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নিবেদন 


১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮, ২১ ও ৩০শে িসেম্বর বোম্বাই শহরে নাখল 
ভারত বঙ্গ সাঁহত্য সম্মেলনের ৪৯ তম বাক আঁধবেশন হয়। আঁধবেশনাট 
অমর কথাশিজ্পী শরৎচন্দ্ের জন্মশত বর্ষ পাত হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
এঁ উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে আমান্মিত হয়ে বন্তুতা দিতে গিয়েছিলাম । 
সভায় সারা ভারতের বহু খ্যাতনামা সাহাত্যিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বন্তৃতা দিতে 
এসোঁছলেন। সেখানে তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ পাঁরচয় হয়েছিল। 

একদিনের সভায় মহারাম্ট্রের প্রখ্যাত সাহাতিক পি. এল. দেশপাণ্ডে তাঁর 
বন্তৃতায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলোছলেন-_বাঁ্কমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও 
শরৎচন্দ্র-এ”রা আধ্হানক ভারতীয় সাহত্যের ত্রহ্ষা, বিফ, মহেশ্বর । 

দেশপাণ্ডের সেই লিখিত আঁভভাষণাঁট আজও আমার কাছে আছে। 


মহাত্মা গান্ধীর "প্রয় শিষ্য সবোর্দিয় নেতা আচার্য 'িবনোবা ভাবে তাঁর 
ভ্‌দান পাঁরক্রমার পথে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ার মোদনীপুর জেলায় 
খড়গপরের অদ্‌রে বলরামপুর আশ্রমে আসেন। সেখানে তিনি বাংলার 
সাহাত্যিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলত হয়ে কিছ? ভাষণ দিয়ে ছিলেন। 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বিজয়লাল চট্োপাধ্যায়, নরেন্দ্র 
দেবঃ রাধারাণী দেবী, আশাপ.ণাঁ দেবী প্রভীত লেখক-লোখকাদের সঙ্গে সেদিন 
আ'মও এঁ সভায় গিয়েছিলাম । 

আচার্য ভাবে তাঁর বন্তৃতার এক জায়গায় বলোছলেন--আধুনক ভারতীয় 
সাহতা বলতে যা বুঝায়, তার উৎসভাম বঙ্গভূম । বাঁওকমচন্দ্ু, রবীন্দ্রনাথ 
ও শরৎচন্দ্রের নাম জানে না, ভারতবষে" লেখাপড়া জানা এমন লোক খুব কমই 
আছে। 


আচার্য ভাবে কাঁথত ভারতবর্ষের লেখাপড়া জানা আধকাংশ মানুষেরই 
পাঁরচিত এই বাঁওকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং দেশপান্ডে বার্ণত 
আধ্বীনক ভারতীয় সা'হত্যের ব্রহ্ধা, বিষ, মহেশ্বর-_যাঁদের রচনাবলণ ভারতের 
প্রায় সকল ভাষাতেই কত কত অনুবাদ হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই 
আম সুদীর্ঘকাল ধরে চচাঁ, গবেষণা ও সাধনা করে আসাছ। এদের 
প্রত্যেকের সম্বন্ধেই আম অনেকগহীল করে বইও লিখে প্রকাশ করোছ। 

বাঁঞ্কমচন্দ্রু সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর অগ্রজ সেকালের অন্যতম প্রসিদ্ধ 
সাহাত্যিক সঞ্গীবচন্দ্রু সম্বন্ধেও অনেক প্রবন্ধ এবং একটি বইও 'লিখোছ। 


ক 


সঞ্জীবচন্দর পূশ্ন কাব জ্যোতিশচন্দ্র সম্বম্ধেও 'লখোঁছ। ১২৮০ সালের 
মাঘ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'ভারতভূবম' নামে একাটি দীর্ঘ কাঁবতা (৮৪ পধান্তর) 
প্রকাঁশত হয়োছল। কাঁবতার সঙ্গে লেখক হিসাবে কারও নাম ছিল না। 
ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ কালিদাস নাগ, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রস্ভীতি পণ্ডিত 
ব্যান্তরা এই কাঁবতাটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাঁবতা বলেছেন । কিন্তু 
এই' কাঁবতা যে রবীন্দ্রনাথের নয়, জ্যোতিশচন্দ্রের, তা আমি 'নঃসন্দেহে ও 
অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়োছ। এই বইয়ের শেষে বাঁৎকমচন্দ্র অধ্যায়ে 
জ্যোতিশচন্দ্রু প্রসঙ্গে সে-কথা 'বস্ততভাবে বলোছি। 


এদের সম্বন্ধে এই সব গবেষণামূলক লেখা ছাড়া, এ যুগের 'িখ্যাত কাঁব 
জীবনানন্দ দাশের জীবন ও কাঁবতা নিয়ে একটি বইও খে প্রকাশ করোছ। 
অধুনালপ্ত বহঃ পন্ন-পাত্রকায় ছাড়য়ে থাকা জশবনানন্দের প্রায় হারয়ে যাওয়া 
অসংখ্য কাঁবতাও উদ্ধার করোছি। এ অজ্ঞাত কাঁবতা সমূহ থেকে প্রেমের 
কাঁবতাগল বেছে “সদর্শনা” নামে একাঁট বইও করে 'দিয়োছ । বাক কাঁবতা- 
গুল আজও আমার কাছেই রয়েছে । বইয়ে জীবনানন্দের সঙ্গে আমার ঘাঁনচ্ঠ 


পাঁরচয়ের কথা কিছু বলোছ । 


আম প্রথম জীবনে দ£ট কাতার বই ও দহ গজ্পের বই লাখ । পরে 
গবাঁভনন গবষয় গনয়ে অনেকগঠল প্রবন্ধের বইও লিখে প্রকাশ কাঁর। কয়েকটার 
কথা বলাছ-_মহামানব (গাম্ধীজশীর জীবন ও জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা ), 
মহাত্া গান্ধীর শান্ত আঁভষান (গান্ধীজীর নোয়াখাল ও ন্রিপুরা, বিহার, 
কলকাতা এবং দিল্পশর শান্তি আঁভযান সমূহের বিবরণ ), শহীদ ( ক্ষাদরাম 
বস? থেকে আরম্ভ করে মাতাঁঙ্গনী হাজরা পর্যন্ত বাংলার বহ? 'বখ্যাত 
শহীদের জীবন কথা ), বিদ্যাসাগরের হাঁসির গল্প, ধর্মকথা (বিশ্বের প্রধান 
প্রধান ধর্ম ও ধর্মগুরহদের কথা ) ভৌতিক কাহিনী ( বাঁওকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 
প্রস্তাত সাহত্যরথীদের দেখা ও শীব*বাস করা ভূতের কাণহনী ) ইত্যাঁদ । 

ভারতবর্ষ, প্রবাসণ, বসুমতা, দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রন্তাত পন্র- 
পান্নকায় নানা বিষয়ের উপর বহ প্রবন্ধ লিখোছ। এ সব লেখার আঁধকাংশই 
আমার গ্রন্থসম্‌হ্র অন্তভূন্ত হলেও, অনেক লেখা অন্তভ্ুন্ত হয়ান । আজও 
অসংকাঁলত অবস্থায় পান্রকাতেই পড়ে রয়েছে । যেমন-_ 

১. মধ্যযুগের বৈষব কাব লোচন দাস এবং এ যুগের পল্লশকাবি কুমুদ- 
রঞ্জন মল্লিকের জন্মভূমি বধমান জেলার কোগ্রাম। একবার আমাদের 
“সাহত্য বাসর'এর পক্ষ থেকে কুমুদবাবুকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য আমরা 
কোগ্রাম 'গিয়োছিলাম । সেই সময় ওখানে লোচন দাসের পাটও দেখে এসে 
ছিলাম । কোগ্রাম থেকে ফিরে তখন 'কাবিতীথে" একাঁদন' নামে একটা প্রবন্ধ 


থ 


গলাঁখ। প্রবন্ধটা তখনকার মাঁসক “অর্চনা” পাশ্িকায় প্রকাশিত হয়োছল। সে 
লেখা আমার কোন গ্রন্থভুস্ত হয়ান। 

২. পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা মন্তী শম্ভু ঘোষ একবার আমাকে অনুরোধ 
করোঁছলেন, তাঁদের চুশ্চুড়ার বাঁওকম-যুগের "বাঁশল্ট সাহাঁত্যক অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
স্মরণে যে স্মারকগ্রন্থ হবে, তাতে “বঙ্গ সংস্কাত আন্দোলনে চুন্চুড়া ও অক্ষয়- 
চন্দ্র" নামে একাঁট প্রবন্ধ লিখে দিতে হবে। প্রবন্ধটি লিখে দিলে এ স্মারক- 
গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল । 

৩, কলকাতার এণ্টালী অগুল থেকে প্রকাশশত অধুনা লঃপ্ত “সত্যযূগ' 
দৈনক পাত্রকায় গনখাকী রহস্য” নামে একটি প্রবন্ধ 'িলখে ছিলাম । আমার 
এ লেখাটি নিয়ে পান্রকার [বভাগীয় সম্পাদক প্রবন্ধাটির নামকরণ করেছিলেন 
--িনখাকী মায়েদের ২০/৪০ বছর অনাহারে থাকার রহস্য বেফাঁস।” সেই 
প্রবন্ধটি পড়েই ছিল, এবার এই বইয়ে 'দিয়োছ। 

৪* নানা ধরণের কত সভায় কত সময় যেমন মুখে বন্তৃতা দিয়েছি, তেমান 
1লাঁখত ভাষণও পাঠ করোছ। এই সব 'লাখত ভাষণের অনেক এঁ সব সভা- 
সামাঁতর স্মারক-গ্রন্থে মদ্রত হয়েছে । এইতো িছাঁদন আগে (জানুয়ার-+ 
১৯৮৯ ) আমাদের গ্রামের অণ্লে আজকের একাঁটি উন্নতমানের উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের প্র্যারিনাম জয়ন্ত উৎসবে মূল সভাপাঁত হিসাবে সেদিন যে 
[লাখত ভাষণ পাঠ করোছলাম, তা এ বিদ্যালয়ের ম্যাগাঁজনে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

এমাঁন আমার নানান- ধরণের বহ লেখাই আজও চারাঁদকে ছাঁড়য়ে রয়েছে । 


একরপ জীবন ভোরই সাহিত্যের গবেষণা ও সাহত্য-চচ্চ করে আসাছি বলে, 
এই বইয়ে আমার সময়কার বহ্‌ সাহাতাকের সঙ্গে আমার আলাপ-পাঁরচয়ের 
কথা এসেছে । যাঁদের সঙ্গে কিছুটা বেশী পাঁরচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল, সেই 
সব বয়োজোহ্ঠ ও খা'তিমান সাহি'তাকদের কথা পথক পৃথক ভাবে বইয়ে 
বলোছ। 

আমার সময়কারই আরও বহু সাহাত্যক--তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার 
বেশ পরিচয় ছিল। কিন্তু, তা নিয়ে সাধারণের কাছে বলার মত তেমন 
দিছু না থাকায়, তাঁদের কথা পৃথকভাবে বাল 'ন। তবে প্রসঙ্গতঃ তাঁদের 
অনেকের কথা বইয়ে কোথাও কোথাও বলোছ। 

আজ যাঁরা জশীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে নজ নিজ সাধনা করে চলেছেন এবং 
প্রাতত্ঠাও অজর্ন করেছেন বা করছেন, এমন জশবিত বহু সাহিত্যিক ও 
সাংবাঁদকের সঙ্গেও আমার কম বেশী পাঁরচয় আছে। এই খ্যাত, অঙজপ- 
খ্যাত ও অখ্যাত ব্যান্তদের কারও কথাই বইয়ে বাল ন। প্রসঙ্গতঃ কারও কারও 


কথা যা এসেছে। 


কলকাতায় মহাজাতি সদনে একবার বেশ বড় রকমের নাঁখল ভারত 
লেখক সম্মেলন হয়। আম এর 'কছুদন আগেই বাঁওকমচন্দ্রের জন্মস্থান 
কাঁটালপাড়ায় পাশ্চম বঙ্গ সরকার শ্থাপিত খাঁষ বাঁৎকম গ্রম্থাগার ও সংগ্রহশালায় 
কিউরেটর বা অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ 'দই। 'নাখল ভারত লেখক সম্মেলনে আগত 
মুলক রাজ আনন্দ, উমাশংকর যোশী, মারাঠা ভাষায় শরংচন্দ্রের বহহ গ্রন্থের 
অনংবাদক বি, ভি. বারেরকার, কাঁলিন্দচরণ পািগ্রাহী প্রভীতি কয়েকজন 
সাহাত্যক কাঁটালপাড়ায় সাহত্য-সম্রাট বাঙ্কমচন্দ্রের জন্মস্থান দেখতে যাবার 
আগ্রহ প্রকাশ করলে, তখন এদের সঙ্গে আমার পাঁরচয় হয়েছিল । শেষ পযন্ত 
অবশ সময়ের অভাবে এরা কাঁটালপাড়ায় যেতে পারেন নি । 

আজকের বাংলা দেশে'র অনেক সাহাত্যকের সঙ্গেও আমার পাঁরচয় 
আছে। বাংলা দেশের প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক ঢাকা 'বদ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা বিভাগের প্রান্তন প্রধান ডঃ আহমদ শরীফ আমার খুবই পাঁরচিত, 


বম্ধু স্থানীয় । 


সাহিত্য জগতের বাইরে বহ্‌ বিখ্যাত ব্যাস্তর সঙ্গেও নানাসূত্রে আমার 
পাঁরচয় হয়েছে । এখানে তাঁদের কয়েকজনের কথা কিছু বাঁল। বইয়ে 
প্রসঙ্গতঃও এদের অনেকের কথাই কোথাও বলা হয় নি। 

৫&নং হাজরা লেন, কলকাতা ৭০০০২৯ থেকে প্রকাশত মাসিক “চন্রবাণ? 
পান্রকার ১৩৫৯ সালের চৈন্র সংখ্যায় “উদয়শংকর' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে- 
ছিলাম । তাতে বিশ্বাবখ্যাত এই নতা শিল্পীর জীবন ও নৃতা নিয়ে 
আলোচনা কার । এই প্রবন্ধ লেখার সময় প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহের জন্য উদয়- 
শংকর এবং তাঁর স্ব অমলা শংকরের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম । তখন এ-দের 
উভয়ের সঙ্গেই দিছ কথাবাতাঁ হয়োছল । এই “উদয়শংকর' প্রবন্ধাটও আমার 
কোন গ্রন্থভুন্ত হয়ান। 


আম তখন “ভারতবষ” মাসিক পান্রকায় কাজ করছি । সেই সময় যাদ-- 
সম্রাট পি, সি. সরকার বা প্রতুলচন্দ্র সরকার প্রায়ই আমাদের ভারতবর্ষ 
আফসে আসতেন। তান তখন আমাদের আফসের খুব কাছেই থাকতেন । 
আমরা ভারতবর্ষে প্রতুলবাবুর জশবনাী, তাঁর লেখা প্রবন্ধ, দেশ-ীবদেশে তাঁর 
যাদ; প্রদর্শনের কৃতিত্বের বহ্‌ সংবাদ ছেপেছি। একবার কলকাতায় খন তাঁর 
যাদ- প্রদর্শন চলাছিল, সেই সময় তান তাঁর যাদু দেখার জন্য আমাদের 
ভারতবর্ষের কয়েকজনকে সাদর আমন্ম্রণ জা'নয়ে গটাকট দিয়ে 'গিয়োছিলেন। 
আমরা গিয়ে তাঁর যাদু দেখে এসোছিলাম। 

কলকাতার শিঙ্পী ও সাহাত্যিকদের অন্যতম সংগ্থা “সাহিত্য বাসরে'র 
সম্পাদক ছিলাম আম দশর্কাল । একবার আমাদের সাহিত্য ধাসরের এক 


ঘ্ঘ 


অনুষ্ঠানে প্রতুলবাব এসোছলেন এবং তাঁকে 'কছু যাদ দেখাবার কথা 
বলায়, তান যাদুও দেখয়ে ছিলেন । 


কলকাতায় শরৎ-সামাতর সভাপাঁত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | 
শরৎচন্দ্র সূত্রেই একবার তাঁদের আশহতোষ মহখাজ রোডের বাঁড়তে তাঁর কাছে 
[গিয়েছিলাম । তখন শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে কিছ কথা হয়োছিল। 

শ্যামাপ্রপাদবাব যখন কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, 
সেই সময় এম. এ পড়া কালে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে একবার তাঁর ভাইস- 
চ্যান্সেলারের কক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করোছিলাম । 


ভারতবষ পন্রকা আঁফসের অদরে সমলা স্ট্রটে প্রাসদ্ধ অন্ধগায়ক 
কৃষ্ণচন্দ্র দে-দের বাঁড়। একাঁদন দুপুরে আমাদের পাত্রকা আফস থেকে 
কৃষ্ণবাবৃর কাছে গয়ে ছিলাম, আমাদের কাগজের জন্য গান সম্বন্ধে একটা লেখা 
চাইতে । যখন যাই, তিনি তখন একা তাঁদের বৈঠকখানায় বসে তানপুরা 
জাতীয় কি একটা বাদ্য যন্ম 'নয়ে আপন মনে বাজাচ্ছলেন। 

কৃষ্ণবাবুর ভ্রাতুণ্পুত্র প্রবোধ-ধান আজ মান্না দে নামে সংগীত জগতে 
গবখ্যাত--চ্কাঁটশ চা কলেজে আই.এ. ক্লাসে আমার সহপাঠ ছিলেন। 
প্রবোধের সঙ্গে আমার তেমন ঘানগ্ঠতা ছিল না। তবে কখন কখন দ: একটা 
করে কথা হ'ত। আমি তখন প্রবোধদের পাড়াতেই একটা মেসে থাকতাম । 

কৃষ্ণবাবুর কাছে সোঁদন গেলে, গান ছাড়া দেশের রাজনোতিক প্রসঙ্গ প্রীত 
নয়েও তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল । 


এই “ভারতবর্ষ পাঁব্রকাতেই সংগীত, নাটক, সিনেমা প্রস্তাতর বিভাগ 
“পট ও পণঠে'র জন্য প্রখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের কাছেও একবার সিনেমা 
সম্বন্ধে একটা লেখা চাইতে 'গয়েছিলাম । টালিগঞ্জের একটা স্ট্্ডওতে তাঁর 
সঙ্গে দেখা করতে যাই। সোঁদন তখন তাঁর সঙ্গেও কিছ কথা বলোছলাম । 


মাঁণকতলা বোমার মামলার অন্যতম আসামী অরবিন্দ ঘোষের 
( শ্লীঅরাবন্দর ) ভাই “বোমার.” বারীন ঘোষের কাছে তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্র 
চিঠি আছে শুনে, এ চিঠি সংগ্রহের আশায় একাঁদন বারীনবাবুর কাছে 
গিয়োছলাম। তিনি তখন পাইকপাড়ায় ২নং বাস স্ট্যাপ্ডের কাছে একটা 
বাড়তে থাকতেন । সৌঁদন তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিয়ে অনেক কথা হয়োছিল। 
পরে এ চিঠি সংগ্রহ করে আমার শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড বা শরৎচদ্দ্রের পন্লাবলণী 


গ্রন্থে দিয়েছি । 


চট্টগ্রাম অস্ত।গার লুণ্ঠনের বার বিপ্লবী লোকনাথ বল-এর সঙ্গে একদন 
আমার কিছুক্ষণ আলাপ হয়োছল। সৌঁদন তাঁর কাছে 'গিয়েছিলাম, 
অস্বাগার ল:ণ্ঠন কাহনীর ছু তথ্য সংগ্রহ করতে । তান তখন সংরেন্দু- 
নাথ ব্যানাজ” রোডে কলকাতা করপোরেশনের মেন আঁফসে একটা উচ্চ পদে 
কাজ করতেন। আ'ম তাঁর কাছে গিয়ে ছিলাম এই করপোরেশন আঁফসেই। 
তান আমার জিজ্ঞাস্য সব কথারই উত্তর দিয়ে ছিলেন । 

করপোরেশন আঁফসের অন্যতম ডি. বি. এস ('ডিস্ট্রক 'বাঁল্ডং সারভেয়ার ) 
আমার বন্ধৃস্থানীয় শ্যামল কষ বসু বলেন- লোকনাথ বল তখন আমাদের 
এখানে, করপোরেশনের ডেপটি কমিশনার ছিলেন। তান যতাঁদন এ পদে 
ছিলেন, ততাঁদন বিশেষ দক্ষতার সহিতই কাজ করে গেছেন । শুধু তাই নয়, 
[তিনি একজন মহান- বিপ্লবী ছিলেন বলে আমাদের এখানে করপোরেশন 
আঁফসে কমী্দের গতানুগাঁতিক কাজের মধো একটা উন্নত ধরণের সুষ্ঠু ও 
সুন্দর বৈপ্লাবক গাঁতও এনে দিয়েছিলেন । 


নৈহাটী-কাঁটালপাড়ায় খাঁষ বাঁওকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় ১৯৮২র 
ডিসেম্বর মাসে বাঁৎকমচন্দ্রের আনন্দমঠ* রচনার শত-বার্ধক উৎসব হয়। 
উৎসব চলে সাত দিন ধরে | একাঁদনের উৎসব অনযষ্ঠানে 'বিপ্রবী গণেশ ঘোষকে 
আনা হয়োছিল । খাঁষ বাঁওকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হিসাবে সোঁদনের 
সভার আগে ও পরে গণেশবাবূর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল। সভা 
শেষে ফেরার সময় তাঁকে কলকাতায় তাঁর বাসায় পেশছে দেবার ভার আমার 
উপর থাকায় সারা পথ তাঁর সঙ্গে নানা গঞ্প করে করে আঁস। 

“অমৃত” পান্রকার শরং-শত বার্ধকী সংখ্যায় একজনের লেখায় পাঁড়-- 
মাজ্টারদা সূর্য সেন একবার শরংচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়তে 'গিয়োছিলেন। 

জানি এ কথাটা সত্য নয়, তবহও এ সম্বন্ধে জানবার জন্য একাঁদন গণেশ- 
বাবুর বাসায় 'িয়োছিলাম । তিনিও সৌঁদন আমার মতেই মত 'দিয়েছিলেন। 
এরপর সৌঁদন গণেশবাবহর সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিয়েই কয়েকটা কথা হয়োছল। 


মোঁদনখপুরের কাঁথি মহকুমার জরারনগর গ্রামের নাম এখন হয়েছে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের নামে সুভাষপল্লা ॥ এই গ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবা দশগ্রাম উচ্চ 
ইংরাজ 'বদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিকের আমন্ল্রণে তাঁদের 
গ্রামের এক সভাষ সভায় বন্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম । সেবার খ্যাতনামা 
ব্যায়ামবীর বিফ ঘোষও সদলে সেখানে ব্যায়াম দেখাতে গিয়েছিলেন । সেই 
সূত্রেই তখন বিষুবাবুর সঙ্গে কিছুটা আলাপ-পারচয় হয়োছল । 


এশ্রা ভিন্ন বিপ্লবণ হেমচন্দ্র ঘোষ, ডঃ সংনশীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাতিমা 


ঠাকুর, আমতা ঠাকুর, সুভো ঠাকুর, বাসব ঠাকুর, সধাকান্ত রায় চৌধঃরা, 
নিম্মলকুমারী মহলানাবশ, মৈত্রেয়ী দেবী, শিজ্পী মুকুল দে, পূর্ণ চক্তবতাঁ, 
সতীশ [সংহ, আইনাঁবদ ও সাহাত্যক ডঃ প্রতাপচন্দ্র চম্দ্রু,.নৃত্যশিজ্প 
মাঁণ বর্ধণ, সঙ্গীতাঁশজ্পী শান্তিদেব ঘোষ, শ্রীমতণ ছাঁব বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আভনেতা 'শাশরকুমার ভাদাঁড়, মধু বস:, আভনেত্রী সাধনা 
বস;ঃ চন্দ্রাবতী দেবী, মালনা দেবী প্রস্ততি নানা মহলের বিখ্যাত ব্যান্তদের 
সঙ্গেও নানা সূত্রে যোগাযোগ ও আলাপ-পাঁরচয় হয়েছে । বইয়ে এদের কারও 
কারও কথা প্রসঙ্গতঃ কোথাও কোথাও বলোছ। 


চিন্রাভিনেতা ও চিত্র পাঁরচালক মধু বস: এবং তাঁর স্ত্রী চিন্রাভিনেত্রী 
সাধনা বসুর সঙ্গে আমার একট? িবশেষ পাঁরচয় হয়োছল ! সেই পাঁরচয়ের 
ঘটনাটা বাঁল-_-আ'ম তখন সনেমার উপযোগশ করে বাঁঙ্কমচন্দ্রের জীবন নিয়ে 
একটা চিন্রনাট্যর মত 'লখাঁছ। সেই সময় ধমণতলা স্ট্রীটে (বর্তমান নাম লেনিন 
সরাঁণ) অরোরা িলম করপোরেশনের আঁফসে এই প্রাতিজ্ঞানের মালিক 
আজত বস: মশায় মারফৎ মধুবাবূর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। 

সোঁদন কথায় কথায় তান বাঁঙকমচন্দ্রের চিন্রনাট্যের কথা শুনে আমাকে 
বলেন--কি রকম লিখছেন, লেখাটা নিয়ে আমার কারনানী ম্যানসনের ফ্ল্যাটে 
একাদন আসুন না। 

তাঁর কথামত কদিন যাই । গেলে আমাকে বললেন-__নাটক শেষ করেছেন 
গকভাবে ? 

আ'ম বললাম _নাটকে বাঁওকমের মতত্যু দেখাই নি । রমেশ দত্তর কন্যা 
কমলার বিবাহ উপলক্ষে 'বয়ে বাঁড়র জাঁকজমক দৃশ্যের. মধ্যে, একটা বাল্ব 
ঘটনা 'দয়ে নাটক শেষ করোছ । লতায়ঃ পাতায় ও ফুলে 'বিয়ে বাঁড় সাজান 
হয়েছে। নহবৎ বাজছে । সন্দর পোষাকে লোকজন ঘোরা ফেরা করছেন। 
এমন সময় বাঁওকমচন্দ্র নিজের ঘোড়ার গাড়িতে করে বিয়ে বাড়তে এলেন । 
বাঁনকমচন্দ্রু গাড়ী থেকে নামলে রমেশবাব "গিয়ে তাঁকে সমাদর করে বাঁড়র 
1ভতরে নিয়ে এলেন । এনে রমেশবাবু বাঁওকমচন্দ্রের গলায় একটা ফুলের মালা 
গদতে গেলে, বাঁঙকমচন্দ্র সেই ফুলের মালা হাতে নিয়ে পাশেই দাঁড়ানো অপর 
আমান্নত তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় পাঁরয়ে দিতে দিতে বললেন-_রমেশ, 
এ মালা রবান্দ্রনাথেরই প্রাপ্য । সাহতা জগং থেকে এখন তো আমাদের 
বিদায় নেবার সময় হয়ে এসেছে । বাংলা সাহিত্য রইল । আজকের এই তরুণ 
রাঁঘ যোঁদন নধ্যা্ছ গগনে উাঁদত হবে, তখন বাংলা সাহত্য বি"ব-সাহত্যে 
পাঁরণত হবে। 

- এই বলে বললাম--নিশ্য়ই ধরতে পেরেছেন, এ রমেশ দত্ত আপনার 
মাতামহ, আর কমলা আপনার মা। 


বললেন--হ্যাঁ। নাটকের শেষটা আমার ত ভালই লাগলো । এ ছবি করবো । 

এই 'নয়ে মধুবাবুর বাঁড়তে কয়েকদিন গোঁছ। তখন সাধনা দেবীর সঙ্গেও 
অনেক কথাবার্তা হ'ত। অতান্ত আগ্রহ থাকা সত্তেও িছাীদন পরেই মধু- 
বাবুর মৃত্যু হওয়ায় এ বিষয়টা আর কাষ-কর হ'ল না। 

[শাঁশর কুমার ভাদহাড় ও হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আমার পাঁরচয়ের কথা 


দুটি পৃথক প্রবন্ধে লিখোঁছ । 


এ বই যখন আমার আত্মজশীবনী, তখন 'বাঁভন্ন ক্ষেত্রের এই সব গৃণীঞ্জন 
ও সা'হত্যরথীদের কথা ছাড়া আমার ব্যান্তগত কমণজীবনের--যেমন, গ্রাম সেবা 
প্রর্ভীত কাজের কথাও 'কছ: কিছ? বলোছ । বলোছি এইজন্য যে, কারও হয়ত 
জানার ইচ্ছাও হতে পারে, আরও কণকী ভাবে আমার জীবনটা কেটেছে। 
তাই জীবনের কাজকর্মের অন্য ছু কথাও বলোছ। যেমন- নোয়াখাল ও 
ব্রপুরায় এবং কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর শান্তি আভযানে তাঁর ভ্রমণ-সঙ্গী 
থেকোঁছ। স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রান্তন ছাত্র সুভাষচন্দ্র বস? জাতীয় কংগ্রেসের 
সভাপাঁত নিবাঁচিত হলে, আমরা স্কাঁটশ চা” কলেজের ছান্ররা কলেজে এনে 
তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে চাই। কিন্তু এতে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রবল 
বাধা আসে । তখন আমরা কলেজের "প্রান্সপাল ক্যামেরণ সাহেব এবং 
কলেজের 'িদেশী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দীঘণদন ধরে প্রবল আন্দোলন কাঁর। 
শেষে আমরা সাফল্য লাভ করে সুভাষচন্দ্রকে আন । বইয়ে এ কথা 'বিস্তৃত- 
ভাবে বলোছ। 


এক সময় গ্রাম সেবার কাজে মত্ত থেকে কীঁষ-উন্নয়ন, সড়ক নিমণি, 
হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পাঠাগার, ডাকঘর প্রন্থাত ম্থাপন করা প্রভাত নিয়েও 
অনেক দিন কাটয়োছ। সে সব কথাও কিছ? গকছ? িলখোঁছ। 


?কভাবে বিদ্যাসাগর মশায়ের নিজের হাতে লেখা একাঁট অপ্রকাশিত গঞ্জের 
পাশ্ডালাঁপ সংগ্রহ কার, বইয়ের শেষ 'দকে একট অধ্যায়ে সে-কথা বলোছ। 
শবদ্যাসাগর মশায়ের লেখা সেই অজ্ঞাত রচনাঁট তাঁর হাতের লেখার প্রাতালাপ- 


সহই এই বইয়ে দিয়োছ। 


আমার জীবনে আমাদের দেশের, এমন কি দেশের বাইরে পাথবীর 
অন্য স্থানেরও বহু বড় বড় সুখ দুঃখের ঘটনার সাক্ষা হয়ে রয়োছ। দেখোছ-- 
বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের “আইন অমান্য আন্দোলন? ও “ভারত ছাড়' 
আন্দোলন । দেখোছ-_অথণ্ড বাংলায় ১৩৫০ সালের সেই মমাম্তিক মহা- 
দু্ভক্ষ | যে দর্ভক্ষে অসহায়ভাবে প্রাণ দিতে হয়ে ছিল ৫০ লক্ষ বাঙালণকে। 


ভা ! 


বইয়ে এ সব নিয়েও কিছ: কিছু বলোছ। 

একদিকে গভীর বেদনা আর একাঁদকে অতশব আনন্দের মধ্য দিয়ে ভারত 
'দ্বধা 'বিভন্ত হয়ে কীভাবে স্বাধীন হ'ল, তাও দেখেছি । আমার “ভারতে 
বৃটিশ শাসনের অবসান, গ্রন্থে এ ইতিহাস বিস্তৃত করে িখোছ। এ বইয়ে 
সে সব কথা আর বাল ন। 

'দিবতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখতে হয়েছে এবং তার ফলাফলও তখন বিশ্ববাসীর 
সঙ্গে সহ্য করতে হয়েছে । তখন সদ্য ঘটা নাগাসাক এবং হিরোঁপমার 
মহামারণ যজ্ঞের মম্মীন্তিক কাহনীও শুনতে হয়েছে, এবং সংবাদপন্রেও পড়োছি। 

মানুষের প্রথম মহাকাশে পাড় দেওয়া এবং চাঁদে মানুষ যাওয়া-_এসব 
ঘটনার কথাও অবশ্য তখন 'বিস্তৃতভাবেই পড়ছি ও জেনোছ। এসবের সাক্ষী 
হলেও এসব ইতিহাস কাহনী আর এ বইয়ে দিই নি। 


এই বইয়ের প্রথমেই আমাদের অণ্চল ও আমার ছেলেবেলা? নামে একটা 
অধ্যায় আছে । এই অধ্যায়ে আমাদের অণ্ল, সে কালের প্রাসদ্ধ ভূরশহ্ট 
পরগনার কথা একট বলোছ । এই ভ্‌রশহট পরগনাতেই বোদ্ধ নান্তিকাবাদের 
বরুদ্ধের লেখক সংপ্রাসদ্ধ নৈয়ায়ক শ্রীধর ভট্ট, মহাকাঁব রায় গুণাকর ভারত- 
চন্দ্র রায়, রাণী ভবশংকরা বা রায় বাঁঘনন প্রন্তীত জন্মে ছিলেন । রাণখ ভব- 
শংকরী ও কাব ভারতচন্দের জন্মভাঁমর খুব সালম্নকটেই এই ভূরশুট 
পরগনাতেই আমার জম্মভাঁম । 


১৩৯৮ সালের ৩০শে চৈত্র বেলা ৪টায় আমার জীবনের ৭৬ বছর পূর্ণ 
হয়েছে । এখন ৭৭ বছরের যাল্লা চলেছে । জান না এই স্মন্দর পাঁথবীতে 
ভগ্ববান আর কতার্দন আমাকে রাখবেন । যার্দ আরও ধিক 'দিন রাখেন, 
তাহলে আরও লেখার, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখার আশা আছে। 
তখন সেই লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের কিছ নতুন তথ্য, আর 
বাভন্ন ব্যান্ত ও প্রতিষ্ঠানকে কবিতায় লেখা রবান্দ্রনাথের ষে বহু অজ্ঞাত 
বাণী ও আশীবাণশ দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রহ করেছি এবং তাঁর লেখা ষে সব 
অজ্ঞাত চিঠি সংগ্রহ করোছ, সেগুলোও দিয়ে যেতে পারবো । এই বইয়ের শেষে 
রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে সে সবের কছহ 'িছহ 'দয়োছ মান । 

রবান্দ্রনাথের “জীবনস্মতি" বইএর নাম নিয়েই এ বইএর নামকরণ করলাম 
'জীবনস্মাতি।” 

১,১২.১৯৯২ গোপালচন্দ্র রায় 
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বাঁঙ্কমচদ্দ্রের একাট ইংরাঁজ চিঠি। বইয়ে 'বাঙ্কমচন্দ্র” অধ্যায়ে 
'অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া তথ্যের মধ্যে এই চিঠিটির কথা বলোছি। এও 
বলোছ--অনেক কম্টে চাঠাঁটর পাঠোদ্ধার করোছ । 





বে 5 ৯ ৪ চর 
চা 


নেবাথাল ও ভ্রিপ,বাষ শাশ্তি-আভযানে মহাত্ম গাণ্ধী। 
হব ৩৭ দত প্রথমে এই এন্েব লখব 






খরার, “স্মারক 


গান্ধ*জীব সঙ্গে এমণবত সাংবাদকদেব মাধা প্র্থকাব বৃম বমনদ্লা সলাভ ই 
( গ্রথক।বেধ পাশে । শ্রীমতী সচেতা ?পালণগ (মাঝে প্র | 








/স্দপ.ল খাণ্দ প্রাতত্ঠান আশ্রমে গান্ধখজনী। ছণ'ণব ড নাঁদকে প্রথম খ "দি 
প্রা ৬্খানের লটণক কমী-, তাঁব পুনে গত ব। 
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রান রাসমণণর দাণক্ষণে*্বর মান্দরে রান্ট্রপাত ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ । বান্্ুপাত 

এ্রীবামকুষ্ের ফটোয় মাল্যদান করছেন। রাঙ্্রপাঁতব সামনে মান্দিরের একজন 
সেবায়েত, পিহনে গ্রন্থকার এবং মান্দিরের একজন কমা । 





প দু পবন মণ্দব্বে শতবাঁষ ক উৎসাব (ঘাণীপক থোক। ও ঝমশ্ ৭. আন ব 
৩|বাশংকপ বন্দোপাধা।য, কাব সাবিত্রীপুণঞ্। চট্টোপাধা থ তত লস) 


সিকি খীটিত ড় ত্ডা 






ঘঞবনে ৬. 
তু 


নারী 


শরং সামাতিব শবং-ব5নাবলশীব উদ্বোধন অন্ঠান। নাঁদিক থেকে- অধ্যাপক 
দেবীপদ ভট্রাচায* (বন্তৃতা 'দচ্ছেন ) বনফুল, শৈলেন্দ্রনাথ গুহবায, গ্রণ্থকাব। 





সাহত্য বাসরে' শরাদন্দু বন্দোপাধ্যায় ও মানিক ভদ্ট/চাযে ক সম্বধ না । 
উপলহট-ডানদক থেকে মানিক ভন্রচণ্মণ, শলাদন্দু বন্দাশ্পাপ্রা'য়, ফণশন্দন15 


. 
পুনে ডানা প্রথমে হাগিকীালি | 
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' [বভ "হভ্‌ষণ মুখোপাধ্যায় ও গ্রল্থকার 





৮ সপ 


এক পন্বঙ্কাব প্রদান অনখ্ান। ব ণকথেক কণী বায "পদীশ ৩ট১। 
ইাণ্্ব দেব, প্রেমেন্দ গমন, তু লাল ধরব ও সত তি | 


ছি. :. ৮: কি 





প।াহ৩া বাসবে'ব এক সভায সঞ্ প ত নাঞকাব শচীন্রনাথ সেণগ, 
(উপবে বাঁদিকে প্রথমে), ৩ব সামনে বখদিকে গ্রণ্থকাব। 





নষ্চ-বহ।ব সংঘ. কব প্রাওবাদ-মিছিলের বাঁকুডা শহবে প্রবেশ । দলের নিত 
অতুলচন্দ্র ঘেষ ( সামনের সারে লাঠি হাতে ), অতুলবাবুর ডান 
পাশে স্থানীয় একজন নেতা, তাঁর ডান দকে গ্রন্থকার । 





দেবানন্দপুরে শরত্চপ্দের জন্মোতনব সভায় বন্তৃতা দিচ্ছেন গ্রণ্থকার। পাশে 
উপাব্ট উপন]া1সক রামপদ মুখোপাধ্যায় এবং কবি গোপাল ভোৌমক। 





ভাগলপুরে শরং শতবাঁষকী উৎসবে বন্তৃতা দেওয়ার পর গ্র্থকার ৷ গ্রম্থকারের 
বাঁয়ে উৎসব কাঁমঁটর সম্পাদক অধ্যাপক বিনয়কুমার মাহাতা । 





কলকাতায় টাটা সেপ্টারে শরং-সভ'য বন্তুতারত গ্রন্থকার ৷ পাশে যথাক্রমে 
উপনা।সিক ৮মবেশ বস, সৈয়” মহু/ফা গিয়া ৫ টাটা সেন্টারের 
এক:ন আঁফসাব গবেষক-লেখক রাধাপ্রুসাদ গৃপ্ত। 





জামশেদপরে শরং জন্ম-শ্রতবাষ'কণ 
সভায় বন্তৃতাদানরত গ্রপ্থকার। 





আজকের বিজ্ববান্দত সত্যাঁজিং রায়ের আঁকা 'শরংচন্দ্ের বৈঠকণী গজ্প বইয়ের 
মলাটের ছবি। বইয়ে 'সজনীকান্ত দাস" প্রবন্ধে এই ছবির কথা বলেছি। 


আমাদের অগ্চল ও আমার ছেলেবেলা 


শাসন কাজের সুবিধার জন্য কোন রাজ্যকে আজকাল যেমন জেলা, 
মহকুমা, থানা প্রত্ভীতর সীমানায় বিভন্ত দেখা যায়, আগে এখনকার প্রায় এক 
একটা থানা বা অনেকটা মহকুমার আয়তনে ছিল একটা করে পরগনা । তখন 
আমাদের এই বাংলায় দাক্ষণ রাঢ়ে ভূরশট নামে একটা খ্যাত পরগনা ছিল । 
ভার ভার শ্রেষ্ঠী বা ব্যবসায়ীর বাস 'ছিল বলেই নাকি এই পরগনার নাম 
হয়োছল ভাারিশ্রেষ্ঠী বা ভূরশন্ট। 

ভ্‌রশুট শুধু শ্রেম্ঠী বা ব্যবসায়শীদের জন্যই নয়, রাজা রানী এবং কাঁব 
সাহিত্যিকদের জন্যও বিখ্যাত ছিল। দশম শতাব্দীতে ভূরশুটে যখন 
পান্ডুদাপ নামে এক কায়স্ছ রাজা রাজত্ব করতেন, তখন তাঁর নিদেশে এক 
অসাধারণ ধণশাত্ত-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পান্ডত শ্রীধর ভট্ট বৈশোষক দশশনের উপর 
টাীকাগ্রন্থ “ন্যায় কন্দলণ" রচনা করেছিলেন । শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী" 'ছিল 
তখনকার বৌদ্ধ নান্তক্যবাদের 'বরুদ্ধে সম্ভবতঃ প্রথম আন্তিকাবাদশ 
আলোচনা । শ্রীধরের এই গ্রন্থ তখন িবপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল । 

শ্রীধর তাঁর “ন্যায়কন্দলী? গ্রন্থ রচনা করোছলেন ৯১৩ শকে অরাং ১৯১ 
থন্টাব্দে। ভূরশুট তখন সংস্কৃত চচার জন্যও বিখ্যাত 'ছিল। 


আমার জন্মভূমি আনিয়া গ্রাম এই ভূরশুট পরগনারই অন্তর্গত । 
এখন আর পরগনার প্রচলন নেই, তাই আমাদের গ্রাম বর্তমানে হাওড়া জেলার 
আমতা থানার অন্তভুন্তি। 

আমাদেয় গ্রাম থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে হাওড়া জেলার আমতা 
থানাতেই ?ডাহ ভূরশুট নামে আজও একটা গ্রাম আছে। 'ডাহ শব্দের অর্থ 
জাঁমদারর প্রধান কাছারি বা সদর কাছার। অনুমান করা যেতে পারে, 
আগে ভূরশহটের কোন রাজার রাজধানী ছিল হয়ত এই ভিহি ভূরশুটেই। 
এই গ্রামে আম একাধক বার গেছি। 'িহি ভূরশুট এখন একটা সাধারণ গ্রাম 
মানত। 


ভূরশটে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ থেকে অন্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক ব্রাহ্ষণ 
রাজবংশ প্রবল প্রতাপেয় সাহত রাজস্ব করে গেছেন। এই রাজবংশের দুটি 
শাখা ভূরশুটের ভবানাপুরে ও পেশ্ড়োয় রাজধানী করে রাজত্ব করতেন। 


৯ 


দুই রাজধানীর দুরত্ব ছিল ৪ িিলোমিটারের মত। দুই রাজধানীতেই গড় 
ছিল। সেই গড়ের চিহ্ন যেমন আজ আর নেই, সেই দহঁট রাজধানীও আজ 
দু'ট সাধারণ গ্রামে পারণত। 

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্ভবত: এই পেস্ড়ো গ্রামেই রানশ ভবশংকরণ বা রায় 
বাঘনশ জন্মেছিলেন । ভবশংকরণর পিতা খ্যাতনামা যোদ্ধা দশননাথ চৌধুরণ 
পেঁড়োর গড়ের দুঞগ্গের আঁধনায়ক ছিলেন । ভবশংকরণী অঙ্পবয়সে মাতৃহারা 
হয়ে পতার সঙ্গে সঙ্গে থেকে অস্ত্রচালনায় ও অশ্বারোহণে 'িপণা হয়েছিলেন 
এখানকার রাজা রুদ্র নারায়ণের সঙ্গে ভবশংকরশীর বিবাহ হয়। বিবাহের 
কয়েক বছর পরে তানি বিধবা হন। তখন 'তাঁন নিজেই রাজ্য পরচালনা 
করতেন। তাঁর একাঁট পত্র ছিল। 

পাঠান সেনাপাঁতি ওসমান তাঁর সৈন্যদের নিয়ে আমতার ৬ কিলোমিটার 
উত্তরে পেড়োর রাজ্য আক্রমণ করতে রওনা হলে, রানী ভবশংকরণীর পেড়োর 
এক কিলোমিটার দাক্ষণে কাম্টসাঙ্গড়া গ্রামে যে সেনানবাস ছিল, সেখানকার 
সৈন্যদের 'নয়ে এখানে তিনি পাঠান সেনাপতি ওসমানের গাঁতিরোধ করেন এবং 
যৃদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করেন । 

পাঠানদের যুদ্ধে পরান্ত করলে মোগল সগ্রাট আকবর তাঁর অধানস্থ 
অম্বররাজ মানাসংহ মারফৎ প্রচুর উপভৌকন ও রায় বাঁঘনগ উপাধ ?দয়ে রান 
ভবশংকরার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। এতে রানী খুব খুশণ হয়োছিলেন। 

কাল্টসাঙ্গাড়া গ্রামের এক প্রান্তে ছোট একটি মাঠের মধ্যে এক প্রকান্ড 
দীঘ এবং দীঁঘর চার পাড়ের প্রশজ্ত উচ্চভঁম “সপাহণবেড়” নাম নিয়ে আজও 
সেই অতাঁতের সাক্ষা হয়ে রয়েছে । 

পেঁড়োর ব্রাহ্মণ রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ রায় । ইনি 
ছিলেন--অন্নদামনগল প্রন্ভীত কাবোর রচায়তা মধাষুগের বাংলা সাহিত্যের 
সবশ্রেষ্ঠ কাব রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের পিতা । 

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এক সথয় বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বরধধমানের 
মহারানণ গম্বন্ধে কিছু কট্‌ মন্তব্য করোছিলেন । মহারানণ সেই মন্তব্যর কথা 
জানতে পেরে তাঁর দুই সেনাপাঁতর সঙ্গে প্রচুর সৈন্য পাঠিয়ে পেখড়ো এবং 


ভর্যানপরের দুই রাজ্যই জয় করে নিয়োছিলেন। 


পেস্ড়োর কিছুটা দক্ষিণে কোটালপাড়া নামে আজও একটা গ্রাম আছে। 
মনে হয় পেশড়ো এবং ভবানাঁপুরের 'বিশেষ করে পেশ্ড়োর রাজা-রানীদের 
রাজোর কোটাল বা প্রহরীদের বাসম্ছান 'ছিল এই গ্রাম । 

কোটালপাড়ার পাঁশচমে অদরেই রসপর একটি বধু গ্রাম। সপ্তদশ 
শতাব্দীতে এই রসপ্র গ্রামের অধিবাসী কাব রামকৃষ্ণ রায় তাঁর সহবৃহৎ 
শঁশবায়ন' কাব্য এই গ্রামে বসেই লিখেছিলেন । এ কালের এক গবেষক ও লেখক 


ছু 


পাঁচগোপাল রায় এই রামকৃঞ্চ রায়েরই বংশধর । পাঁচুগোপালবাব্‌ ধলেন__ 
ভরশুট পরগনা যেখানে শেষ হ'ল, তার ঠিক পরেই অন্য পরগনায় 
আমাদের রসপুর। 

রসপুরও আজ হাওড়া জেলায় আমতা থানায় অন্তগ্গত। এই রসপুর 
গ্রামেই জন্মেছিলেন--ভারতে ইংরাজ আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক 'বাশিষ্ট 
বিপ্লবী শ্রীশ মিন্ন। তান ছিলেন ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য 
কলকাতার বিখ্যাত অস্ব্রবাবসায়ী রডা কোম্পানীর অস্ত্র অপহরণের অনাতম 
প্রধান নায়ক । 

রসপহর গ্রামের সামান্য দুরে দাঁক্ষণ-পশ্চমে আমতা থানাতেই একট গ্রাম 
নারট। কাব নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং ধবখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহেশচন্দ্ 
ন্যায়রত্বের জন্মভূমি এই গ্রাম । 

একটু আগেই যে কাম্টসাঙ্গড়া গ্রামের কথা বলোছি, সেই কান্টসাঙ্গড়া হ'ল 
আজকের বাংলা সাহত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব 'দিনেশ দাসের পৈতৃকভূমি । এই 
গ্রামের সংলগ্ন খোশালপুর গ্রামে এক সময় দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন 
কলকাতার প.ণ্যশ্লোকা রানী রাসমাণর *বশ:র মশায় প্রীতিরাম দাস । 


পেড়োর পূবর্ণাদকে লাগোয়া গ্রাম বসন্তপুর । এই গ্রামে হিন্দ- 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সংদীর্ঘকাল ধরে সদ্ভাবে বসবাস করে 
আসছেন । মধুালতশ, হাতেম তাই, জৈগুণের পথ, আমির হামজা-২য় খণ্ড 
কাব্গুলর লেখক সৈয়দ হামজা (আনূমাঁনক ১৭৩৩-১৮.০৭ খ্রীঃ) নিজ 
গ্রাম ভূরশুট পরগনার উদানা থেকে এসে এই বসন্তপুরে ১৮ বংসর বাস 
করোছলেন। সম্ভবতঃ কাঁব সৈয়দ হামজা তাঁর উপরোন্ত কাব্যগুলি এই 
বসন্তপুর গ্রামে বসেই রচনা করেছিলেন ।২ 

বসন্তপুর গ্রামের ৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে কবি সৈয়দ হামজার 
সাগহত্য-গ:রু জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুথি, ইউপৃফ জোলায়খা, 
আমখর হামজা-১ম খণ্ড কাব্যগহলির রচয়িতা শাহ গরণবূল্লাহ হাওড়া জেলার 
হাফেজপুর গ্রামে জন্মে ছলেন।৩ শাহ গরাবুল্লাহ ধর্মসাধকও ছিলেন । 
হাওড়া জেলাতেই বসন্তপুর থেকে ৩ দিলো'মটার উত্তর-পৃবে ম্াম্সিরহাটের 
কাছে নাইকুল গ্রামে শাহ গরাব্ল্লাহর মাজার শরীফ (সমাধ সৌধ ) আছে। 
সেখানে প্রাত বংসর ১১ই কাঁতক তাঁরখে তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবসে উরূস 
উৎসব ( ধমর্ধয় অনুষ্ঠান ) হয়ে থাকে। 


পেশড়োর ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-প্‌বে আমাদের গ্রাম আনুলিয়া । এবার 
আমাদের গ্রাম এবং এর সংলপ্ন দুটি গ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বাল, এই সঙ্গে 
'আমার ছেলেবেলা প্রসঙ্গেও কিছ; বলাছ-- 


৩ 


আমার জন্মভূমি আন্হীলয়া গ্রামের পশ্চিমে ও উত্তরে দুটি গ্রাম যথাক্রমে 
-রামচন্দ্রপুর ও বানেশবরপুর | 

আমার জন্মের বহু আগে রামচন্দ্রুপুরের পালবংশখয়রা ছিলেন প্রবল 
প্রতাপান্বিত ধন জাঁমদার, আর এই গ্রামেরই িগ্রবংশের এক ব্যন্তি উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষ কে ইংলঞ্ডে গিয়ে উচ্চাশক্ষা লাভ করে কৃতাবদ্য হয়োছলেন। 
পরে পালেদের জাঁমদারী ও প্রতাপ যেমন ছিল না, এ 'িত্ররাও তেমান গ্রাম 
ছেড়ে বরাবরের জন্য কলিকাতাবাস হয়েছিলেন । 

রামচন্দ্রুপুর হাটতলাকে কেন্দ্র করে আমাদের এই তনাঁট গ্রাম এমাঁন 
পাশাপাঁশ অবাচ্ছত যে, দেখলেই মনে হবে যেন একটি বড় গ্রামের তিনটি পল্লী । 
হাটতলায় হাট বসত বুধ ও শান বারে। তখন এখানে ছিল মান্ন 'বাভন্ন 
রকমের কয়েকটি দোকান । 

পরে জনসংখ্যা বাঁদ্ধর ফলে সোঁদনের সেই হাট আজ প্রাত দিনের এক 
বড় বাজারে পাঁরণত হয়েছে । আর হাটতলা এবং হাটতলা ছা'ঁড়য়েও আশে- 
পাশে এত সব নানা ধরণের দোকান বসেছে যে, জায়গাটা যেন একটা ছোটখাট 
শহরের আকার নিয়েছে । এই সঙ্গে আজ এখানে গ্রামে আসা বিজলা তো 
আছেই । 

এখন আমাদের এখানে এই িনাঁট গ্রামের নামে বানেশবরপুরে একটি 
উন্নতমানের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আনলিয়ায় একট মাধ্যামক বালিকা 
বদ্যালয় ও একটি ডাকঘর, রামচন্দ্রুপুরে একট সরকার স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একট 
সরকারের গ্রামীণ পাঠাগার এবং তিনাঁট গ্রামেই একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাঁপত হয়েছে । রামচন্দ্রপুরে আন্হালয়া, রামচন্দ্রপুর ও কাঁসরা--এই তিন 
গ্রামের নামে একট জুনিয়ার হাই স্কুলও আছে। 

আমাদের এখান থেকে ৪ কিলোমিটার করে দুরে দুরে দুটি িগ্র কলেজ 
_আমতায় রামসদয় কলেজ এবং পেড়োর নিকটে পুরাশ গ্রামে পুরাশ- 
কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয় হয়েছে । 

আমাদের ছেলেবেলায় এত সব কছুই ছিল না। ছিল মাত্র রামচন্দ্রপুর 
হাটতলায় আমাদের 'তিনখানা গ্রামের পাঁরচালনায় বানে*বরপুর উচ্চ প্রাথথামক 
বিদ্যালয় ও সঙ্গে একাঁট পাঠশালা । আর আনুলিয়ার মহাকাল তলায় ছিল 
একটি পাঠশালা । মহাকাল তলার এই পাঠশালাতেই আমার হাতেখাঁড় 
হয়োছল। এই পাঠশালার পড়া শেষ করে বানে*বরপূর উচ্চ প্রাথথীমক 
বিদ্যালয়ে কিছ: দন পাঁড়। তখন পাড়ায় স্কুলে যাওয়ায় আমার কোন সঙ্গ 
ছল না বলে, অদুরে ?পাঁসমার কাছে 'কিছযাঁদন থেকে তাঁদের গ্রামের কুরিট 
উচ্চ প্রাথামক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ প্রা্থামক পাস কার। পরে আবার নিজেদের 
বাড়তে চলে আস । 

তখন এখানকার ছেলেরা উচ্চ প্রাথমিক পাস করে, হয় ৩ কিলোমিটার 
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দাঁক্ষণে আমতা উচ্চ ইংরাঁজ "বদ্যালয়ে, নয়ত ৩ ?কলোমটার উত্তরে পেহড়োর 
সংলগ্ন হরিশপুর গ্রামে অবাস্থত রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র হীনাস্টাটশনে 
পড়তে যেত। আর আজ সারা হাওড়া জেলায় যেখানে ১৪  'ডিগ্র কলেজ 
হয়েছে, আমাদের ছেলেবেলায়, ছেলেবেলায়ই বা বাল কেন, আমার ৩১ বছর 
বয়সে স্বাধীনতা লাভের সময় পযন্ত হাওড়া জেলায় ছিল মান্র একাঁট-_ 
নরাঁসংহ দত্ত কলেজ । 

তখন আমাদের এখান থেকে হারশপুরেই হোক বা আমতাতেই হোক: 
পড়তে যেতে হলে খুবই কম্ট করে যেতে হ'ত, বিশেষ করে আমতায় যাতা- 
য়াতের তো রশীতিমতই কম্ট 1ছল। 

আম পড়তাম আমতার স্কুলে । আজ আমতায় যাওয়ার জন্য গ্রামের মধ্য 
দিয়ে রাজপথ (পচের পথ) তোর হয়েছে। ?কন্তু আমার্দের ছেলেবেলায় 
এবং তার পরেও বহু বছর পযন্ত তখনকার নীচু মাটর পথ গ্রীষ্মকালে 
যেমন থাকত গরুর গাড়ী চলার জন্য ধূলায় ভরা, তেমনি বযাঁয় হ'ত কাদায় 
ভাঁতি। বষাঁয় শুধু কাদাই নয়, আমাদের গ্রামের পর থেকে প্রায় অর্ধেকটা পথই 
জলে ডুবে থাকত, জল হ'ত এক হাঁটু থেকে এক কোমর পযন্ত । শালাততে 
( এক রকমের যাল্রীবাহশ নৌকা ) চেপে যাতায়াত করতে হ"ত, ভাড়া ছিল এক 
পয়সা অথবা দেড় পয়সা । তখন আধ পয়সা চালু ছিল এবং ৬৪ পয়সায় 
এক টাকা হ'ত । 

আমাদের গ্রাম থেকে িকছুটা দূরে বলরামপুর পুলের কাছে এই রান্তা 
পাশের বিশাল কেদোর মাঠের চেয়েও নীচু হয়ে গিয়েছিল । কোন কোন বছরে 
এই জায়গাটায় মাঘ ফাজ্গৃন মাস পর্যন্ত জল থাকতো । বধষা কালে আমতার 
স্কুল থেকে ফেরার সময় শালাঁত পাওয়া না গেলে এ প্রায় দেড় কলোমটার 
পথ এক হাঁটু থেকে এক কোমর পযন্ত জল ভেঙ্গে বাঁড় ফিরতে হ'ত। 
তখন বষার সময় কেদোর মাঠ প্রায় প্রাতি বছরই ডুব সমদ্দ্রবৎ হয়ে থাকতো । 
মাঝে মাঝে গুজব-ও রটতো এ বছর মাঠে কুমির এসেছে। 

সহদ্রীঘ“ কালের সেই অবহেলিত জেলা বোডের রাষ্ভা যা চ্ছানীয় লোকের 
?নকট কোম্পানগর বাঁধ নামে পাঁরাঁচত, আজ পিচ রাষ্ঠায় পাঁরণত হয়েছে। 
াকভাবে আজকার এই রান্তা হ'ল, সে এক 'বরাট হীতহাস । এই পাকা রাষ্চা 
এবং আগ্পেষে আমাদের এখানকার হাসপাতাল, ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রস্থাতর 
কথা বলেছি, এর প্রায় প্রাতটির সঙ্গেই বর্তমান লেখকের কমবেশী ঘানিষ্ট 
যোগ ছিল। পরে এই বইয়ে অন্য অধ্যায়ে সে সব কথা বলোছি। 


স্কুল কলেজের শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, আমাদের ছেলেবেলায় এখানে 
তেমন ছিল না ঠিকই, তবে সাধারণেয় জন্য লোকশিক্ষার প্রচুর প্রচলন ছিল । 
তখন কাঁব, যাল্তা, তা, পাঁচালশ, কথকতা, পুতুল নাচ, রামায়ণ গান 
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ইত্যাদ লেগেই থাকতো । আনিয়া গ্রামের এক স্বনামখ্যাত কাঁবওয়ালা 
ছিলেন, নাম যজ্ঞেশবর চক্রবতরত। আমার জন্মের ১৪/১৬ বছর আগে তাঁর 
মৃত্যু হয়। তাই তাঁকে দোঁখাঁন বটে, তবে তাঁর শিষ্য প্রাশষ্যদের দেখেছি 
এবং নানা ছোট খাটো অনুষ্ঠানে তীদের কবিগানও শুনোৌছ। 

মনসার ভাসান, শীতলার গান, সতাপশরের পাঁচালন প্ররভীতর খ্যাতনামা 
গায়ক নিরঞ্রন আচাষ জন্মোছলেন বানেশ্বরপুর গ্রামে । আমার ছোট বেলায় 
এবং যৌবনকালেও আমাদের পাড়ায় বহুবার এ*র গান শুনোছ। 

রামচন্দ্রপুর চড়কতলার মাঠে প্রাত বছর ১লা বৈশাখ কালে বেশ জাঁকালো 
মৈলা হয়। ছেলেবেলায় দেখোছি, এই মেলার একপাশে রামচন্দ্রপুরের 
ভাণ্ডারীরা বাদ্যযল্ত্রাঁদ নিয়ে নজেদের রচিত গ্রানের আসর বসাতেন। 
এই সব গান সাধারণতঃ দেশের বা এই অণুলের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ঘটনাবলণ অবলম্বনেই তাঁরা রচনা করতেন । দেখোঁছ, কালশপদ ভাণ্ডারী 
আসর জাঁকিয়ে গান করছেন, আর তাঁদেরই বংশের কেউ হারমোঁনয়াম, 
কেউ বাঁয়া তবলা ইত্যাঁদ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছেন । পে্ড়োর গনকটে 
একট গ্রামে রতি "ান্ত মণ্ডল নামে একজন বিখ্যাত তজাঁ গায়ক ছিলেন । 
ছেলেবেলায় গ্রামে এর তজগান শুনোৌছ। পরে বড় হয়ে কলকাতায় 
বেতারেও এর তজাগান শান । 

তখন এ অঞণলে প্রায় প্রাত গ্রামেই এক বা একাধক করে যাত্রার দল 
ছিল এবং প্রায়ই গ্রামে গ্রামে যাব্রা হ'ত । হাটতলায় দেখোছ পুতুল নাচ। 
হারশপুর স্কুলের শিক্ষক অযোধ্যানাথ 'িদ্যাবিনোদ একবার এই হাটতলাতেই 
ব্যায়ামাবদদের এনে ব্যায়াম প্রদর্শনের এবং হস্ত শিল্পের প্রদর্শনীও করে- 
ছিলেন । রামচন্দ্রপুরে একবার দেখেছি কলকাতার এক পেশাদার গায়িকা 
এসে বেশ কয়েকদিন সম্ধ্যার পর থেকে অধিক রাঁন্র পর্যন্ত ভাগবত পা 
করোছলেন। এছাড়া গ্রামে গ্রামে তখন কথকতা ও রাঘায়ণ পাঠ এবং 
অল্টপ্রহর ষোলপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন হ'তই । 

এ সবের মধ্যে সবচেয়ে আকরষণীয় 'ছিল কাঁবগান বা কাবর লড়াই । তার 
পরেই ছিল তজরি লড়াই । এই কাঁববা তজরি লড়াই-শ্রর আসরে সাধারণতঃ 
দুশট করে দল থাকে । কাঁবর দলের কাব জামার উপর কোমরে উড়ান 
বেধে খোলা আসরে তাঁদের জন্য নাদস্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথমে দেবদেবীর 
ও গরুর বন্দনা করতেন ॥। পরে ঘুরে ঘুরে হাত নেড়ে কাবিতায় মিল দিয়ে 
ছড়া কেটে প্রাতপক্ষকে প্রশ্ন করতেন। অপর পক্ষ আবার ঠিক এমাঁন 
ভাবেই কাঁবতায় ও ছড়ায় আগের কাঁবর প্রশ্নের উত্তর 'দিতেন। সঙ্গে ঢোল 
ও কাস কখন মৃদু তালে কখনও জোর তালে বাজত । 

আনিয়া মহাকাল তলায় কাবগানের আসরে দেখেছি, কাঁবরা গুরু 
বন্দনার লম্বায় আনালয়ার কাঁবওয়ালা যজ্ঞেবর চক্রবতর্শরও বন্দনা করতেন । 
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কাঁবয়ালদের আসরে কাঁবর লড়াই জাঁময়ে তুলবার জন্য উদ্যোস্তারা অনেক 
সময় আসরের একদিকে দশ টাকার নোট, অপর দিকে এক কাঁদ কাঁটকলা 
টাঁঙয়ে দিতেন । এর অর্থ 'যাঁন লড়াইয়ে জিতবেন তিন পাবেন এ টাকা, 
আর যান হারবেন তিনি পাবেন কাঁচকলা । 
কাঁব গানের ন্যায় তজাগানও তখন অনেকটা এঁ ধরণেরই ছিল । এই কাব 
তজরি লড়াইয়ে একপক্ষ রামায়ণ মহাভারত, পরাণ, উপপুরাণ, ভাগবত প্রসভীত 
থেকেও নানা কট প্রশ্ন বেছে 'নয়ে অপর পক্ষকে হারাবার চেষ্টা করতেন । 
আমরা দেখোঁছ, আমাদের এই অঞ্লের প্রাচীন ও সবশশ্রেষ্ঠ কাব ভারত- 
চন্দ্রের রচনাতেও বেশ হেকয়ালি আছে । আর আমাদের এখানকার কাঁবয়াল 
ও তজওয়ালারা এবং তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যরা তো এক একজন কট প্র“্নসমূহের 
ঘাঁটবিশেষ ছিলেন । তাই আমাদের এই কাঁবওয়ালা ও তজাঁওয়ালা প্রভাবিত 
এলাকায় আমরা ছেলেবেলায় দেখোঁছ, ধাঁ ধাঁ, হে'য়াল, ঠকানো প্রশ্ন, এমনাক 
নানা ধরণের কাঁঠন কঠিন অঙ্ক পযন্তও লোকের মুখে মুখেই ফিরত । 
তখন এই সব প্রশ্নবানের সব চেয়ে প্রয়োগ দেখা যেত, বিবাহ বাড়তে 
বরযান্রশদের উপরেই । এ সম্পকে আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটা কাঁহনী 
এখানে বলাঁছ-_ 
আগার বয়স তখন বছর ১৩। আমতা স্কুলে ফিফথ ক্লাসে পাঁড়। 
তখনকার িফখ ক্লাস হ'ল এখনকার ক্লাস দীসকস বা ষষ্ট শ্রেণী । তখন 
হাই স্কুলে উপর থেকে নীচের দিকে ক্লাস গননা হ'ত এইভাবে_ ফাস্ট ক্লাস, 
সেকেন্ড ক্লাস, থাড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস, ফিফ-থ, ক্লাস, িসকৃথ ক্লাস, সেভেনথ, 
ক্লাস, এইটথ ক্লাস... 
1ফিফথ ক্লাসে পড়ার সময়, আমি একবার আমাদের পাড়ার একজনের 
ণববাহে বরযাত্রী গিয়ে ছিলাম খোশালপুরের নিকটে সাচক- গ্রামে । আমরা 
বরযাত্রী দলে 'ছলাঘ প্রায় ত্রিশ জন। বয়সে আমই ছিলাম সর্বকানম্ঠ । 
আমাদের এই দলে আম।দের গ্রামের কাঁবওয়ালা যজ্জেন্বর চক্রবতীঁর তিন 
শিষ্য বেচারাম দাস, মাতিলাল পাল এবং অমূল্য চরণ পান্রও ছিলেন । এরা 
1তনজনেই তখন বৃদ্ধ! সব চেয়ে বৃদ্ধ বেচারাম দাস । এর সম্বন্ধে একটা 
কথা বলার আছে, সেটা হল--কেউ কেউ কথা বলার সময় মুদ্রাদোষ 
বশতঃ যেমন-_“তোমার শিয়ে ধিরনা কেন” বুঝলে কিনা" প্রস্ততি বলে থাকেন, 
তেমাঁন আমাদের এই বেচারাম দাস কথা বলার সময় বড় বেশী 'মনে কর' 
মনে কর বলতেন । একজনা লোকে এ*র অসাক্ষাতে একে 'মনে কর' নামেই 
আঁভাহত করতেন, গ্রাম সম্পকে ইনি আমার দাদা মশায় হতেন। তাই 
এ*র অগোচরে আমিও কখন কখন এংকে মনেকর দাদামশায়ও বলতাম । 
যাই হোক যে কথা বলছিলাম, সম্ধ্যার কিছুটা পরেই আমরা বরধান্রীরা 
বরসহ কনের বাপের বাড়তে গিয়ে পেশছলাম । একটু পরেই বর চলে গেলেন 


৭ 


বাঁড়র 'ভিতরে বিয়ের আসরে । আমরা বরধাল্লশরা রইলাম বাইরের আসরে । 

আমাদের চা পর্ব সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় তিনাট ধুবক আমাদের 
সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন আমাদের বললো-_-আজ আমরা 
আপনাদের একটা প্রশ্ন করবো । আশা কার, আপনারা প্রশ্নের উত্তরটা 
দেবেন। 

এই বলেই যুবকাঁট বললো--এক গয়লার ২৫ টা গরু ছিল । প্রত্যেকটা 
গরুরই একটা করে নম্বর ছিল। ১ থেকে ২৫ পধন্ত প্রাতটি গরুকে 
চিনবার জন্য প্রত্যেক গরহর গলায় একটা করে নম্বর দেওয়া টিনের চাকণত 
দাঁড় দিয়ে বেধে ঝোলানো থাকতো । এই ২৫টা গরুর ১নম্বর ১সের, 
নম্বর ২সের, ৩নম্বর ৩সের এইভাবে ২৫নম্বর ২৫সের দুধ দিত। 

গয়লার ছল & ছেলে । গয়লার মৃত্যুর পর তাঁর ৫ছেলে পৃথক অন্ন 
হয়ে গেল। দধের পাঁরমাণ যাতে সমান হয়, এইভাবে হিসাব করে তারা 
&ভাই প্রত্যেকে টা করে গরু নিল। এখন আপনারা বলুন কে কে কোন: 
কোন: নম্বরের গর িনয়োছিল ? 

এই বলেই প্রশ্নকতাঁ ও তার দল চলে গেল । আমাদের দলনেতা মনেকর 
দাদামশায় তখন তামাক খাচ্ছিলেন, [তিনি প্রশ্ন শুনেই তামাক খাওয়া বন্ধ 
করে হঃকো রেখে দিলেন এবং চিন্তায় ডুবে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। 
আমাদের দলের অন্যান্য সকলের অবশ্থাও তাই । কারও মুখে আর একটা 
কথাও নেই, সকলেই চুপ ও 'িন্তিত। 

এইভাবে 'কিছক্ষণ কেটে গেল । শেষে দলের অবস্থা দেখে আমি পছন 
থেকে মনেকর দাদামশায়ের কাছে আগিয়ে গিয়ে তাঁকে বললাম- দাদামশায়, 
আম ওদের প্রশ্নের উত্তরটা দোব ? নশ্চন্ত হোন, আম একেবারে সঠিক 
উত্তরই দোব। 

দাদামশায় যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে আনান্দিত হয়ে আমাকে বললেন- ভায়া ! 
মনে কর, ঠিক উত্তর দিতে পারবে তো ? 

বললাম- হ্যাঁ, পারবো । 

তখন দাদামশায় প্রশ্নকতার্দের ডাকলেন । তারা একটু পাশেই থেকে 
আমাদের অবগ্থা লক্ষ্য করাছিল। তারা এলে দাদামশায় বললেন- এখন মনে 
কর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমার এই ভায়াই মনে কর "দিচ্ছে । 

আম প্রনকতাঁদের কাছ থেকে একট: কাগজ ও একটা উড পৌন্সল চেয়ে 
নিয়ে (তখন গাঁয়েঘরে ফাউনটেন পেন পাওয়া ষেত না, আর ডটপেন তো তখন 


ওঠেই নে) তাতে ঘর কেটে লিখে এইভাবে উত্তরটা 'দলাম-_ 
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দোখয়ে দিলাম, প্রত্যেকের ভাগে ৬৫ সের করে দুধ ছল এবংকেকে 
কোন্‌ কোন: নম্বরের গরু 'নয়ে ছিল । প্রশ্নকতারা আশাও করতে পারোন যে, 
এরূপ একটা কাঠন প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারবো । তারা উত্তর পেয়ে 
মুখ কাঁচুমাচু করে বললো- হ্যাঁ, গঠকই হয়েছে । 

মনেকর দাদামশায় আমার পিঠে স্নেহের মৃদু করাঘাত করে বললেন- 
ভায়া, তুমই মনে কর আজ আমাদের মান রাখলে । 

এরপর দাদামশায় কন্যাপক্ষীয়দের সম্বোধন করে বললেন--এবার মনে কর, 
এক 'ছিলিম তামাক দিন, অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয়ান। 

এই সময় আ'ম দাদামশায়কে বললাম-দাদামশায় ওরা তো আমাদের 
হারাবার জন্য একটা অও্ক দিয়েছিল, এবার আমি একটা অগ্ক ওদের দোব ? 

দাদা মশায় বললেন--ভাই পারবে £ পারবে মনে কর ওদের হারাতে 2 

বললাম- দোঁখ তো চেষ্টা করে। 

তখন দাদামশায় কন্যাপক্ষাীয় সেই প্রশ্নকতাদের ডেকে বললেন- আপনারা 
তো আমাদের একটা প্রশ্ন দিয়েছিলেন, তার উত্তর পেয়েছেন। এখন 
আমার এই ভায়া মনে কর আপনাদের একটা প্রশ্ন করবেন, আপনারা তার 
উত্তর 'দিন। 

পরে আমাকে বললেন- ভায়া, তাহলে মনে কর তোমার প্রশ্নটা বল। 

আমি বললাম--এক মুদির এক মণ ওজনের একট পাথর ছিল, সেই 
পাথরটা হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে চার টুকরো হয়ে যায়। টুকরোগুলো এমন 
ভাবে হয়ে ছিল যে, ১ সের থেকে ৪০ সের পর্যন্ত মাল ওজন করবার জন্য 
মুদর আর কোন বাটখারার দরকার হত না । সে সেইগুলো 'দিয়েই প্রয়োজন 
বোধে পাল্লায় হের ফের করে ওজন করতো, যেমন- কেউ হয়তো ৮ সের 
1জাঁনস চাইল, যাঁদ একটা পাথর ১০ সের ও একটা পাথর ২ সের ওজনের 
হয়ে থাকে, তাহলে সে পাল্লায় বাটখারার শদকে ১০ সের পাথর এবং মালের 
'দিকে মালের সঙ্গে ২সের পাথরটা দিয়ে ওজন করতো। এইভাবেই সে 
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চালাতো । এখন বলুন, পাথর ৪ টার ওজন কত কত ছল ? 

আমার এই প্র্নটাও সহজ ছিল না। কন্যাপক্ষীয়রা অনেকেই এবার 
আমার প্রশ্ন শুনে কাগজ পোঁম্সল 'নয়ে বসে গেলেন । অনেক সময় ধরে 
অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু উত্তর বার করতে পারলেন না। 

রাত দুপুর পার হয়ে গেল, আমাদের বরধা্শদের প্রায় সকলেরই তখন 
ক্ষুধায় নাড়ী চোঁ চোঁ করছে । তবুও তারা ক্ষুধা সহ্য করছে জয়ের আনন্দেই । 
একটায় তাদের জয় হয়েছে, আর একটা প্রশ্নে তারা জয়ের মুখে । 

এমন সময়, আমাদের কানে এল, ওঁদকে পান্রশীর পিতা এবং তাঁর কয়েকজন 
আত্মীয় তাঁদের পক্ষের প্রশ্নকতাদের বক্ছেন--আর কেন? এবার তোমরা 
পরাজয় স্বীকার কর । কখন বিয়ের কাজ মিটে গেছে । রান্না তাঁরতরকারণ 
সব জুড়িয়ে বরফ হয়ে গেল। সেই সন্ধ্যের আগেকার রান্না, বরযান্রীরা 
খাবে কখন ? 

এরপরেই দেখা গেল, কয়েকজন এসে বেশ গিবনীত ভাবেই বললেন-_ আমরা 
পরাজয় স্বীকার করছি । উত্তরটা আমাদের বলে 'দিন। 

এই সময় বেশ একট: উচ্চু গলাতেই আমাকে সম্বোধন করে দাদামশায় 
বললেন- ভায়া ! 

আমি বললাম--এই যে দাদামশায়, আমি উত্তর বলে 'দিচ্চি, বলেই বললাম-_- 
পাথর চারটের ওজন ছল--১, ৩, ৯ ও ২৭ সের। 

আমার উত্তর শুনে কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাগজ পেন্সিল নিয়ে 
কষে দেখে বললেন -ঠিক হয়েছে । এখন আপনারা খেতে চলুন । আমরা 
পরাজয় স্বীকার করলাম । 

এই শুনে আমাদের দলের সকলের কশ আনন্দ! দাদামশায় এবার উঠে 
দাঁড়য়ে আমাদের সকলকে বললেন-:এখন তাহলে মনে কর খেতেই যাওয়া 
যাক । চল, রাতও মনে কর অনেক হ'ল। 

আমরা সকলে দাদামশায়কে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতরে গেলাম । 


আম এতক্ষণ আমার গ্রামের পাশ্চমে, উত্তরে ও উত্তর-পাঁশ্চমে অবাচ্থিত 
কয়েকাঁট গ্রামের কথা বলোছ। আমার গ্রামের পূর্বে বা দীক্ষণে কোন 
গ্রামের কথা বালান, তার কারণ আমাদের গ্রামের পূর্ব দিকে ও দাঁক্ষিণ 
দকে বহুদূর পর্যন্ত কোন গ্রাম নেই। আছে ১০ িলো'মটার দৈর্ঘ্য ও 
৪ কিলোমিটার প্রস্থ ৪০ বর্গকিলোমিটারের এক প্রকাণ্ড কাদংয়ার বা কেদোর 
মাঠ। 

প্রধানতঃ ধানই এই মাঠের একমাত্র ফসল । বৈশাখের খর রোদ্নে, ঘোর 
বধায়, শরৎ, হেমন্ত, শত ও বসন্তে খাতুতে খধাতৃতে এই বিশাল মাঠ এক এক- 
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রূপ ধারণ করে । কখন নয়নাভিরাম, কখনও মনোমুক্ধকর, কখনবা বন্যার 
সময় ভয়ংকর । 

আমার বাঁড়র বৈঠকখানা থেকেই দেখা যায়, এই বিশাল মাঠের দরে 
পূর্ব দিকের অনেকটার এবং দাক্ষণের প্রায় সমন্তটারই চক্রবাল রেখা । ধা 
পূবৰদকে মাঠের গায়ে যে চক্রবাল রেখা, কবিগুরুর ভাষায়-_অবাঁরত মাঠ, 
গগন ললাট যেখানে পদধূলি গ্রহণ করছে-এর লাগোয়াই যে গ্রাম তার 
নাম মাজু। মাজ? বেশ বাঁধ গ্রাম । ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামে বঙ্গীয় 
সাঁহত্য সাম্মলনের ১৮শ আঁধবেশন হয়েছিল । সাঁম্মলনের মূল সভাপাঁত 
বিশবকাঁব রবীন্দ্রনাথ আঁনবার্যকারণ বশতঃ সাঁমমলনে উপাস্থিত হতে না পারায়, 
কলকাতা বিশবাবদ্যালয়ের বাংলা 'িবভাগের প্রধান ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সভায় 
সভাপ'তত্ব করোছলেন। 

মাজব সেই সা'হত্য সাঁমলনে অভ্যথ-না সামাতর সভাপাত ছিলেন এ 
গ্রামের ডঃ স[বোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ.) দক্তের-এস:-লেতর (প্যার ) 
বেদান্ততীথ, শাস্তী । ইন বারানসশ 'হন্দহ বিশ্বাবদ্যালয়ের একজন খ্যাত- 
নামা অধ্যাপক ছিলেন । সবোধবাব- তাঁর খত আভভাষণের প্রথমেই বলে 
ছিলেন-_-সব* প্রথমেই হাওড়া জেলাব গৌরবরবি রায় গুণাকর ভারতনন্দ্র 
রায়ের নাম মনে আসে । এই মণ্ডপেব পশ্চিমের বিশাল প্রান্তর দুর দিগন্তে 
যেখানে অস্পন্ট নারকেল তালখবনেস নীল বেখায় 'মলাইয়া গিয়াছে, এখানে 
পেড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র রায়ের গপতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রাসাদ ও গড় 
ণছল । কবির শৈশবকাল এখানেই কাটিয়া ছিল । (বঙ্গীয় সাহত্য সাঁমমলন, 
১৮শ আঁধবেশন £ কার বিবরণব-পুঃ ৩) 

আমার বাঁড়র বৈঠকখানায় বসে দীক্ষণে মাণের শেষে যে চক্ুবাল রেখা 
দেখা যায় তার লাগোয়া রয়েছে_ জালালণস, পানপুর,. ভাণ্ডারগাছা 
প্রভাত গ্রাম । 

দেশ বিভাগের আগে অখন্ড বাংলার এবং দেশ বিভাগের পরেও পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের উচ্চ পদস্থ, অত্যন্ত প্রভাবশ।লী আফসার (রোঁভীনউ বোডে“র মেম্বার) 
সত্ন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস-এর বাড়ি এই ভাণ্ডারগাছায় । 

আমার জন্মের বহ্‌ আগে থেকেই, আমার ৫০ বছর বয়স পযন্তিও হাওড়া 
থেকে আমতা মার্টন কোম্পানশর যে ছোট রেল 'ছিল, সেই রেললাইন এই 
মাঠের একেবারে গা দিয়ে মাজ?, জালালপসি ইত্যাঁদ হয়ে আমতায় গিয়ে 
পেছত ॥ আমতার পূ দিকেই কেদোর মাঠ । 

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের এক সময়ের নেতা, আজকের মার্কসবাদী কাঁমউ- 
নিষ্ট পার্টির সব'ভারতীয় নেতা ও বিশিষ্ট সাংসদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী সমর 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি এই আমতায়। সমরবাব আমার শেষ পারাঁচত। 
আমতা হাই স্কুলে আমার চেয়ে কয়েক ক্লাস উষ্চুতে পড়তেন। 
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রবীন্দ্রনাথ তাঁর “ছেলেবেলা” গ্রন্থে লিখেছেন-_“আমরা যখন জন্মোছ 
তখনো এমন-সব লোক দেখা যেত, যারা সমর্থ বয়সে 'ছিল ডাকাতের দলে। 
মন্ত মন্ভ সব লাঠিয়াল, সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠখেলার সাব্রেদ। তাদের নাম 
শুনলেই লোকে সেলাম করত, প্রায়ই ডাকাত তখন গোঁয়ারের মতো নিছক 
খুনখারাপির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা, তেমনি 
দরাজ মন। এঁদকে ভদ্রলোকের ঘরেও লাঠি দিয়ে লাঠি ঠেকাবার আখড়া বসে 
গিয়োছল। যারা নাম করে ছল ডাকাতরাও তাদের মানত ওন্তাদ বলে, 
এঁড়য়ে চলত তাদের সীমানা 1... 

শোনা যেত রঘু ডাকাত, বিশ ডাকাতের কথা । তারা আগে থাকতে খবর 
ণদয়ে ডাকাতি করত, ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে 
পাড়ার রন্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধমে ছিল 
মানা । একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উলটে ডাকাতের কাছ 
থেকে প্রণামী আদায় করোছল ।, 


রবীন্দ্রনাথের জন্মের ৪৫ বছর পরে আমার জন্ম । তবুও আমার ছেলে- 
বেলায় আমাদের অণ্চলে শুনোছ এবং ছটা দেখোছও এইরূপ ডাকাত ও 
লাঠিয়ালদের । এরা এদের লাঠি খেলা গুণের জন্যই, এক সময়ে ডাকাতি 
করে থাকলেও লোকের কাছে ঘহণার পাত্র ছিল না। 

আ'ম যখন আমতা হাই স্কুলে থার্ড ক্লাসে এখনকার অষ্টম শ্রেণীতে পাড়, 
তখন এমন একজন এক সময়ের ডাকাত ও লাঠিয়ালের কাছে কিছুদিন লাঠি 
খেলা শিখো ছিলাম । তখন এর বয়স প্রায় ৬০ / ৬৫ বছর । এই লাঠিয়ালের 
চেয়ে এর বাবা ছিল আরো খুব বড় ও নামকরা লাঠিয়াল এবং আরও বড় 
ডাকাত। তার নাম ছিল মুকুন্দ সদার । মূকুন্দ সদারকে আম দোঁখান, 
তবে ছেলেবেলায় তার অনেক কাহনী শুনোছ । এখন সেই মহকুন্দ সদারের 
কথা গকছ: বলাছ-_ 

মুকুন্দ তার গায়ের অসীম ক্ষমতা ও লাঠির জোরে অনেক সময় দলবল না 
নয়ে একাই ডাকাতি করত। ডাকাত মুকুন্দর একটা গুণ-গুণই বাঁল-ছিল 
এই ষে, সে আমাদের অণলের ২০/২৫টা গ্রামে কোনাঁদন ডাকাত করে 'ন। 
আর তার নামে বা তার প্রভাবে অন্য ডাকাতরাও আমাদের এ অণুলে ডাকাতি 
করতে সাহস করে নি। অন্য ডাকাতরা মুকুম্দ সদরিকে সম্মান 'দয়ে তাদের 
ওগ্তাদ বলেই মানতো । 

এই যে আমাদের অণ্লে ডাকাত হ*ত না, এজন্য মুকুন্দ অবশ্য আমাদের 
অঞ্চল থেকে একটা বকাঁশস্‌ বা বাত্ত আদায় করত । সেই বাঁত্ত আদায়টা 
গছল এইরপ- আমাদের অণ্লে তখন একটা প্রথা ছিল, আজও আছে--এখান- 
কার কোন গ্রামের কোন কন্যার বিবাহ হলে, বিবাহের পরদিন সকালে বরপক্ষ 
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বা পান্রপক্ষ গ্থানীয় প্রথা অনুসারে প্রাণ” হয়ে আসা গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ, 
গ্রামের হরিনামকীত্তনকারণ বৈষ্ণব, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রাতানাধ প্রন্তীতকে 
কিছু কিছ অথ" দিয়ে থাকেন। এ সময় মুকুন্দর ছেলেকেও দেখোছ, তার 
1পতার আমলের পাহারাওয়ালার বৃত্তি হিসাবে কিছ টাকা 'নয়ে যেত। 


মুকুন্দ সদাঁরের বাড়ি গছল আমাদের গ্রামের অদূরে বলরামপুর গ্রামে । 
এই গ্রামে ছিল আমার 'পতৃদেব তাঁরণশচরণ রায়ের মাতুলালয় । 

বাবা শৈশবে পিতৃহারা হন। ফলে ঠাকুরমা বাবাকে নিয়ে তাঁর বাপের 
বাড়তে চলে যান । বাবাব মামাদের আর্থক অবস্থা ছিল খুবই ভাল। বাবা 
সেখানেই লেখাপড়া শেখেন এবং অনেক বয়স পর্যন্ত মামার বাড়তে থেকে 
পরে গ্রামে গনজের বাড়তে ফরে আসেন। 

এ মুকুন্দ সদাঁর ছিল বাবার মামাদের একরুপ প্রাতিবেশশ । বাবা মুকুন্দকে 
দেখেছেন, তার অনেক কাহিনীও জানতেন । বাবার মুখে শোনা মুকুন্দ সদারের 
একটা ঘটনা এখানে বলাছ-_ 

মুকুন্দ রাত্রে ঘরে ঘুমুচ্ছিল । আগের রান্রে ডাকাতি করেছে । ঘুম ভাঙ্গলে 
ভোর বেলায় কিভাবে সে জানতে পারলঃ পুলিশ বাহনী এসে তার বাড়ি 
ঘেরাও করে রয়েছে । মুকুন্দ বুঝল রান্র শেষ হয়ে সকাল হলেই পুলিশ 
তার বাঁডতে ঢুকে খানাতল্পমসী আরম্ভ করবে । এই ভেবে মুকুন্দ তখনই 
তার ডাকাত করা টাকাকাঁড় ও সোনার গহনা ইত্যাঁদ একটা বাক্সয় ভরে সেটা 
তালা বন্ধ করে তাদের বাড়ির িছনের বড় পুকুরটার এক জায়গায় পুতে রেখে 
এল । রেখে এসে বাঁড়তেও সে কথা জানয়ে 'দিল। 

মূকুন্দদের বাঁড়র পিছনের এ পুকুরটা একটা মন্ত বড় গোলাকার পুকুর । 
বাবার মামার বাঁড়তে গিয়ে সে পুকুর আমিও বহুবার দেখোছ। আজও সে 
পুকুর রয়েছে । পুকুরের চার পাশেই আম, তেতুল, খািরশ, কদম প্রস্তাঁত 
পাতাভরা 'িরাট 'বরাট গাছ। 

মুকুন্দ যখন পুকুরে নেমে এ গহনা ইত্যাদির বাক্স পুকুরের পাঁকে পুতে 
রাখাঁছল, সেই সময় পুকুরের অপর পাড়ে মন্ভ এক তেতুল গাছের পাতাময় 
মাথার ডালে বসে থাকা একাঁট বালক এটা লক্ষ্য করোছল। ছেলোট এই 
প্রকাণ্ড পুকুরের এক পাড়ের একাঁট বাঁড়র ছেলে । 

ছেলোটর অত ভোরে গাছের মগডালে উঠে পাতার মধ্যে লুকিয়ে থাকার 
হেতু--সকালে পাঠশালা যাবার ভয়ে। পড়া বলতে না পারলে গুরুমশায় 
ভীষণ বেত্রাঘাত করেন, শুধু বেত মারাই নয়, গুরুমশায় অন্যান্য শান্ডিও 
দেন। অথচ ছেলেটি পড়া পারে না। পাঠশালায় না গেলে পাঠশালার চার 
পাঁচজন সদাঁর পোড়ো ব। শিরপোড়ো এসে তাকে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে 
যাবে। কাম্নাকাঁট বা কোন অজুহাত তারা শুনবে না। আর এ অবস্থায় 


৯১৩ 


পাঠশালায় গেলে, গুরুমশায়ও বেতের প্রহারে প্রহারে তাকে সম্বর্ধনা জানাবে। 
তাই সে ভোরেই এখানে এসে লুকিয়ে বসে আছে, যাতে না শিরপোড়োরা 
এসে তাকে খধজে পায়। 

কোন ছাত্র ইচ্ছা করে পাঠশালায় না গেলে গুরমশায় সদরি পড়য়াদের 
পাঠিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, এঁ দৃশ্য আমার ছেলেবেলায়ও 
দেখোছ। 

ছেলোঁট গাছের উচচু ডালে পাতার আড়ালে বসে আছে। তখন চারাদক 
অনেকটা ফসাঁ হয়ে এসেছে, আকাশে শেষ রাতের চাঁদের আলোও কিছুটা 
ছল, ছেলোট হঠাৎ দেখতে পেল মুকুন্দ সরি একটা বাক্স নিয়ে এ পুকুরের 
হাঁটু খানেক জলে নেবে ি যেন করছে । তারপর ছেলেটি দেখল- মুকুন্দ 
সদরি শুধু-হাতে জল থেকে উঠে গেল। ছেলোঁট বুঝল, ম:কুন্দ সদারি 
বাঝ্সটা জলে ডুবিয়ে রেখে অথবা কাদায় পুতে রেখে গেল । 

একট পরেই সকাল হ”ল । এই সময় সে গাছে বসেই দেখতে পেল- মূকুন্দর 
বাঁড়র চারাঁদকে বেশ কয়েকজন পুলিশ । আর শুনতেও পেল- ম_কুন্দর 
বাঁড়র ভিতরে পৃলশ ঢুকে চিৎকার করছে- মুকুন্দ কোথায় ? 

তখন ছেলোট বুঝল, মুকুন্দ তাহলে পুীলশ এসেছে জানতে পেরেই, ধরা 
পড়ার আগে তার চুরকরা সোনার গহনা ও টাকাকাঁড় বাক্সয় রেখে এঁ জায়গায় 
জলে ডুবিয়ে রেখে গেল। 

ছেলে€ট গাছে বসেই দেখতে পেল, মুকুন্দ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। 
তার হাতে হাতকড়া পাঁরয়ে কোমরে দাঁড় বেধে পুলিশ তাকে তার বার 
বাড়তে এনে দাঁড় কারয়েছে। 

ছেলোঁট ভাবল, মুকুন্দ নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে সেষে 
পুকুরে তার চুর করা টাকাকড়ি রেখে গেল- একথা বাড়ির কাউকে না কাউকে 
বলেছে। 

এই ভেবে ছেলেটি তখনই গাছ থেকে নেমে এল। নেমে এসে পুকুরের 
জলে নেমে কখন নিঃশব্দে সাঁতার কেটে, কখন বা ডুব দিয়ে দিয়ে মুকুন্দর সেই 
বাক্স লুকয়ে রাখার জায়গায় গেল । গিয়ে খখজে খজে বাক্সটা পেয়েও গেল । 
তখন নে এ বাক্সটা নিয়ে এক গলা ভোর জল দিয়ে হেটে হেস্টে পুকুরের 
অপর পাড়ে তার গনজের বাঁড়র কাছে এল এবং তাল বুঝে লোক চক্ষৃর 
আড়ালে সেই বাঞ্সটা নিয়ে ছুটে সে তার বাঁড়র ভিতরে চলে এল । এসেই 
বাক্সটা তার বাবা মা-র হাতে দিল এবং ব্যাপারটা খুলে বললো । 

ছেলোট ভিজে কাপড় ছাড়লে, সে ও তার বাবা মান জনে একটা ঘরে 
ঢুকে খল 'দিয়ে বাক্স ভেঙে দেখল- প্রচুর সোনার গহনা এবং নগদ টাকা । 

ওঁদকে মৃকুন্দকে পহীলশ ধরে নিয়ে গেলে, তার ছেলে পুকুরের জলে নেমে 
এ বাঝার জন্য অনেক খোঁজাখ*জ করল, কিন্তু বৃথাই । 
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চার প্রমাণ না হওয়ায় মূকুন্দ কিছুদিন হাজতে থেকে বাড়তে ফিরে এল। 
ফিরে এসে সেও কতাঁদন কত খ*জল য কিন্তু খজলে আর ক হবে ? 

এঁদকে চোরের উপর বাটপাঁড় করা এ ছেলেটির দৌলতে তার বাবা বেশ 
বড় লোক হয়ে গেল। তবে লোকটি বেশ চতুর ছিল, তাই তরে ভিতরে সে 
বড় লোক হয়ে গেলেও, বাইরে তার কিছ.ই প্রকাশ দেখাল না। 

আর 'নজের ছেলেকে গুরুমশায়ের মারধরের হাত থেকে বাঁচাবার জনা, 
সে একাঁদন গুরুমশায়ের কাছে গিয়ে বলে এসোঁছল--আমার ছেলে আর 
এখানে পড়বে না, ওর মাথাও মোটা, ওর দ্বারা পড়াশুনা হবে না। তাই 
কোন একটা হাতের কাজ শেখাবার জন্য আমার এক আত্মীয় সঙ্গে ওকে 
কলকাতায় পাঠিয়ে দোব। 


আমাদের অঞ্চল থেকে মকুন্দ সদরের মৃত্যুর পর তার ছেলে 
ডাকাঁত-নবারক বাঁত্ত নিলেও আ'ম ছেলেবেলায় একবার দেখোঁছ, আমাদের 
বাঁড়র পাশেই আমার এক আত্মীয়র বাড়িতে এক বেশ বড় ধরণের ডাকাতের 
দল ঢুকোছল। সোঁদিন গভীর রান্রে জ্বলন্ত প্রচণ্ড আলোয় সামান্য একট: 
দূরে দাঁড়য়ে ডাকাত দলের কাণ্ড কারখানা দেখে ছিলাম । তখন ইংরেজ 
আমাল । ডাকাতরা এখনকার মত বন্দুক ও গুঁলগালা নিয়ে ডাকাতি করত 
না। কারণ, বন্দুক পাওয়া তখন সহজ ছিল না। সেই ডাকাতির কাহিনগাঁট 
এখন বাঁল-- 

আমার ঠাকুরদারা ছিলেন তন ভাই। আমার ঠাকুরদার ছোট ভাইয়ের 
অথাঁং আমার ছোট ঠাকুরদার এক জামাই তখনকার সাহেবদের চটকলে 
কনট্রাক্টার করে প্রচুর অথের মালক হয়োছলেন। তান আমাদের বাঁড়র 
পাশেই বিরাট একটা ফাঁকা জায়গা কিনে সেখানে প্রকাণ্ড দৃতলা পাকা বাঁড়, 
পাকা রান্না ঘর, পাকা ঢেশীকশালা, পাকা গোয়ালঘর ইত্যাদি করেন। বাঁড়র 
দুপাশে সানবাঁধানো ঘাটওয়ালা দুটা পদ্কুর করেন। আর বাড়ির আশপাশের 
বস্তুত চত্বরেও নীচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেন। 

আমার এই 'পিসেমশায়ের অর্থভাগ্যেরে কথা লোকের মুখে মুখে তখন 
প্রচারিত হ'ত। এইরুপ প্রচারের ফলেই তাঁর বাড়তে সেবার ডাকাত 
পড়োছল। 


রবান্্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে লিখেছেন_যেদিন তাঁদের বাড়িতে 
ডাকাতের খেলা দেখানো হয়, সেদিন এক ডাকাত লম্বা লাঠিতে ভর দিয়ে 
গ্লুতলায় উঠোছল। 

আমার পিসেমশায়ের বাঁড়িতে বোধ কারি সোঁদিন এক ডাকাত লাঠিতে ভর 


করেই লাফিয়ে বাঁড়র ঘেরা উচ্চু প্রাচীরের উপর উঠোঁছল। তারপর সেখান 
থেকে লাফিয়ে বাঁড়র উঠানে নেমে বাড়ির বার দরজার খল খুলে 'দিয়োছিল। 

রবান্দ্রনাথ 'লিখেছেন- তাঁদের বাড়তে এক ডাকাত ঢেশকতে চাদর বেধে 
ঢেশকর খেলা দেোখয়ে ছিল। 

আমার পিসিমাদের বাড়তে সেদিন কয়েকজন ডাকাত ঢেশকশাল থেকে 
ঢেক তুলে নিয়ে গিয়ে সেই ঢেশীক ধরে ঢেশকর থা দিয়ে 'দিয়ে দালানের বন্ধ 
দরজা ভেঙ্গেছিল। 

[পসেমশায় সে রাত্রে বাড়তে ছিলেন না। "তান সোঁদন তাঁর কমশ্ছিল 
1টটাগড়ে 'ছিলেন। 

ঢেশীকর ঘা গ্দয়ে দালানের কপাট ভাঙ্গার শব্দ এবং ডাকাতদলেরও 
কোলাহল শুনে, আমার 'পাঁসমা তাঁর একমান্র পত্র, পুত্রবধৃ ও বাঁড়র অন্যান্য 
লোকজনদের নিয়ে একেবারে দুতলার ছাদে চলে যান। সেখানে যাবার 
আগে দুতলায় ওঠার গসখড়র কপাটে খল এবং দুতলার ছাদের কপাটে শিকল 
তুলে দেন। 'পাঁসমা ছাদে উঠে চংকার করে পাড়ায় তাঁর দাদাদের নাম ধরে 
অমুক দাদাগো, অমুক দাদাগো বাঁচাও বাঁচাও করে ডাকতে লাগলেন । 

পাড়াগাঁয়ের নিন্তব্ধ গভণীর রাত্রে িসমার ছাদের সেই চীৎকার অনেক দূর 
প্ন্ত গিয়েছিল । ফলে দেখতে দেখতে অনেক লোকও এসে গেল। কিন্তু 
লোক এলে ক হবে, কেউই ডাকাতদের কাছে এগুতে পারল না। অদ্‌রে 
দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে সবাই ডাকাতদের ডাকাত দেখতে লাগল । আমার পাঁসমা 
তখনও সমানে চখংকার করে চলেছেন। 

এই ডাকাতি দেখতে সেরান্রে বাঁড়র সকলের সঙ্গে আমিও খিয়েছিলাম। 
গিয়ে দেখলাম-_ডাকাতরা পাঁসমাদের বাঁড়র বাইরের একটা আম গাছের 
ডালে অনেক থলে জড়িয়ে তাতে কেরোসিন ঢেলে জেহলে প্রচণ্ড আলোয় 
আলোকিত করেছে । শুনলাম, বাঁড়র অন্যাদকেও এইভাবে প্রচণ্ড আলো 
করেছে । দেখলাম--বাইরে কয়েকজন ডাকাত খুব লাঠি ঘোরাচ্ছে। কেউ 
কেউ বাঁড়র ভিতর থেকে থালা এনে সেগুলো ঘ2ারয়ে দাঁড়ানো আমাদের দিকে 
ছধড়ে দিচ্ছে। 

ডাকাতদলের একটা অংশ বাইরে এইভাবে লাঠি ঘুরিয়ে ও থালা ছংড়ে 
লোককে তাদের কাছে যেতে 'দাঁচ্ছিল না। বাকি অংশ একতলায় াসমাদের 
যেঘরে লোহার প্রকাণ্ড সিন্দুকে বা আয়রণ সেফে প্রচুর সোনার গহনা ও 
টাকা ছল, 1সন্দহকের চাবি না পেয়ে, সঙ্গে আনা ছোনি ও হাতুড়ি দিয়ে সেই 
ণসন্দুক ভাঙতে চেষ্টা করাছল। সন্দুক ভাঙ্গার শব্দও আমাদের কানে 
আসতে লাগল । 

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। লোহার হাতুঁড়ির শব্দ সমানে চলছে, 
আমরাও সেই শব্দ শহনাঁছ। হঠাৎ হাতুঁড়র শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। এমন সময় 


৯৬ 


বাঁড়র 'ভতরের ডাকাতরা বাইরে এসে সঙ্গীদের ডাকল । ডেকে বললো--চলো 
চলো, পালাই চলো। ভোর হয়ে এসেছে । এদের বাঁড়র দেয়াল ঘাঁড়তে 
ঢঙঁ্‌ ঢঙ করে চারটে বেজে গেল। কিছুই পাওয়া গেল না। উল্টে শেষে কি 
ধরা পড়বো । চল সব পালাই_এই বলে ডাকাতের দল আমাদের বাঁড়র 
দাক্ষণে যে দিগন্ত বিস্তৃত কেদোর মাঠ আছে, অন্ধকারে সেই মাঠের মধ্যে 
মিশে গেল। 


ডাকাতদল চলে গেলে, আমরা যারা দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে এতক্ষণ ডাকাতদের 
ডাকাত দেখাঁছলাম, এবার সকলে 'পাঁসমাদের বাড়ির ভিতরে গেলাম । 
পি?সমাকে ডাকা হলে 'তাঁনও নেমে এলেন । 

সকলে মিলে সিন্দুক থাকার ঘরে গিয়ে দেখলাম, ইস্পাতের সিম্দুকের 
ছুই করতে পারে 'ন, উপরে কয়েকটা ছেনির চিহ্ন পড়েছে মান্ন। 

আমরা এ ঘরের ঘাঁড়র দিকে তাকিয়ে দেখলাম-_-ঘাঁড়তে তখন সাঁতাযই 
চারটা বেজে গিয়ে টিক টিক- করে ঘাঁড় চলছে। 

এই দেয়াল ঘাঁড়তে তখন চারটা বাজলেও, আসলে তখনরান্র প্রায় একটা। 
ণকছহাদন ধরে এই ঘাঁড়টা ঠিক সময় দিত না, ঘাঁড় না হয়ে ঘোড়া হয়েই 
চিলতো। এ ঘাঁড়র সময়ের দিকে বাড়ির কেউ তাশকয়েও দেখত না। এই 
অবহেলিত ঘাঁড়ই সোঁদন ১টার জায়গায় ৪টা হয়ে ডাকাত দলকে ভাঁগয়ে ছিল, 
যা বহু মানুষ একত্র হয়েও পারোন । 

বাঁক রাতটা সকলে মিলে নানা আলোচনা করেঃ যেমন- কারা চার করতে 
এসেছিল, কে চোরেদের সম্ধান দিল, ইত্যাদিতে কাটাল। 

সকাল হলে একজন এসে খবর 'দিল-_-পাশের বাগানে একটা ছোট কালখ- 
ঠাকুর আর বেশ কয়েকটা মদের বোতল পড়ে রয়েছে । 

এই কথায় সকলেই বূঝল-_ডাকাতরা ডাকাতি করতে আসার আগে, এ 
বাগানে কালীপূজো করেছিল । আর যে মদ খেয়েছিল, তারই বোতল । 

গপাঁসমাদের বাঁড়র বাইরে ডাকাতদের আনা একটা কেরোসনের িনও 
পড়োছিল। 

পরে আমাদের পাড়ার একজন ডাকাতদের পূজো করা এ কালামৃতণট 
এনে একটা পুকুরের জলে বিসজন দিয়োছল বা ফেলে দিয়েছিল । 


বাংলা দেশের অসংখ্য জায়গায় আজও মহা আড়ম্বরে ডাকাতে কালশ 
পৃজিত হচ্ছে দেখা যায়। ডাকাতরা ডাকাত করার আগে এই সব কাল'র 
পূজা করেছিল। তারপর ডাকাতি করে কালীকে ফেলে চলে যায়। কিন্তু 
কালখভন্ত 'হন্দ? বাঙালণ এ সব কালা কুড়িয়ে এনে মান্দর করে তাতে কালণীকে 
গ্রাতাঁষ্চত করে পূজা করে আসছে । 


্‌ ৯৫ 


হন্দুর এত দেব দেবণ থাকতে ডাকাতরা অন্যদের ছেড়ে কেবল কালাীরই 
পূজা করে কেন? তাও ডাকাতি করার ঠিক পূর্ব মৃহূর্তে। তাহলে কি 
দেবণ কালণ নিরপরাধ লোকের সববনাশকারণ তাঁর এই ভন্ত ডাকাতদের কিছ? 
প্রশ্রয় দেন ? 

দেবী কালী ডাকাতদের প্রশ্রয় দেন কি দেন না, জান না। তবে একথা 
পড়োছ এবং শুনেওছ যে ডাকাতরা ডাকাত কালে বা ডাকাতির আগে কালী- 
মৃর্তর কোনবৃপ নকলও দেখলে, এমন ক শুধু কালী নাম শুনলেও আনন্দে 
ণবগাঁলত হয় । এ ধরণের দুটা উদাহরণ 'দীচ্ছ- প্রথমটা রবীন্দ্রনাথের সেই 
লেখা “একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উলটে ডাকাতদের কাছ 
থেকে প্রণাম আদায় করোছল ।, 

ধদ্বতীয়টা আমার মাতৃদেবী নগেন্দ্রবালা দেবীর মুখে শোনা একটা সত্য 
ঘটনা । সেই ঘটনাটা এখানে বলাছি-__ 

বইয়ে আগে এই অধ্যায়েই কোটালপাড়া গ্রামের কথা বলোছি। এই কোটাল- 
পাড়ায় আমার মামার বাঁড়। 

আমার মা তাঁর বাপের বাঁড়র অদরে কোটালপাড়া গ্রামেরই কালী নামে 
একটি বালকের কাহনী আমাদের ভাইবোনদের কয়েকবার শ্ানয়ে ছিলেন। 
আমরা ভাইবোনরা হলাম যথাক্রমে-_পাঁচুবালা, গোপাল, সাবিত্রী, যমনা, রান 
ও 'দলীপ। মা তাঁর শৈশবে তাঁর বাপের বাড়তেই এই কাঁহনীটি শুনে 
ছিলেন । কাঁহনীটি হ'ল-- 

কোটালপাড়ার পশ্চিমে রসপর গ্রামের এক ধনী ব্যান্তর বাঁড়তে এ কালী 
তোর কাজ করতো । কালীর নাম কালীপদ বা কালিদাস যাই হোক, 
লোকে তাকে কালণ বলেই ডাকতো, আর সেও নিজেকে কালী বলেই পাঁরচয় 
দিত । 

কালশ রসপুরেই তার বাবুদের বাড়তে থাকতো খেতো। কদাঁচং কখন 
কোটালপাড়ায় নিজের বাড়তে আসতো । কালা বাবুদের বাড়তে একাই 
ভূত্য ছিল, রানে খাওয়ার পর সে বাবুদের বা"র বাঁড়র বৈঠকখানায় একা 
শুয়ে থাকতো । 

একদিন রাত্রে কালী বৈঠকথানায় শুয়ে আছে, তখন প্রায় রাত দুপুর । 
এমন সময় বৈঠকখানার উঠানে কাদের কথাবাতাঁ শুনে কালার ঘুম ভেঙে গেল। 
কালশ ঘর থেকে বারান্দায় এসে লোকগুুলোকে দেখে বুঝলো এরা ডাকাত, 
বাবুদের বাড়তে ডাকাতি করবার জনই এসেছে । 

কালশ চোর চোর করে চেশ্চাবে না ভাবছে, এমন সময় একজন ডাকাত 
কালশকে দেখতে পেয়ে বেশ চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল--কে ? 

কাল ভয়ে ভয়ে বললো--আম কালা । 

এই কালণ নাম শুনেই ডাকাতরা খুব খুশী হাল, $তারা ভাবল--আজ 


১৮ 


শনশ্চয়ই কিছু মিলবে । তখন ডাকাত দলের যে সদরি সে জয় মা কালশ বলে, 
এই ভৃত্য কালীকে বললো-কালা তুমি নিভ“য়ে এইখানে থাক । আমরা যাবার 
সময় তোমাকে কিছ; দিয়ে বাব। সে সবই তোমার হবে । আমাদের কাজের 
আরম্ভে তুমি আমাদের শুভনাম 'কালণ? শহানয়েছ । 

কাল ভয়েও বটে এবং আশা নরাশাতেও বটে, সেই ঘরে শুয়ে রইল । 

বেশ কিছুটা সময় বাদে ডাকাত দলের সেই সদরি কালীকে ডেকে টাকা ও 
সোনায় ভরা একটা ছোট পংটুল তার হাতে দিয়ে গেল। ডাকাতরা চলে 
গেলে, কালণীও সেই পংটুলণ নিয়ে দ্রুত বাঁড় চলে এল । কোটালপাড়ায় বাঁড়তে 
সেইসব রেখে ভোরেই কালশ আবার তার মানবের বাড়িতে ফিরে গেল । 

সকলে কালাকে 'জজ্ঞাসা করল-_তুই এতক্ষণ কোথায় ছিল ? 

সে বললো- সদরের উঠোনে ডাকাতদের কথাবাতাঁ শুনে আমার ঘুম 
ভৈঙে যায় । আম চোর চোর বলে ডাকতে যাব 'ি, ডাকাতরা আমাকে দেখেই 
তেড়ে মারতে এল । আম প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাই। 

এখন এই চারাঁদক একট: ফরসা হতে আসাছ। 

কালী বাবুদের বাড়ির বহুদিনের পুরনো এবং 'িধ্বাসী চাকর । তাই 
সকলে কালীর কথা 'ীব*বাস করল । 

রবীন্দ্রনাথ 'লখেছেন- খাঁড়া হাতে কালী-সাজা একাঁট মেয়েকে দেখে 
ডাকাতরা প্রণামী 'দয়োছল। আমার মা'র বলা এই কাহনীতে দেখাঁছ, 
ডাকাতরা ডাকাতির আগে শুধ “কালী” নাম শুনেই এ কালকে প্রণাম” 
গদয়ে গিয়েছিল । 


১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ । আম তখন আমতা উচ্চ ইংরাঁজ "বদ্যালয়ে ফিফথ 
ক্লাসে (বর্তমানের ক্লাস সিক্স বা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ) পাঁড়। সেই সময় মহাত্মা 
গাম্ধীর আহবানে সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন শর 
হ'ল। 

আমার বয়স তখন বছর ১৩। সেই বয়সে এ আইন অমান্য আন্দোলন 
ক এবং কেন-সে সম্বন্ধে কতক জেনে ও কতক না জেনে, অপরের দেখে 
অপরের সঙ্গে আমি বালকোচিত বা ছেলে মানুষী 'হসাবে এ মহান আইন 
অমান্য আন্দোলনেও যোগ দয় ছলাম । 

এই আইন অমান্য আপ্দোলনের সময় যে আইন অমান্যটা তখন সব চেয়ে 
বড় হয়ে দেখা দিয়োছল, সেটা হল--লবণ আইন ভঙ্গ । 

এই' সময় লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য গান্ধাঁজী তাঁর সবরমতাঁ আশ্রম 
থেকে সদলে সুদীর্ঘ পথ পায়ে হে্টে সমহ্দ্র তীরে ডাশ্ডি আভমহখে যাত্রা 
করলেন । উদ্দেশ্য সেখানে গিয়ে সমুদ্র থেকে জল নিয়ে নূণ তোর করবেন। 


৯৯) 


তখন ভারতে ইংরাজ শাসনের আমলে নিজের প্রয়োজনেও ভারতবাসীর 
সামান্য নুণ তোর করার আধকার ছিল না। নুণ তোর এবং নুণের মূল 
ব্যবসা ছিল শাসক ইংরাজ সরকারের হাতে । তাই দেশের কেউ নুণ তৈরি 
করলেই ইংরাজের আইনে সে হ'ত দণ্ডনীয় অপরাধাঁ। 

গান্ধীজীর এই আন্দোলনের সময়েই ভারতবাসী প্রথম জানতে পারল যে, 
তাদের ানজেদের নৃণ তৈরি করার আধকারটুকুও ইংরাজ সরকার কেড়ে 
নিয়েছে। 

এই আন্দোলনে মত্ত হয়ে তখন দেশের সমুদ্রুতীরবাসী জনগণ সমদ্দ্র জল 
নিয়ে নণ তোর করতে লাগল এবং দলে দলে কারা বরণ করল। আর 
গাম্ধীজশী তো ডান্ডীতে সদলে কারাবরণ করলেন-ই । 

মনে পড়ে এ সময় আমরা পাড়ার ক'জন সমবয়সী আমাদের গ্রামের নোণা 
মাঠের মাঁট চেচে এনে সেই মাটি জলে গুলে প্রথমে নোণা জল তোর করতাম । 
তারপর জল থাতয়ে গেলে তলার মাটি বাদ 'দয়ে উপরের জলটুকু "নিয়ে 
উনুনের আগুনে জাল দিতাম। তাতে প্রায় কাদা কাদা রঙের এক আধ 
চামচ নৃণ হ'ত। সেটাকে আবার পাঁর্কার ন্যাকড়ায় মুড়ে ঘংটের শুকনো 
ছাইয়ের মধ্যে রেখে শুকনো করে নিতাম এবং এ নুণের রংটা যাতে গিকছটা 
সাদা হয়, তারও চেষ্টা করতাম । 

এখন মনে হয়ঃ সেদনের আমাদের এ নুণ তোঁরর কাজটা যাঁদও ছেলে- 
খেলায় মতই ছিল, তবুও তখন এ কাজে প্রচুর উৎসাহ ও আনন্দ পেয়োছলাম 
এবং ভাঁবষ্যতের স্বাধীনতা লাভের আশায় তখন আমাদের বালক মন ভরে 


ছল । 


এই লবণ আইন ভঙ্গের সময়েই দেখোঁছ, ইতিপূবে কংগ্রেস কমাঁদের 
জন্য ঘোঁষত গান্ধীজীর বিলাতন বর্জন, খাঁদ প্রচার, মাদক বজন, অস্পশ্যতা 
বজন প্রস্থাত গনর্দেশগুঁল [নয়েও লোকে মেতেছে । 

গান্ধীজীর শনরোশিত [িলতী বজর্নের মধ্যে ছিল 'বিলাতী বস্ত্র, 
ধিবলাতগ প্রসাধন দ্রব্য, 'িলাতাঁ ওষধপল্র, এমন 'ি সেই সঙ্গে ইংরাজ শিক্ষাও 
বজ'ন করা । 

ইংরা'জ বন নীতির আওতায় পড়ে তখন দেশের প্রায় সমস্ত হাই স্কুলে ও 
কলেজে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের আমতার হাই স্কুলও বন্ধ হয়ে 
গেল, কেউ আর স্কুলে পড়তে গেল না। 

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার দুবছর আগে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 
হাওড়া জেলায় উচ্চ প্রাথথামক পরীক্ষায় উচ্চ চ্ছান লাভ করে সরকার" বৃত্তি 
পেয়োছলাম । বৃত্তি ছিল দহ বছরের অথাৎ পণ্ণম ও যজ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার 
সময়ের জন্য । 


২0. 


ষম্ত শ্রেণীতে পড়ার সময়েই ইংরাজ শিক্ষা বর্জন হিসাবে স্কুলে যাওয়া 
বন্ধ হয়ে ষায়। কয়েক মাস পরে দেশের নেতৃবৃন্দ 'চ্ছির করলেন, দেশের 
সমন্ত স্কুল একেবারে বন্ধ না করে এম. ই. বা মধ্য ইংরাজ স্কুল পর্যন্ত চাল? 
থাকুক। যজ্ঠ শ্রেণী ছিল তখনকার এম. ই. স্কুলের শেষ ক্লাস। অতএব 
আবার স্কুলে যাওয়া শুর করলাম । 

এ বছর সরকারী বাত্তর টাকা নেওয়ার সময় দেখলাম, যে ক'মাস ইংরাঁজ 
বর্জন বলে স্কুল বর্জন করোছলাম, সরকার সেই ক'মাসের বৃত্তির টাকা 
কেটে নিয়েছে । 

এখন ভাব দেশের মাঁন্ত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কোনাঁদন কারাবরণ 
কার নন বটে, তবে বালক বয়সে আইন অমান্য আন্দোলনে ইংরাঁজ বজরনের 
সামিল হয়ে এযে কমাসের সরকারী বৃত্তি থেকে বণ্চিত হয়োছিলাম, সেটাই 
আমার প্রাতি সরকারের শান্তি বলে ঘোঁষত হয়েছিল । 


থাঁদ প্রচারের জন্য তখন সারা দেশের মত আমাদের অগ্চলেও চরকা 
এবং তকলণর প্রচুর প্রচলন দেখোঁছ । চরকা অনেক বাঁড়তে না থাকলেও, 
একাণধক তক-ল প্রায় প্রত্যেক বাড়তেই ছিল । তক বহুকাল আগেই 
একরুপ অন্তাঁহত হওয়ায়, তক্‌লী জাঁনসটা ক এবং তকলীতে কিভাবে 
সূতা কাটা হ'ত তা আজকের অনেকেই জানেন না। তাই তকলা সম্বম্ধে 
এখানে দুএকটা কথা বলাছ। 

&/৬ ই মাপের মত একটা লম্বা 'িতলের সরু রড বা কাঠি 'নয়ে তার 
মাথার দিকটা 'পিটে চ্যাপটা করে তাতে একটা খাঁজ কেটে দেওয়া হ'ত। আর 
এ পিতলের সরু রড বা কাঠির একেবারে নীচে অনেকটা একটা রূপার 
টাকার আকারের এবং প্রায় এরূপ ওজনেরই একটা দিপতলের চাকাঁত লাগানো 
থাকতো । 


তখন সৃতো কাটার জন্য পাঁজ করা কিছুটা লম্বা ও গোল আকারের 
তুলোর ফালি পাওয়া যেত। একটা সমতল জায়গায় তক্‌লাটা খাড়া করে 
রেখে তকৃলীর মাথায় এ পাঁজ করা তুলোর 'কিছটা লাগয়েঃ বাঁ হাতে 
সেই তুলো ধরে রেখে, ডান হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে 
তকলাীতে পাক দিলে তকৃলী বাঁই বাঁই করে ঘুরবে, এ সঙ্গে বাঁহাতে ধরে 
রাখা তুলোটা উপরের দিকে তুলতে থাকলে সৃতোও তৈরি হতে থাকবে। 
তারপর সেই সুতোকে আবার তকৃলীতে পাক 'দিয়ে তকলীর নীচের চাকতির 
কাছে গুটিয়ে 'নতে হবে। এই গুটোনো স্‌তোর প্রান্তটা আবার তকলার 
মাথায় নিয়ে আগের মত তকলণ ঘুূরালে আবার স্‌তো হবে । 

সেই আইন অমান্য আন্দোলন কালে সময়ে অসময়ে তক্‌লাতে অনেক 


খ৯ 


সৃতো কেটেছি। তক্লশ এবং পাঁজ করা তুলো তখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই 
থাকতো । 

পথ ক্লাসে আমাদের বাংলা পড়াতেন মোদনীপঃরের স্বদেশশভাবাপন্ন 
এক শিক্ষক মশায় ৷ তাঁর ক্লাসে বসেও পড়া শুনতে শুনতে তকৃলশতে স্‌তো 
কাটতাম। বাড়তে আমার এক জ্ঞাতি দাদার একটা চরকা ছিল । সেই 
চরকায়ও কখন কখন সৃতো কেটোছ । 


এবার এ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় অস্পশ্যতা বজনের কথা । মনে 
পড়ে, গ্রামের হাটতলায় গ্রামের বয়স্করা একটা বিরাট পধান্ত ভোজনের বাবস্থা 
করে ছিলেন । তাতে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্গণ স্পৃশ্য অস্পশ্য সকল জাঁতর লোকে 
“মলে একত্রে বসে খেয়ে ছিলাম । পাঁরবেশন করোছল গ্রামের একজন মৃচি বা 
চমকার। 

অবশ্য সৌঁদন এই কাজে গ্রামের কয়েকজন গোঁড়া সমাজপাঁতি 'বির:পতা 
করোছলেন, কিন্তু তা টেকোনি। 


ণহম্দু সমাজের তথাশ-কাঁথত অছ়ৎ বা অস্পৃশ্য কোন কোন জাতির প্রাত 
উচ্চবর্ণের কোন কোন লোকের এমানি সব মারাত্মক কুসংস্কার 'ছল যে, তা 
ভাবলেও অবাক্‌ হতে হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় আমরা যখন 
স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলে মিলে পধীন্ত ভোজন কার, তার কিছবাদন আগের 
একটা ঘটনা এখানে বলাছ-- 

আমতার স্কৃল ছিল আমার বাঁড় থেকে ৩ কিলোমিটার দরে । আমাদের 
গ্রামের দাক্ষণ পাড়া থেকে আম তখন একাই আমতায় পড়তে যেতাম । 
আমাদের পাশের গ্রামের চার পাঁচজন ছাণ্র 'ছল স্কুলে আমার সহপাঠশী। 
গ্রশত্মের সময়ে কি মার্ণং স্কুলে, আর অন্য সময়ে কি বেলার স্কুলে যাওয়ার 
সময় আম একাই যেতাম বটে, তবে ফেরার সময় এঁ সহপাঠী বম্ধুরা মিলে 
একবে দল বেধে আসতাম । 

একবার মার্ণং স্কুলের সময়কার একটা দিনের ঘটনা-- 

আমজ আমাদের অণ্চলের একটা বড় শহরের মতই বলতে হবে । এখানে 
মন্ত বড় বাজার, দামোদর নদের তীরে বন্দর, থানাঃ রেজেস্ট্রি আফস, পোষ্ট 
আঁফস, মুন্সেফ কোর্ট প্রর্ীত রয়েছে। তাই আশপাশের অণ্লের বহু 
মানৃষকেই প্রায়ই আমতায় যাতায়াত করতে হয় । 

যে সময়কার কথা বলাছ, তখন আমি আমতার স্কুলে 'সকৃথ ক্লাসের বা 
আজকের পণ্চম শ্রেণণীর ছাত্র । সেদিন মাঁণং গ্কুলের ছুটির পর আমরা সবাই 
গমলে বাঁড় ফিরাছ। স্কুল থেকে কিছুটা পথ এসৌছ। বেলা তখন প্রায় 
সাড়ে দশটা কি কিছু কম । 


০৬, 


আমরা ফিরছি, িম্তু আমাদের অণ্চলেব বহু মানুষ তখন 'নজ 'ানজ কাজে 
আমতায় যাচ্ছে । পথে তাদের সঙ্গে সামনা-সামান দেখা হচ্ছে । মুখোমুখি 
দেখা হওয়ায় অনেকেই আমাদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। সাধারণ 


মামুলি কথা । 


আগেই বলোছি, উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় আম বাত্ত পেয়েছিলাম । এখন- 
কার মাধ্যমিক পরাঁক্ষার ন্যায় তখনকার উচ্চ প্রাথামকের শেষ শ্রেণীর অথাৎ 
চতুর্থ শ্রেণীর সকল ছান্রকেই সরকারের পরাঁক্ষা ব্যবস্থায় পরাক্ষা দিতে হ'ত। 
এঁ পরণক্ষায় পাস করলে তবেই উচ্চ ইংরাঁজ অথবা মধ্য ইংরাঁজ বিদ্যালয়ের 
পণ্ম শ্রেণীতে ভার্ত হওয়া যেত। যাই হোক, এ বৃত্তি পাওয়ার ফল হয়োছল 
এই যে, শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, আশেপাশের গ্রাম গুীলতেও আমার 
একটা সুনাম হয়ে গিয়োছল এবং কয়েকটা গ্রামের অনেকে আমাকে চিনতোও । 
সোঁদন ফেরাব পথে বিপরীতমুখী পাঁরচিত যে সব পথচারী আমাদের সঙ্গে 
কথা বলে যাচ্ছিল, তারা কেবল আমার সঙ্গেই কথা বলাছল। প্রায় প্রাত" 
্ঘনই এই রকমই হ'ত । 

এর ফলে দলের শীতল আমাকে বললো, ধত লোক দেখাছ, কেবল তোর 
সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছে । পথে এ রকম পাশাপাঁশ আর যাওয়া হবে না। তুই 
দলে সবার শেষে থাক, আম থাক সবার আগে । আর সবাই থাক মাঝে। 
এইভাবে আগ পিছ? হয়ে যাই আয় ॥ এবার দেখাব লোকে আমার সঙ্গেই কথা 
বলবে এবং ঘা জিজ্ঞাসা করার আমাকেই জিজ্ঞাসা করবে । 

ব্যাপারটা আত তুচ্ছ। যা হোক এইভাবেই চলোছ । শখতলদের পাড়ার 
একজন মাঝ বয়সী লোক হনহন করে এঁগয়ে আসছে । লোকটি শীতলের 
তো বটেই, আমাদেবও সকলেরই পাঁরাঁচিত ছিল । 

লোকাঁট শীতলের সামনে এসে গেল । সে হঠাৎ শীতলকে দেখেই তার 
মাথায় খোলা ছাতাটা হেলিয়ে তার নিজের মুখটা আড়াল করার অর্থাং 
আমাদের দন্ট গোচর না করার চেম্টা করল। কিন্তু তাহলে কি হবে 
আমরা সবাই আগেই তাকে দেখোঁছ । তাই একটা পাঁরাঁচত লোক পেয়েও সে 
শশতলের সঙ্গে কথা বলছে না দেখে শীতল অগত্যা নিজেই তাকে জিজ্ঞাসা 
করল, এ মামু কথাই-কি গো কোথায় যাচ্ছো ? 

যেই না এই কথা বলা, লোকাঁট ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে--তবে রে, ব'লে ছাতাটা 
মুড়ে সেটা 'নিয়ে শীতলকে মারতে তেড়ে গেল । 

প্রাণ বাঁচানোর জন্য শীতল দৌড় দিল । লোকটি ছাতা উশচয়ে শীতলের 
পিছনে পিছনে ছটল। এই দেখে আমরা সকলেই হতভম্ভ। শগতলকে 
বাঁচাতে আমরাও সকলেই ছুটলাম লোকাঁটকে ধরতে | গিয়ে আম বললাম-ক 
হয়েছে? ওকে অমন করে মারতে যাচ্ছেন কেন ? 


্গ 


মারতে বাব নাঃ কোর্টে আজ আমার মামলার 'দিন। ওকে দেখে 
ফেললাম । তাই অযাল্লা হ'ল ভেবে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম । তাএ 
ছোট জাতটা কিনা আমাকে আবার ডাকল । 

এই বলেই লোকটি আর না দাঁড়য়ে মামলায় হাজরা দেবার জন্য আগের 
চেয়েও জোরে পথ হেটে আমতার দিকে চলে গেল । 

দেখলাম শীতল তখনও মারের ভয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। শীতলকে 
ডাকলাম । 

শীতল ছিল আমাদের 'হন্দু সমাজের তথাকাঁথত এক অস্পৃশ্য জাতিভৃন্ত। 
অন্য কোথাও আছে না জান না, তবে আম হাওড়া জেলার উচ্চবর্ণের ছু 
গোঁড়া ব্যান্তর মধ্যে দেখেছি, একটা অত্যন্ত কুসংস্কার বা বদ-ধারণা ছিল 
(হয়ত আজও আছে ) যে, শীতলদের জাতের লোককে দেখে কোন শুভ কাষে4 
যাত্রা করলে সে যাত্রা ফলদায়ক হয় না। এই প্রচালত কু ধারণার জন্যই সোঁদন 
লোকটি ক্ষেপে গিয়েছিল । না হলে লোকাঁট আসলে অতটা খারাপ ছিল না। 
বহু বছর আগের দেখা, এ অস্পৃশ্যতা ও ছহত্মার্গিতা এবং এ ?নয়ে সমাজের 
উচ্চবর্ণের মুণ্টিমের কয়েকজনের সং্ট 'নদারণ এ কুসংস্কারের পাপ আজও 
কি হিন্দু সমাজ থেকে দূরীভূত হয়েছে ? 


প্রসঙ্গ কথা 


১. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভাত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইীতহাস লেখকরা এবং 
আরও কেউ কেউ তাঁদের বইয়ে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানের কথা সাঁঠক লেখেন 
নি। ১৩৫৭ সালের কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ পন্রিকায় 'কাঁব ভারতচন্দ্ 
রায় গৃণাকরের জন্মস্থান” নামে একাট প্রবন্ধ লখে তাতে এ নিয়ে কিছ 
আলোচনা করেছিলাম | এখানে সেই প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি। 

“কলকাতা থেকে মান্ত্র ২০ মাইল দরে হাওড়া জেলায় আমতা থানার মধ্যে 
কাঁব ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পেড়ো গ্রাম অবাশ্ছিত। হাওড়া-আমতা লাইট 
রেলপথের ম্ান্সরহাট স্টেশনে নেমে পাঁচ মাইল পশ্চিমে গেলেই এই 
গ্রাম। যে কোনও সাহিত্য সেবী যাঁরা ভারতচন্দ্রু সম্বন্ধে কিছ? লিখতে 
চান, তাঁরা যাতায়াতে সামান) মাল এক টাকা দু'আনা রেলভাড়া খরচ করলেই 
কবির জন্মচ্ছানটা দেখে আসতে পারেন । 

কচ্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের সাহাত্যকরা 
এমম ক কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাঁহত্য পারধদ এই কম্টটুকু করতে 
নারাজ । অথচ তাঁরা ভারতচন্দ্রের জন্মচ্ছান সম্বন্ধে লিখতে 'গয়ে ভুল 


৪ 


সংবাদ দিনের পর দন পাঁরবেশন করছেন । এমনাঁক এ"রাও আবার এক 
এক জনে এক এক রকম কথা লিখছেন। কেউ বলছেন-হুগাঁল জেলার 
পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন । কেউ বলছেন--বধধ মান 
জেলার পেড়ো গ্রামে । আবার কেউ বলছেন-_দক্ষিণ রাঢ়ে ভুরশ:ট পরগনায় 
পেড়ো বসন্তপুর গ্রামে । নিম্নে এ সবের ছক উদ্ধৃত করা গেল-_ 

প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক ॥ কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে এর 
প্রভাবই সব চেয়ে বেশী । 

কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রকাশিত প্রবোশকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা 
পাঠ্যপুস্তকে প্রাতি বছরই ভারতচন্দ্রের কাঁবতা সংকালত হয়। সেইজন্য 
কবিতার মাথায় সংক্ষেপে কাঁবর পাঁরচয় আছে । সেখানে লেখা আছে-_রায় 
শুণাকর ভারতচন্দ্র রায় হুগলি জেলার পেখ্ড়ো বসন্তপুর গ্রামে 
১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ।” 

পেঁড়ো বসন্তপুর নামে কোন গ্রাম হুগাঁল জেলার মধ্যে কোথাও নেই । 
এই পেঁড়ো বসন্তপুর যে হাওড়া জেলার মধ্যে অবাচ্ছিত বিশ্বাবদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ তা জানেন না। ফলে না জেনে একটা ভুল সংবাদ ছাত্রদের শিঁখয়ে 
যাচ্ছেন । আর একটা কথা এই যে, পে*ড়ো-বসন্তপুর একটা গ্রাম নয়। পেড়োর 
ঠক পূর্বাদকে অবাস্থছত বসম্তপুর পৃথক অন্য একটি গ্রাম । পেড়োর সঙ্গে 
যুস্ত করা হয়েছে । সাধারণতঃ একই জেলায় বা কাছা-কাছি এক নামের 
একাঁধক গ্রাম থাকলে যাতে বুঝতে কষ্ট না হয়, সেজনা বন্তব্য গ্রামটাকে 
বোঝাতে সেই গ্রামের সঙ্গে আশপাশের আর একটা গ্রামের নাম করা 
হয়ে থাকে । পেড়ো নামে কোথাও যখন আর কোন গ্রাম নেই, তখন বসন্তপুর 
উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ধরং পে*ড়োর সঙ্গে বসন্তপুর যোগ করায় ছান্ররা 
ভাবতে পারে যে “পেখড়ো বসন্তপুর” একট গ্রাম । 

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর “বঙ্গভাষা ও সাহত্য' গ্রন্থে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে 
লিখেছেন--ভারতচন্দ্র রায়গ্ণাকর অনুমান ১৭১২ খ্রীঃ ভূরশুট পরগনাচ্ছ 
হুগাঁলর অন্তভ্যন্ত পে্ড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।: 

পরগনা জেলার অংশ । যেমন জেলার অংশ মহকুমা ৷ ভূরশুট পরগনাস্থ 
হহগলণ বা হগলা জেলা সঙ্গীতহীন। 

এই প্রসঙ্গে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার মাজহ গ্রামে অন্হাম্ঠভত 
বঙ্গীয় সাহত্য সাম্মলনের ১৮শ আধবেশনের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য ॥ মাজু 
সাঁন্মলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য 'ছিল--কাঁব ভারতচন্দ্র রায়] গুণাকরের 
স্মাতি জাগরিত করা । এই সন্মিলনের মুল সভাপতি বিশ্বকবি রবান্দ্ুনাথ 
ঠাকুর আনবার্ধ কারণবশত সান্মিলনে যোগ দিতে না পারায় দীনেশবাবু 
লভাপাঁতত্ব করোছলেন। 

সেদিন দীনেশবাবংও সভায় বন্ততা 'দতে উঠে সর্ব প্রথমেই বলোছিলেন-_- 


১০৬4৫ 


'মাজহ হইতে বঙ্গের কাঁব-সম্্রট ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মভাম বেশী 
দ:রবতাঁ নহে । এই স্থানে উপাচ্থিত হইয়া স্বতঃই তাহার উদ্দেশ্যে 
মন্তক অবনত হইতেছে । (বঃ সাঃ সঃ ১৮শ আঁধিবেশন, কাষাীববরণী পৃঃ 
২৯)। এই কথার পর আরও প্রায় ৫০ বাক্য দশনেশবাবু সোঁদন সভায় 
ভারতচন্দ্রের প্রশান্ত করে ছিলেন । 

এখন আমাদের বন্তব্ায এই যে, দশনেশবাবু্‌ সমন্তভ জেনে এবং দেখেই এসে- 
ছিলেন যে, হাওড়া জেলায় আমতা থানার মধ্যে এই “পেখড়ো” গ্রামটি অবাস্থিত। 
অথচ তান তখন 'বশ্বাবদ্যালয়ের বাঙ্গলা বভাগের সব্ময় কতা হয়েও 
প্রবোশকা বাঙ্গলা পনুন্তকের উল্লিখিত ভূল সংশোধন করলেন না। তাছাড়া 
মাজু সান্মিলনের পর তাঁর জশীবতাবস্থায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহত্যের 
পরবতাঁ সংস্করণগৃলিতেও এঁ ভূল সংশোধন করলেন না। যা ছিল তাই রেখে 
দিলেন। 

দশনেশবাবুর পর আর একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও লেখকের কথা ধরা 
যাক। 'তাঁন ডঃ সুকুমার সেন। সুকুমারবাবৃ “বাঙ্গলা সাঁহত্োর ইতিহাস? 
নামে যে বইখানি লিখেছেন, তাতে ভারতচন্দ্রের জন্মম্থানের কথা 'িলখতে 
গিয়ে তান আর কোন জেলারই উল্লেখ করেন নি। তান 'লখেছেন--কাঁবর 
পৈতৃক নিবাস ছল দাঁক্ষণরাঢ়ে ভূরশুট পরগনার পেস্ড়ো বসম্তপর গ্রামে ।” 

আজকের 'দনে জেলার কথা না ব'লে পরগনার উল্লেখ দৃবেধ্যি। বর্তমানে 
পরগনার প্রচলন না থাকায়, কেবল পরগনার কথা বললে কেউই বুঝতে পারবে 
না যে জাযগাঁটি কোথায় । অতএব বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ কাবর কথা লিখতে 
গগয়ে তাঁর জন্মস্থান সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না। 

বঙ্গশয় সাহত্য পরিষদ থেকে একখানি ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত 
হয়েছে । এই প.ন্তকের ভ্মকায় ভারতচন্দ্রের জীবনীতে আবার পেড়ো 
গ্রামকে দেখা যাচ্ছে,-বর্ধমান জেলার অন্তভুর্ত ভুরশুট পরগনার মধো । 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- পেড়ো গ্রাম হাওড়া জেলার মধ্যে অবাস্থছত হওয়া সত্বেও 
এই সব সাহিত্যিকরা বধণ্মান ও হুগলাঁ জেলার নাম করছেন কেন? এর 
প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতচন্দ্রের জন্মের সময় এই পেস্ড়ো গ্রাম 
বর্ধমানেরই অন্তর্গত ছিল। তখন হাওড়া নামে কোন জেলা ছল না। 
পরে পেধ্ড়ো আবার বর্ধমান থেকে পৃথক হয়ে হুগলী জেলার অন্তভু্ত হয় । 
তারপব শেষে হাওড়া জেলার মধ্যে আসে । 

বেশ বোবা গেল যে আমতা থানার মধ্যেকার পেনড়ো গ্রাম হাওড়া জেলার 
অন্তর্গত হওয়ার পূর্বে যথাক্রমে বর্ধমান ও হুগলীর অন্তভুন্ত 'ছল। কল্তু 
এখন আমাদের কথা হচ্ছে_-আজ হাওড়া পৃথক জেলা হওয়ায় এবং পেড়ো 
হাওড়ার মধো থাকা সত্বেও কেউ বদি এখনও পেশড়ো গ্রাম বধধমান বা হৃগলণীর 
গ্রধো বলেন, তা হ'লে আজকে তা একেবারে অথহপন হবে। বর্তমানের 


২৬ 


উল্লেখ না করে শুধু পৃরাতনের উল্লেখ করায় একটা মন্ত ভুলের সৃষ্ট হবে। 
পেড়ো গ্রামকে বতর্মানে হাওড়া জেলায় না বলে যাঁদ শুধু হৃগলণ বা 
বধমানের মধ্যে বলা হয়, তা হ'লে কাঁবর জন্মস্থান খ*জতে গিয়ে প্রাণান্ত 
করলেও উন্ত জেলায় কোথাও এই গ্রামের সন্ধান পাবে না। 

তাছাড়া পূর্বে কি ছিল বত'মানে তার প্রয়োজনই বা কি? এখনকার প্রায় 
সমস্ত জেলাই ত নানা সশমা পারবতণনের মধ্য দিয়ে আজকেকার রূপগুলো 
লাভ করেছে । আজ যাঁদ শুধু আগের কথা ধরে বলা যায় তাহলে ত বাঙ্গলার 
অনেক খ্যাতনামা ব্যান্তরই জন্মস্থান য়ে একটা জাঁটলতার সৃন্টি হবে। 
এখানে একটা উদাহরণ দিলেই আশা কার ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে । যেমন, 
ঈশববচন্দ্র বদ্যাসাগব ম'শায়েব জন্মের সময় তাঁর জন্মভূমি বীরাসিংহ গ্রাম 
ছিল হুগলী জেলার মধ্যে । তখন ঘাটাল মহকুমাটাই ছিল হুগলগর অন্তগণত। 
আমরা আজও লিখব কি, হুগলণ জেলায় ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরাসংহ 
গ্রামে বিদ্যাসাগর মশায় জন্মেছিলেন » এরুপ লেখার অর্থ ত ভুলের সৃম্টি 
করা কেননা হৃগলণ জেলায় আজ আর বীরাঁসংহ গ্রাম নেই । তাই বিদ্যা 
সাগবের ক্ষেত্রে আমরা সকলেই যেমন লিখি মেদিনীপুরের বীরাসিংহ গ্রামে 
বিদ্যাসাগব জন্মেছিলেন, তেমাঁন ভারতচন্দ্রের বেলায়ও লেখা উচিত- হাওড়া 
জেলার পেশড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র জম্মোছিলেন 


২. ডঃ সুকুখার সেন তাঁর 'বাঙ্গশা সাহত্যেব ইতিহাস" ১ম খণ্ড গ্রন্থে 
গিলখেছেন--“দাক্ষিণ রাটের মুসলমান কবিদের মধ্যে সৈয়দ হামজাই শ্রেষ্ঠ 1." 
কাঁবর পৈতৃক নিবাস ছিল ভরশুট অদহনা (বা উদনা )গ্রামে। ১১৯৮ 
সালে দামোদরের বান আসে তিন বার । তাহাতে ইস্হাদের বাঁড়ঘর ক্ষেত 
খামার নষ্ট হইয়াছিল । তখন কাঁববা বায়ড়া পরগনার রানাঘাট গ্রামে উঠিয়া 
আসেন। সৈয়দ হামজা 'লাখয়াছেন__ 
সন 'নরানব্বই সালে আমার কপাল ফলে 
বাড়িতে পাঁড়ল তিন হানা | 
সুকুমারবাবয এই উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন, হামজার দ্ৈগৃণ হাঁনফা বা 
জৈগ্‌ণের পাঁথ থেকে। এই উদ্ধাতিতে দেখা যাচ্ছে, কাব বন্যার কথায় 
নিজে 'লিখেছেন--( ১১শ ) ৯৯ সালে, সুকুমারবাবু বলেছেন ১১৯৮ সালে । 
সুকূমারবাব: কবির জৈগৃণ হানিফা বা জৈগুণের পুঁথ থেকে কবির 
পরিচয় দিলেও কাঁবর মনোহর মধুমাল তশী বা মধৃমালতশী কাবা থেকে কবির 
আত্মপাঁরচয় তাঁর বইয়ে দেনীন। মধুমালতা কাব্যে কাব বস্তুত আত্মপারচয় 
দয়েছেন। তার কিছুটা এই-- 
সৈয়দ হামজা বলে মুরশিদ ভাবনা 
উদ্দানা বসাঁত যার ভূরশুট পরগনা । 


৭ 


মেহোঁদ মোল্লার হউক দুকৃল উজালা 

কভু যেন কূলে তার নাহ পড়ে মলা । 

সাকিন বসন্তপুরে যাহার বসাঁতি 

যার বাঁড় আঠার বৎসর মোর 'ম্থাতি। 

সুকুমারবাবহ তাঁর বইয়ে এই বসন্তপুর গ্রামে কবির থাকার কথা বলেন 

নি। ১১৯৯ এর বন্যায় কাবরা রানাঘাট গ্রামে গেলেও সম্ভবতঃ পরে আবার 
তাঁরা উদানায় ফিরে আসেন এবং কাঁব এই উদানা থেকে আবার বসন্তপুর 
গ্রামে এসে ১৮ বসব ছিলেন । 


ডঃ অশোক কুন্ডু সৈয়দ হামজার সাহতাগুর: শাহ গরীবৃল্লাহর 'ইউসূফ 
জোলায়খা' কাব্য সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত সৈয়দ হামজার উদানা 
গ্রামকে হাওড়া জেলার উদং গ্রাম বলেছেন । 

ভূরশুটের পাশের পরগনাব বসপুব থেকে প্রায় ১০ কলো'মটার দাঁক্ষণে 
উদং। তাই কাঁব-বাণণত ভ্‌রশহটের উদানা উদং নয় বলেই মনে কার । 

ভূবশুট পরগনায় উদানা গ্রাম চোখে পড়ে না। তবে ভ্রশুটে দামোদর 
তাঁরে উদয়নারায়ণপুর আছে । 

সেখ আবদুর রহমান তাঁর “বঙ্গেব আদ কাঁব সৈয়দ হামজা ও সা'হত্য 
পারষদ” প্রবন্ধে লিখেছেন-_কাঁব ছিলেন বসন্তপুরে মেহেদী (মইনংদ্দীন ) 
মোল্লার বাড়তে । 

১৩৫৭ সালের কাঁতক সংখা “ভারতবর্ষে আ'ম যখন “কাঁব ভারতচন্দ্ 
রায় গুণাকরের জন্মস্থান" প্রবন্ধাট লাখ, তখন তথ্য সংগ্রহের জন্য পেহড়োয় 
ভারতচন্দ্রের বংশের প্রায় ৮০ বংসর বয়স্ক জ্ঞানী ও গুণী বিধুভূষণ 
রায়ের কাছে গিয়োছলাম । তখন তান আমাকে বলোছিলেন--আমাদের 
পেড়ো হয়েছে “পার রাধানগর” থেকে। 

[বধুবাবূর কথায় আম আমার প্রবন্ধে লিখোঁছলাম “পেশ্ড়া বা পার 
রাধানগর' । 

পার রাধানগর যাঁদ পেঁড়ো হয়, মইনুদ্দশীন যাঁদ মেহেদশ হয়, তাহলে 
উদয়নারায়ণপুর উদনা বা উদানা হয় ন তো? 


৩. সুকুমারবাব তাঁর বইয়ে গরণীবুল্লাহর আমার হামজা ১ম খণ্ড, 
ইউসুফ জেলেখা, হাঁনফার জঙ্গনামা এই তিনাঁট গ্রন্থের নাম করলেও 
গরীবৃল্লাহর সোনাভান এবং সত্যপীরের পথ গ্রম্থের নাম করেন 'ন। 

সুকুমারবাবু গরাবুল্লাহকে দক্ষিণরাঢ়ে ভুরশুট অঞ্চলের মুসলমান 
কাঁবদের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো কাঁব বলেছেন । 

গরীবুল্লাহ জন্মোছলেন ভূরশুটের পাশের পরগনার হাফেজপনর গ্রামে । 


খ৮ 


রবীচ্দ্রনাথ 


১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তাঁরখের আনন্দ বাজার পান্লিকায় বড় 
বড় অক্ষরে হেডিংও সাব হোডিং দিয়ে এবং বেশ বড় করেই বিজ্জাপত 
হয়োছিল-_ 

“সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারার প্রাতবাদ 
অদ্য টাউন হলে বিরাট সভা 
সভাপাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সাম্প্রদায়ক ব'টোয়ারাব 'ভীত্ততে গাঁঠত নতুন শাসনতন্তের আমলে আইন 
সভায় হিন্দু প্রাতিনিধগণ সংখ্যালাঘণ্ঠ দলে পাঁরণত হইবে। বতর্মানে 
হদ্দহদের যে ক্ষমতা আছে তাহা ক্ষ£্ন হইবে .**** 

বুধবার ১৫ই জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় কাঁলকাতা টাউন হলে 
হন্দহগণের এক বিরাট সভা হইবে । বাঙ্গলার জাতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সভাপাঁতির আসন গ্রহণ কারবেন। হিন্দু সাধারণের উপাস্থিতি প্রার্থনীয় ।, 

স্যার বিজয় চাঁদ মহাতাব ( বধমানের মহারাজাগধরাজ ) 
প্রফললচন্দ্র রায় 

যুগলাকশোর 'বড়ল? 

শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় "" 

এইভাবে ৩৩ জনের নামের পর 'বিস্তীপ্তর শেষে আবার লেখা হয়েছিল 
--গিপন্যাসিক শ্রীষুস্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে একটি 
ণলাখত আঁভভাষণ পাঠ কাঁরয়া কাব রবীন্দ্রনাথকে সভাপাঁত পদে বরণ 
কাঁরবেন। বর্ধমানের মহারাজাধরাজ, শ্রীষযৃ্ত হীরেন্দ্রনাথ দর্ত, জে. 'ীস, গণ্প্ত, 
তুলসাচন্দ্র গোস্বামী, ডঃ নরেশ সেনগবপ্ত, রাধা কুমুদ সুখোপাধ্যায় প্রস্থাতি 
বন্তৃতা কঁরিবেন।, 


এঁ সময় আম কলকাতায় স্কাঁটশ চার্৮ কলেজে আই. এ. পড়তাম | সোঁদন 
আনন্দ বাজার পন্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি পড়ে আমি এবং কলেজে আমার 
এক সহপাঠী--আমরা দু'জনে এ সভায়ংগয়োছিলাম । উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ ও 
শরংচন্দ্রকে, 'বশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে দেখা । 

সভা আরম্ভ হওয়ার কথা সাড়ে ছটায়। আমরা দুই বম্ধ্ৃতে সভা আরম্ভের 
ঘণ্টা দুই আগে টাউন হলের সামনে গিয়ে পৌছাই। গিয়ে দেখি সেখানে 
অসংখ্য লোক জমায়েত হয়ে আছেন । ভাবলাম রবীন্দ্রনাথ মোটরে এসে মোটর 
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থেকে নেমে যখন সভাঙ্ছানে যাবেন, তখন তাঁকে কাছে থেকে দেখবার জন্যই 
এরা এখানে দাঁড়য়ে অপেক্ষা করছেন। আমরা আর সেখানে না দাঁড়য়ে 
সেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে কোন রকমে রান্তা করে নিয়ে টাউন হলে এলাম। টাউন 
হলের উপরের হল তো বটেই, এমন কি নীচের হল সেখানেও বসার যে-সব 
চেয়ার ছিল, সে সবও ভার্ত। উপরের হলে অর্থাৎ আসল সভায় যেমন লাউড 
স্পীকার ছিল, তেমণন নীচের হলের শ্রোতাদের জন্যও সেখানে লাউড স্পীকার 
ছল । 

আমরা উপরে উঠে উপরের হলে ওঠার একাঁট সশড়র ধারে দুই বন্ধৃতে 
দাঁড়য়ে বইলাম । আমাদেরও উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ যখন স-াড় দিয়ে উঠবেন, 
তখন কাছে দাঁড়য়ে তাঁকে দেখবো । 

আমরা দাঁড়য়ে আছি তো আঁছিই। সাড়ে ছটা বেজে গেল। তবুও 
রবীন্দ্রনাথ আসছেন না। এখানে দাঁড়য়েই শুনলাম--রবীন্দ্রনাথ ঠিক 
সাড়ে ছটাতেই এসেছেন । তবে স্বেচ্ছাসেবকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্তেও তাঁরা 
অপেক্ষমান জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই উপরে আনতে 
পারছেন না। তাঁরা জানার জন্য চেষ্টা চালয়ে যাচ্ছেন। 

অবশেষে সাতটা বেজে যাবার পর স্েচ্ছাসেবকরা রবীন্দ্রনাথকে কোন 
রকমে ঘিরে উপরে 'নয়ে এলেন । আমরা কাছে থেকেই দেখলাম, ৭৫ বৎসরের 
বদ্ধ কাব অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে উপরে এলেন। 

এরপর আমরা দুই বন্ধু স্বেচ্ছাসেবকদের গীপছনে ীপছনে গিয়ে সভা 
মণ্ডের অদূরে এক কোণে তাঁদেরই দলে ভিড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। 

রবীন্দ্রনাথ এলে সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়য়ে তাঁকে সম্মান জানালেন। সভায় 
জনতা “বন্দেমাতরম: ধান করে তাঁকে আঁভনান্দত করলেন। 

রবীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করলে, তাঁর পাশে উপাবষ্ট ডাঃ নীলরতন 
সরকার রবীন্দ্রনাথের নাকের কাছে আঁক্সজেনের পান্রটা ধরলেন । সভায় আগে 
থেকেই রবীন্দ্রনাথের জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা ছিল । রবীন্দ্রনাথের পাশে ডাঃ 
সরকার ছাড়া ডাঃ বি, এস, মহুঞ্ে প্রন্তীতি আরও কয়েকজন নেতা বসোঁছলেন। 

শরৎচন্দ্র এ পধীন্ততে ছিলেন না। সভামণ্টেই আলাদা একটা পৃথক জায়গায় 
বসোছলেন। 

এমানতেই দোঁর হয়ে গগয়োছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
সভার কাজ শুর: হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ পড়তে আরম্ভ 
করলেন। তিনি তাঁর খত ভাষণ পড়ছেন, এমন সময় লাউড স্পীকার 
গবগড়ে যায় । তখন একজন শরংচন্দ্ের গনর্দেশেই তাঁর লেখার বাক অংশটা 
জোর গলায় পড়তে থাকেন। পরে জেনে 'ছলাম ইনি ডঃ নালনাক্ষ সান্যাল । 

ণকছুক্ষণ পরেই আবার লাউড স্পীকার ঠিক হয়ে যাওয়ায় শেষাংশটা 
শরৎচন্দ্র নিজেই পড়লেন ।* 
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রবীন্দ্রনাথ তাঁর আ'ভিভাষণ২ লিখে এনেছিলেন ইংরাজতে ॥ তান প্রথমে 
মুখে কয়েকটা কথা বলেন। তারপর তাঁর লিখিত ভাষণ অনা একজনকে 
পড়তে দেন । পরে শুনেছিলাম ইনি ছিলেন-_সন্তোষ কুমার বস । 

সভায় রাধাকুমু্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে, তুলসী গোস্বামণ 
প্রভাত বন্তৃতা করোঁছলেন। রান প্রায় সাড়ে নটা পর্যন্ত সভা চলে'ছল। 
সভার শেষ পযন্তই রবীন্দ্রনাথ উপাশ্থত ছলেন। 

সেদিনের সভার বিষয় নিয়ে আমার তখন তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। 
আমার আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরঞ্চন্দ্রকে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে দেখা । 
সোঁদন এঁ সভায় দ? ঘণ্ট।রও আঁধক সময় ধরে রবপন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অদ্‌রে 
দাঁড়য়ে তাঁদের দেখে ?ছলাম | তাঁদের মুখের কথাও শুনোছিলাম । 


স্কটিশ চা কলেজে বি. এ. পড়তে শুর: করে হঠাৎ একাঁদন আমার খেয়াল 
হ'ল-াব* এ, টা শান্তানকেতনে পড়লেই ভাল হ'ত। তাহলে সেখানে 
রবীন্দ্রনাথের সান্নিধো যাওয়া যেত। 

শা“তাঁনকেতনে পড়ার কথা বাবা মাকে বললে, তাঁরা বললেন--কলকাতার 
মত শহরের আবহাওয়া ও পারবেশ ছেড়ে শাঞ্গিিনকেতনের মত নিজন 
নারাবাল জায়গায় গিয়ে ক টিকতে পারাঁব £ আচ্ছা, একদিন শান্তিনিকেতনে 
ণগয়ে দেখে আয়, তোর কেমন লাগে । 

বাবা মা'র নদেশ মত যাই যাই করেও কু দন কেটে গেল। শেষে 
১৯৩৭ সালে পূজার ছহটিতে একদিন শান্তিনিকেতনে গেলাম ।॥ গিয়ে পেখছাই 
দুপুরের দকে। 

শান্তানকেতনে গেলে সৌঁদন প্রথমে সেখানে গোপাল বক্সী নামে এক 
ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয় । তান শান্তানকেতনে একটি বিভাগের 
বাশন্ট কমা ছিলেন। তিনি বলোছলেন-তাঁর বাঁড় বধমান জেলায়। 
[তান তখন শাঁন্তনিকেতনের নতুন কুটির নামক বাঁড়তে বাস করতেন। এই 
নতুন কুটর যাঁদও অনেক আগেই পুরাতন হয়ে গিয়োছল, তবুও এই বাঁড় 
নতুন হওয়ার সময় সেই যে নতুন কুটির নাম দেওয়া হয়, সেই নামই চলতে 
থাকে। 

গোপালবাবূর এই নতুন কুটির বাসায় বসে সৌদন আম তাঁর কাছ থেকে 
শান্তানকেওন সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে য়ে ছিলাম । তিনিও আমার সমস্ত 
পরিচয় নিয়ে ছিলেন । 

গোপালবাবৃর বাসা থেকে উঠে আম িনকটেই শান্তিনিকেতন নামক 
বাঁড়তে তখনকার গেন্ট হাউসে যাই। সেখানে গেলে গেষ্ট হাউসের 
তত্বাবধায়ক মামার থাকার জন্য একটা ঘর 'নাঁ“ন্ট করে দেন। সেখানে আমার 
সঙ্গের ব্যাগ ইত্যাদি রেখে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শাম্তিনিকেতন আশ্রম দেখতে 
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বেরোই। বোরয়ে কাঁচের উপাসনা ঘরের সামনে আমলাঁক বাথ 'দয়ে যাবার 
সময় দেখি গাছের তলায় কত আমলাক ফল 'বাছিয়ে পড়ে আছে। 

একট যেতেই শ্ান্তানকেতনের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল । তাঁদের 
সঙ্গে আলাপ হ'লে তাঁরা বললেন--এখন আমাদের এখানে পৃজার ছুট, এখন 
স্কুল কলেজ সব বন্ধ । ছাত্র ছাত্রীরাও প্রায় সকলেই ছহাটতে যে যার বাঁড় 
চলে গেছে । এখন কয়েক জন গুজরাট প্ররভীত অবাঙ্গালী ছান্ত আছে, আর 
এই ক'জন বাঙ্গালী ছাত্র আছি। অবাঙ্গালী ছাত্ররা হয়ত পূজার ছুটিতে বাঁড় 
যাবে না, তবে আমরা দহএকাদনের মধ্যেই বাড়ি চলে যাব। 

এঁ ছান্ররা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে শান্তনিকেতন দেখাতে লাগলেন। 
সম্ধ্যায় তাঁদের সঙ্গেই দল বেধে িকচেনে খেতে গেলাম । মনে পড়ে সোঁদন 
আমার খাওয়ার জন্য দিতে হয়োছল বার আনা-_-এখনকার প্রচলিত হারে ৭৫ 
পয়সা । আর এও মনে আছে--খাওয়ার সঙ্গে এক বাট দুধও পেয়ে ছিলাম । 

খাওয়ার পর আশ্রমের এ ছেলেদের সঙ্গে প্রার্থনা সভার কাঁচের ঘরের 
পাশে একটা ছোট্র পুকুরের (সে পূকুর এখন আর নেই ) পাড়ে বসে অনেকটা 
রাত পযন্ত নানা গজ্প করোছলাম। তখন আশপাশ থেকে শেফালী ফুলের 
বেশ মিষ্ট গন্ধ ভেসে আসাছল। ফলের গন্ধে বাতাস আমোঁদত হয়ে 
উঠে ছিল । 

একাট ছাত্র বললেন-_এই যে বাতাসে এত ফুলের গন্ধ, এই ফুলের গন্ধের 
জন্যই আমাদের এখানে সাপের বড় উৎপাত । রান্রেট৮ ছাড়া অন্ধকারে 
পথ চলা দায় । এইজন্যই দেখুন না, এই টর্চ 1নয়ে বোরয়োছ। কিছহাদন 
আগেই এখানে একটি ছান্রকে সাপে কামড়ে ছিল, বহু কম্টে তাকে বাঁচান হয়। 

সোঁদন এ ছান্রদের সঙ্গে যে সব গঞ্প হয়োছিল তারমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর 
শান্তানকেতন নিয়েই বেশ । রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা তাঁর 
অস:খের কথাই সোঁদন শেষ করে বলোহলেন। বলেছিলেন_ আপাঁন 
ণনশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছেন-_-গুরুদেব এই মান্র কিছদন আগেই 
ক'জনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েন, দাদন এ অবস্থায় 
গছলেন। তখন শাম্তানকেতনে আমরা কী দীশ্চন্তার মধ্য দিয়ে দন 
কাটিয়েছি! কলকাতা থেকে ডাঃ নীলরতন সরকার এসে গুরদেবের চাঁকিৎসা 
করায় তান একট? সংচ্থ হান । শুনছি, তিনি আর একটু সহুচ্ছ হ'লে তাঁকে 
চাকৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। গুরহদেবের এই অসুখের 
সময় এখানে একটা স্পেশাল পোষ্ট আঁফসই বসে গিয়োছল। তখন সারা 
পাঁথবী থেকে এত চিঠি ও এত টোলগ্রাম এসোঁছল ষে কজ্পনাতীত। আজও 
ডান্তাররা বাইরের লোক কেন, আশ্রমেরও কয়েকজন ছাড়া অন্য কাউকেই 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেন না। তা না হলে, কাল সকালে আমরাই 
আপনাকে গুর;দেবের কাছে 'নয়ে যেতাম । 
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সেই ছোট্র পুকুরের পাড়ে বসে অনেকটা রাত পর্যন্ত গঙ্গ করার পর এঁ 
ছা্রব্ধুরাই আমাকে গেষ্ট হাউসে পেশছে 'দিয়ে গেলেন । গেম্ট হাউসে তখন 
যে একজন মাত্র রান্রের কমর্ঁ ছিলেন, বাড়তে তাঁর মেয়ের অসুখ বলে আমাকে 
জানালেন এবং বললেন, তান আজ রান্নে এখানে থাকবেন না।৩ অদূরে 
তাঁর বাড়তে যাবেন। আম বললাম-_-আ'ম ছাড়া যখন আর কোন লোক 
গেস্ট হাউসে নেই, তখন অচেনা জায়গায় এই দিজর্নে এত বড় বাড়তে একা 
থাক কেন? এখানে থাকলে রান্নে হয়ত খুমই হবে না। তার চেয়ে বরং 
আমাকে গোপাল বক্স মশায়ের বাসাঘ নিয়ে চলুন ।॥ বাত্রে সেখানেই থাকবো । 

আমার এই কথায় এ ভদ্রলোক হ্যাঁরকেন হাতে নিয়ে আমাকে গোপালবাবূর 
বাড়তে 'নয়ে গেলেন । 

গোপালবাবু তখনও জেগে ছিলেন । তিন সব শুনে বললেন-_-আপাঁনি 
এই পাশের ঘরটায় থাকুন। মহাকজ্মা গান্ধী এক সময় এই ঘরেই কশদন 
গছলেন। 

এই বলে গোপালবাব নতুন কৃটরের৪ যে ঘরে এক সময় গান্ধীজী বাগ 
করে ছিলেন, সেই ঘরে আমার জন্য বিছানা করে দিলেন । গ্রামের বাঁড় থেকে 
রওনা হয়ে সকাল থেকে দুপুর পধন্ত ট্রেন জান+, তারপর শান্তানকেতনে 
এসে ঘোরাঘহীরতে বেশ ক্লান্তই ছিলাম । তাই বিছানায় শুয়ে অজ্পক্ষণের 
মধ্যেই ঘহময়ে পড়লাম । 

সকালে ঘুম থেকে উঠে কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করে সেই্দনই সকালের 
1দকে শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসে ছিলাম । 

পড়ার মাঝে এক কলেজ থেকে অনা কলেজে ট্রান্সফার নেওয়ার ঝামেলা 
ইত্যাঁদ নানা কারণে শেষ পর্যন্ত শান্তিনকেতনে পড়তে যাওয়া আর 
হ'লনা। 


কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে এম* এ. পড়ার সময় আমাদের ক্লাসের ছান্রদের 
একবার বাইরে বেড়াতে যাবার অথাৎ এক্সকারশানে যাবার কথা হয়। তখন 
আমি সহপাঠীদের বলোছিলাম-_-চল, শাঁন্তানকেতনে যাওয়া যাক: । রবীন্দ্ুনাথ 
এখনও জশীবত আছেন । গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশাবদি নিয়ে আসি 
চল।-_-আমার এ কথা টেকে নি। ক্লাসের অধিকাংশ ছান্রই বৃন্দাবন ও মথুরা 
যাওয়ার মত করায়, সেবার অনেকে বৃন্দাবন মথুরায় গিয়েছিল, আমি 
যাই 'নি। 


১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ রবীন্দ্রনাথ খুবই অসমচ্থ হয়ে পড়েন । 
কলকাতার বড় বড় ডান্তাররা শামন্তিনকেতনে গিয়ে তাঁর শরীর পরাক্ষা 
করলেন এবং শেষে 'চাকংসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন ২৫শে 


৩ ৩৩ 


জুলাই তারথে । কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবশেষে কশদন পরে ৭ই 
আগস্ট তন কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর বাঁড়তে শেষ 'নঃ*বাস ত্যাগ 
করলেন। 

এম. এ. পরাক্ষা দিয়ে আমি তখন কলকাতায় আমাদের মেসেই থাঁক। 
কয়েকজন শক্ষক, 'বশ্বাবদ্যালয়ের ও কলেজের ছাত্র মিলে ১৯৬এ 
কণ-ওয়ালিস- স্ট্রীটে (বতর্মান নাম বিধান সরাঁণ ) একটা দৃতলা বাঁড়র 
দতলায় মেস করে থাকতাম । সেই বাড়ি আজ আর নেই। এখন সেখানে 
একটা পাঁচতলা বাড়ি হয়েছে । 


৭ই আগস্ট ( ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ ) দুপুরে সংবাদ পন্রেব বিশেষ এক 
সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের মত্যু সংবাদ প্রকাঁশত হ'ল । এই সংবাদ পড়ে বেদনার্ত 
হৃদয়ে তখনই চললাম জোড়াসাঁকোয় কাঁবর প্রাত শেষ শ্রদ্ধা জানাতে । গিয়ে 
দোঁখ, ঠাকুরদের বাঁড় থেকে চিৎপুর রোড পর্যন্ত সমন্ত দবারকানাথ ঠাকুর 
লেনটাই লোকে লোকারণা ৷ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের মুখে চিৎপুর রোডের 
দু পাশেও মোটর গাড়ী আর লোকের ভীড়। ভীড় ঠেলে কোন রকমে একট. 
একট. করে আগিয়ে রবীন্দ্রনাথদের বাঁড়র দরজার কাছ পর্যন্ত গেলাম । গিয়ে 
দোঁথ লোকের ভীড়ের জনা সামনের দরজার কোলাপঠ্সবল গেট বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে। 

এইখানে ভাড়ের মধ্যে দাঁড়য়ে থাকতে থাকতেই শুনল৷ম-_কাঁবর মরদেহের 
শেষ কৃত্য হন্দু মতে নমতলার মহাশমশানে সম্পন্ন হবে। এবং তাঁর মরদেহ 
গনয়ে শীঘ্রই শোকযাল্লা বার হবে । 

এখানে দাঁড়িয়েই শুনলাম ।- শোকযাত্রা যথাক্রমে বিবেকানন্দ রোড, 
কণওয়াশলস স্ট্রীট ও শীবডন স্ট্রীট (ষে অংশের বতণমান নাম দান ষাঘে 
সরাঁণ) হয়ে ়ামতলা মহাশ্মশানে গিয়ে পেৌছাবে । শুনে বুঝলাম 
শোকযান্লা আমাদের কর্ণওয়ালিস স্ট্রগটস্ছ মেসের সামনে দিয়েও যাবে। 
এই শনে মেসে ফিরে এলাম । 

মেসে এসে আম এবং আমাদের মেসের আরও উপাগ্ছত সকলে, ছাদে 
কর্ণ“ওয়ালিস- স্ট্রাটের 'দিকে দাঁড়িয়ে রইলাম । অনেকক্ষণ দাঁড়য়ে থাকার পর 
দেখলাম শোকষান্া আসছে। 

আমাদের ছাদের ন্যায় আশপাশের বাঁড়র ছাদগহীলতেও লোকে ভাঁতি। 
আর রাষ্ভার দু ধারে তো কাত।রে কাতারে মানুষ । শোকযান্্রার সামনে কয়েকজন 
মানুষ । তারপরেই শব বাহকদের কাঁধে খাটের উপর শুভ্র বিছানায় সাদা 
ফুলে ফুলে ঢাকা রবান্দ্রনাথের মৃত দেহ । মুখটা কেবল ঢাকা নেই । শব- 
বাহকদের 'ীপছনে গবরাট এক মানুষের শোক 'মণছল। 

দেখলাম--আমাদের সামনের বাঁড়র দোতলা তনতলার বহুলোক ফুল 
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ছধড়ে দিচ্ছে । আমাদের বাঁড়র ছাদে দাঁড়ানো সকলের সঙ্গে আঁমও কাঁবর 
মরদেহের প্রীতি আমার শেষ প্রণাম জানালাম । 


প্রসঙ্গ কথা 

১. শরংচন্দ্রের সোঁদনের উদ্বোধনী ভাষণ পরাঁদন দৌনক আনন্দ বাজার 
পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়োছল, তা থেকে কিছঃটা এখানে উদ্ধৃত কর ছিশ্" 

“বাঙলার এই সমগ্র িন্দঃজা'তর পক্ষ থেকে, যাঁরা এই সভার উদ্যোন্তা 
তাঁদের পক্ষ থেকে আগি সাঁবনয়ে সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ কাঁর-_ 
এই িপুলায়তন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে |" 

কারও কারও ধারণা আমরা বিলেতে 10910701191 পাঠয়োছ সহীবচারের 
আশায় । সে 'বধ্বাস আমাদের কারও নেই, আমরা পাঠিয়োছি অন্যায়ের 
প্রতিবাদ । নৃতন শাসন ব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ । সেই অপাঁরসীম 
মন্দের মধ্োও বাঙলা 'হন্দরা ক্ষাতগ্রস্ভ হ'ল সবচেয়ে বেশ । আইনের 
পেরেক ঠুকে তাঁদের ছোট করা হ'ল চির দন্র মত। তথাঁপ এ কথা সত্য 
যে) দেশের মৃসলমান ভাইয়েবা দশ পনেরটা স্থান বেশী পেয়েছেন বলে 
তাঁদের গ্রাতি আগাদের কোধ নেই । কন্তু এই অন্যায়ের জনক যাঁরা তাঁদের 
বলতে চাই-_অন্যায়-আবিচার একজনের প্রত হলেও সে অকল্যাণময় । তাতে 
শেষ পরন্ত না মুসলমানের না হিন্দুর, না জন্মভমির- কাহারও মঙ্গল হয় |, 

[ শরতচন্দ্রের এই লাখত উদ্বোধন? ভণ্ষণাঁটি তখনকার ১লা শ্রাবণ ১৩৪৩ 
তারিখের সাপ্তাহিক “বাতায়ন” পা্রকাও প্রকাশিত হয়েছিল । 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “বাতায়ন” পাঁন্রকা থেকে শরৎচন্দ্র এই আঁভ- 
ভাষণ 'নয়ে পরে তাঁর “পৃ্তকাকারে শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলণ"” গ্রন্থে 
দেন। বাজারে যত শরৎ রচনাবল?” প্রচলিত সেগীলর সবেতেই ব্রজেনবাবুর 
এঁ বই থেকেই শরৎচন্দ্রের এই আঁভভাষণাঁট 'নয়ে দেওয়া হয়েছে। 

[কিন্তু শরংচন্দ্রের এই অভিভষাণের শেষের 1দকটা ব্লজেনবাবুর বইয়ে এবং 
আনন্দ বাজারেব লেখায় একটহ ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে । ব্রজেনবাবঃর বইয়ে 
আছে--দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ পনেরটা স্থান বেশী পেয়েছেন বলে 
তাঁদের বলতে চাই-_অন্যায়) আবচার একজনের প্রাত হলেও সে অকল্যাণময় । 
তাতে শেষ পযন্ত না মুসলমানের না হিন্দুর না জন্মভ্মর-কাহারও মঙ্গল 
হয় না।; 

১লা শ্রাবণ ১৩৪৩ এর সাপ্তাহিক বাতায়ন কোথাও পেলাম না। তবে 
আমার অনুমান দু কলম করে ছাপা বাতায়নের পজ্ঠায় এক কলমে হয়ত 


লেখাটা এই ভাবে 'ছিল-_ 
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তাঁদের প্রাত আমাদের ক্রোধ নেই। কিন্তু এই অন্যায়ের জনক যাঁরা 
তাঁদের বলতে চাই ""* 

ব্রজেনবাব অথবা তাঁর নিষুস্ত নকলকারণ বাতায়নের লেখাটা নকল করতে 
গিয়ে অমনোযোগিতার জন্য হয়ত এখানে “তাঁদের, দিয়ে শুরুর প্রথম পধান্তটা 
বাদ 'দয়ে “তাঁদের য়ে শুরুর দ্বিতাঁয় পংন্তিটা 1নয়ে নকল করোছিলেন। 
ফলে “তাঁদের প্রাত আমাদের ক্লোধ নেই। কিন্তু এই অন্যায়েয় জনক যাঁরা”-_ 


কথাগুলো বাদ গেছে । 
কিন্তু আভভাষণের শেষ বাকাটা “তাতে শেষ পযন্ত না ম:সলমানের, না 
হন্দুর, না জন্মভগমর-কাহারও মঙ্গল হয় না। এতে বাতায়নের লেখায় 
শেষ শব্দ “না আছে, আনন্দ বাজারের লেখায় “না” নেই । 
মনে হয়, শরংচন্দ্রের মূল লেখায় “না” ছিল। ] 


২. রবীন্দ্রনাথের সোঁদনের সেই লাখিত ভাষণের যে মমথি" পরের 'দনের 
আনন্দ বাজার পাব্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত 
করাছ-_ 

বন্ধগণ! আজ আমরা ঘোর সঙ্কটে পাঁতিত, সুতরাং অদ্য আস 
সধাক্ষপ্ত বন্তৃতা কারব। [বিশেষতঃ এই জরাজীণ* দেহে সংদীর্ঘ বন্তুতা 
কারবার ক্ষমতাও আমার নাই 1." 

সাম্প্রদাঁয়ক বাঁটোয়ারা দেশের রাজনৌতক জীবনকে 'ছনন 'বাছন 
কারবার জন্য একাঁট অভিশাপ । যে সকল দল ও সম্প্রদায় বাঁটোয়ারা চাহে 
নাই, তাহাদের উপরও এই আভশাপ বার্ধত হইয়াছে । ভারতবাসশীদগকে 
রাজনীতিক হিসাবে আঠারটি পৃথক ভাগে বিভন্ত কারধার আয়োজন হইয়াছে । 
মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতবর্ষের জাবন্ত-ব্যবচ্ছেদ নামে আভহিত 
কাঁরয়াছেন। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে ভারতবর্ষ প্রাণহীন শবমান্রে পর্যবাঁসত 
হইবে । 

কোন কোন সম্প্রদায়কে তাহাদের প্রাপ্যাতীরন্ত আঁধকার দানের ব্যবস্থায় 
এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অনথ” আরও বাদ্ধ পাইয়াছে। স্বকীয় 
উদ্দেশ্য ?সাদ্ধর জন্য গভণ-মেন্ট বিভিন্ন তুলাদণ্ডে 'বাভন্ন সম্প্রদায়কে পরিমাপ 
কারয়াছেন। আসন্ন শাসনতন্তে নিগঢ় কারণে 'হন্দুদের উপরই সবাধিক 
আবচার করা হইয়াছে, সেই কারণ এস্থলে বর্ণনা করা নিরর্থক । বাংলার 
হন্দুরা সংখ্যালাঘচ্ঠ সম্প্রদায়; সতরাং তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই বিশেষ 
বাবস্থা করা আবশ্যক, কিন্তু তৎপারবর্তে তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য 
অপেক্ষাও কম সদস্যপদ দিয়া অপর সম্প্রদায়কে 'বশেষ সীবধা দেওয়া 


হইয়াছে 1". 
আমরা যে মুসলমান ভ্রাতৃবর্গকে তাঁহাদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার সযোগ- 
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সুবিধা দিতে চাই না এমন নহে, তাঁহাদের কোনও দঃরাভিসাম্ধ আছে বাঁলয়াও 
আমরা সন্দেহ কার না। যেব্যবস্থায় ভাঁবষাৎ সহযোগিতার সমন্ত সম্ভাবনা 
নিল হইয়া পাঁড়য়াছে, আমরা শুধু সেই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে চাহি না। 
যে ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ 'বপন্ন করিয়া সাম্প্রদায়কতাকে পুরস্কৃত করা 
হইয়াছে, সাম্প্রদায়কতাবোধে উন্মত্াদগকে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারপরবক রাজ- 
নৈতিক স্বাঁবধা হস্তগত কারবার সুযোগ দানে উভয় সম্প্রদায়ে দুনীশীত প্রচারের 
পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে এবং যে ব্যবস্থায় পারস্পাঁরক 'িশ*বাসের পাঁরবতে 
সন্দেহ সাঁম্ট করবে, আমরা তাহা মাঁনয়া লইতে অক্ষম 1" 

সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব যৌদন উত্থাঁপত হয়, সেইঁদন হইতেই 
আমাদের প্রদেশ বিক্ষুব্ধ হইয়া পাঁড়য়াছে-_ওদার্য এবং সহযো'গতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত সমাজ 'বপন্ন হইয়া পাঁড়য়াছে। ইতিমধ্যেই আমাদের সাহিত্যেও 
ধবংসোন্মত্ততা আত্মপ্রকাশ কাঁরয়া আমাদের ভাষাকে আকুমণে উদ্যত হইয়াছে ।**" 

যাঁদ সাম্প্রদায়ক একগ*য়ৌমর ফলে জাতীয় এক্যবোধ 'বদরত হয়, তবে 
শুধু আমাদের রাজনোতিক শীল্ত নহে, আমাদের আর্থিক সম্পদও ধংস 
হইবে নি 

নানা কারণে আমাদের মুসলমান ভ্রাতুবগের বহকাল যাবৎ নানা বিষয়ে 
অসহাবধা ভোগ কাঁরতে হইতেছে, গকন্তু তঙ্জন্য 'হন্দুরা দায়ী নহে। ইহার 
প্রীতকার হউক, তাঁহারাও শহন্দুদের অবস্থায় উপনীত হউন--ইহা আমার 
আন্তরিক কামনা । কিন্তু স্পম্টই বুঝা যায়, প্রাতিকার ব্যবস্থার পশ্চাতে এমন 
একটি মনোবৃত্তি রাঁহয়াছে, সমস্যা মীমাংসার সাঁহত প্রকৃতপক্ষে যাহার কোনও 
সম্পর্ক নাই; এই অবস্থায় আমাদের সকলের কল্যাণ ব্লমাগত বিপন্ন হইয়া 
পাঁড়তেছে |." 

মুসলমানদের চাঁরন্রে যে স্বাভাবক সবলতা আছে, তাহা অস্বীকার কারবার 
উপায় নাই। তাঁহাদের গণতান্ব্িক মনোব্াঁত্ব যে তাহাদিগকে জীবনযদ্ধে 
1বজয়লাভের ক্ষমতা দিয়াছে, তাহাও িনঃসন্দেহ। যে সকল মুসলমানের 
সাঁহত ঘাঁনভ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমার হইয়াছে, তাঁহাদের সকলকেই 
আমি ভালবাস ও শ্রদ্ধা কার; তাঁহাদের সংখ্যা কম নহে । আমার চির- 
দিনের ীাঝধবাস এই যেও প্রধানতঃ মূর্খতা ও প্রাচীন যুগীয় যাীন্তহখনতাবশতঃই 
আমরা পরস্পর হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছি এবং ঘাঁনষ্ঠতর ব্যান্তগত সম্পক 
ও বন্ধৃত্ব দ্বারা সেই ভেদ-বভেদ দূর করা সম্ভব ।*" 

আমরা, যাহারা এক জন্মভূমির সন্তান, সভ্য জাতিস্বর্‌প আঁম্তত্ব বজায় 
রাখবার জন্য, এমন কি আত্মারক্ষার জন্য তাহাদের উচিত পরস্পরের সাঁহত 
বন্ধ্যত্ব স্থাপন করা, উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষোভের কারণ ও প্রলোভন সম্পর্ণ 
উপেক্ষা করা ।, 


৩৫৭ 


[ রবান্দ্রনাথের সৌঁদনের লিখিত ইংরাজি ভাষণের যে মমনিহবাদ আনন্দ 
বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করেছি। 
এই উদ্ধৃতির ৪৭" অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য-_“আমরা যে মুসলমান ভ্রাতৃবর্গকে 
তাঁহাদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার সুযোগ-স্াবধা দিতে চাই না এমন নহে।, 

উদ্ধৃতির ওয় অন:চ্ছেদে আছে-_পহন্দুরা সংখ্যালাঘিষ্ঠ সম্প্রদায়” । 

অন*মান ৪ অন্চ্ছেদের “সংখ্যা লাঁঘম্ঠ, হবে “সংখ্যাগারষ্ঠ'। কারণ, 
বাশ্তবে বাঙ্গলায় মুসলমানরা তখন সংখ্যাগাঁরষ্ঠই ছিলেন । 

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মূল ইংরাঁজ ভাষণ থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে 
আন'দবাজারের অনুবাদক অনবধানতাবশতঃ এই ভুলটা করেছেন । 

উদ্ধৃতির ৫&ম অনুচ্ছেদ আমাদের ভাষাকে আক্রমণের কথা আছে, কারণ-- 
এই সময় কিছু সংখাক মুসলমান দাবী তুলোছিলেন, বাঙ্গলা দেশের শতকরা 


৫৫ জন ম*সলমানের সংখ্যা অনুপাতে বাঙ্গলা ভাষায় ৫৫ টি আরবা, ফারাঁস 
ও উদর্য শব্দ গাল করতে হবে |] 


৩. এই ঘটনার বহুকাল পরে ১৯৮০ সালের ইরা আগস্ট তা।বখের “দেশ? 


পশ্লিকায় প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের একাঁট চিঠি পডি। চিঠিটি 
তান লিখেছিলেন তাঁর কোন এক স্নেহের পান্রণকে । চিঠিতে িখোঁছলেন-__ 

1১৯১১ সালে গ্রীন্মের ছুটির আগে দু ম।স শান্তানকেতনে কাটিয়ে 
ছিল্‌ম। তখন কলেজে পাঁড়, সতেরো আঠারো বছর বয়স। তখন সারাঁদন প্রায় 
শুর ( রবান্দ্রনাথের ) কাছে কাছেই থাকতুম॥। শান্তানকেতন পুরনো 0৮259 
£০09৩-এর দোতলার পূর্ব দিকের সেই ছোট ঘরখানায় উনি থাকতেন। 
এই ঘরে বসেই গীতাঞ্জীল, রাজা, ডাকঘর লিখেছেন । মাঝে একটা বসবার 
ঘর। আমি থাক পশ্চিমের ঘরে, সন্ধ্যে বেলায় আশ্রমের লোকজন দেখা 
করে যাওয়ার পরে দক্ষিণে গাড় বারান্দার ছাদটায় উাঁন বসে থাকতেন একটা 
লম্বা চেয়ারে ।, 

আগে যদি প্রশান্তবাবুর এ চিঠির কথাগুলো জানতে পারতাম, তাহলে সে 
রাতে এ নির্জন প্রকাণ্ড বাড়তে একা থাকতে যত ভয়ই পাক থাকতাম । 
রবান্দ্রনাথ এই বাড়তে থেকে গণতাঞ্জাল ইত্যাঁদ রচনা করেছেন, এই স্মঁত- 
মরণ করেই শুধু থাকতাম । 


৪. শ্রান্তিনকেতনের সেই “নতুন কুটির আজ আর আগেকার অবদ্থায় 
নেই । এক সময় এই কুটিরে আগুন লাগায় খড়ের ছাওয়া নতুন কুঁটিরের 
অনেকটা অংশ পুড়ে যায় । পরে সেই অংশ সারানো হয়। শান্তিনকেতনের 
প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথও কিছ দিন এই নতুন কুটিরে বাস করেছিলেন । 
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শরংচন্দু 


আমতা উচ্চ ইংরাজ 'বদ্যালয়ে থাড ক্লাসে যখন পাঁড়, তখন আমাদের 
বাংলা পাঠ্য বইয়ে শরংচন্দ্রের শ্রীকান্ত -১ম পর্ব উপন্যাসে যেখানে “ছনাথ 
বহুরপণ'র কাহিনীটা আছে, সেই অংশটাও ছিল। 

ক্লাসে মান্টার মশাষ যান আমাদের বাংলা পড়াতেন তান এ অংশটা 
পড়াবার সময় ক্লাসে পড়া বোঝানো বা পড়া ধরা ছুই করতেন না, নিজেই 
মুগ্ধ হয়ে সমস্তটা গড় গড় করে ক্লাসে পড়ে 'যতেন । আর বলতেন--কী অপর্ব 
লেখা! পড়তে আরম্ভ করলে আর ছাড়া যায় না। 

শুধু এই নয়, মাঙ্টার মশায় তখন শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ১ম পর্ব বইটা 
এনেও এ বইয়ের প্রথম দিকের অনেকটা অংশই কশদন ধরে ক্লাসে পড়ে 
শুনয়ে ছলেন। ক্লাসে আমরা যারা শুনতাম, তখন আমাদেরও পাঠ্য 
বইয়ের এ মনোরম ছিনাথ বহুরূপীর কাণহনী ছাড়া শ্ত্রীকান্তর আরও কাহনী 
শোনার নেশার পেয়ে বসেছিল । 

শরৎচন্দ্র বা শরৎ-সাহত্যের সঙ্গে এই হ'ল আমার প্রথম পাঁরচয় । 

এপপর আরও শরৎ-সাহত্য পড়লেও শরৎচন্দ্রকে প্রথম দৌখ এবং তাঁর 
মুখের ভাষণ শন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তা'রখে কলকাতায় 
টাউন হলের এক সভায় । আগেই “রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে সেকথা বলোছ। 

এবপব শরচন্দ্রকে আবার দোখ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের স্কটিশ চার্চ 
কলেজে । সেবার আমাদের কলেজের বাংলা স্াহত্য সামাতি তাঁকে সম্বর্ধনা 
জানাবার আয়োজন করলে, তিনি সেই সভায় এসৌঁছলেন। 

সভায় শরগন্দ্রকে আনার সময় তিনি গাড়ী থাঁময়ে, আমাদের কলেজের 
অদ্‌রে অবাস্থছত ভারতবর্ষ পান্রকা আফস থেকে ভারতবর্ষ-সম্পাদক বৃদ্ধ 
জলধর সেনকে সঙ্গে এনোছিলেন। 

সকাঁটশ চা কলেজের আগে নাম ছিল, জেনারেল এসেমাব্রজ হীনাঁষ্টাটউ- 
শান। জলধর সেন সোঁদন আমাদের কলেজের এ শরং-সম্বর্ধনা সভায় 
1কছু বলতে গয়ে প্রসঙ্গতঃ বলোছিলেন, 'তাঁনও এক সময় যখন এই কলেজের 
নাম জেনারেল এসেমারজ হীনীম্টাটউশান ছিল, তখন এখানকার ছাত্র ছিলেন। 

বৃদ্ধ জলধর প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলোছলেন- আম শরতের চেয়ে 
এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বয়সে বড়। রবীন্দ্রনাথকে এবং শরঞচন্দ্রকে তুমি 
বলে সম্বোধন করার মানূষ বোধ কার এখন শুধু আমিই জশীবত আছি। 
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কলেজে সোঁদনের সম্বধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র ছু বলোৌছলেন। তাঁর 
সোঁদনের সেই মৌঁথিক ভাষণ পরে তখনকার কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। 
এ ম্যাগাঁজন থেকে নিয়ে পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পংস্তকাকারে 
শরংচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী” গ্রন্থে ছেপেছেন। তবে কলেজ ম্যাগ্রাঁজনে বা 
ব্রজেন্দ্রনাথের সম্পাদিত বইয়ে শরৎচন্দ্রের সোঁদনের একটা কথা ছাপা হয়ান। 
সেটা হ'ল- শরৎচন্দ্র সোঁদন রবীন্দ্রনাথের তখনকার গুরুতর অসুখের কথা স্মরণ 
করে বলেছিলেন আমাদের ভাগ্য যাঁদ মন্দই হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ যোঁদন 
ইহলোক ত্যাগ করবেন, সোঁদন যেন জাতীয় শোকাঁদবস 'হস।বে পালিত হয় । 

পরাধীন ভারতে শরৎচন্দ্রের সে কথা রাক্ষত বা পালিত হয় নি। 


স্কটিশ চার্চ কলেজে শরৎংচন্দ্রকে দেখার পর বছর আন্টেক কেটে গেল। 
শরৎচন্দ্র তখন আর ইহলোকে নেই। (তান ১৯৩৮-এর ২রা জানুয়াঁর 
ইহলোক ত্যাগ করেন। ) ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে আম তখন ভারতবর্ পন্রিকায় 
কাজে যোগ 'দিয়েছি। 

শরত্চন্দ্ের আধকাংশ গল্প, উপন্যাসই এবং কিছু গকছু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়--ভারতবর্ষ পান্রকায়। আর ভারতবর্ষ পাত্রকার মালিক হাঁরদাস 
চট্টোপাধ্যায় তাঁদের বইএর দোকান গাুরুদাস চট্রোপাধ্যায় এন্ড সন্স” থেকে 
শরৎচন্দ্রের প্রায় সমন্ত বইই প্রকাশ করে 'ছিলেন। এই সব সূত্রে শরৎচন্দ্র 
ভারতবর্ষ পাঁত্রকা আঁফসে এবং হাঁরদাসবাবুর কাছে প্রায়ই আসতেন । 

আম যখন ভারতবর্ষ পান্রকায় কাজে যোগ দিই, তখন ভারতবর্ষ পা্রকা 
আফসে শরৎচন্দ্রকে আসতে দেখেছেন, এমন কয়েকজন কমাঁ ভারতবর্ষ 
আঁফসে কাজ করতেন। এ*রা এদের অভিজ্ঞতা থেকে শরৎচন্দ্রের অনেক গল্প 
শোনাতেন। এই সময় শরৎচন্দ্র সম্বস্ধে সব চেয়ে বেশী কথা শান হারদাস- 
বাবুর কাছ থেকেই । 

এই সময় কানইলাল ঘোষ নামক এক ব্যান্তর লেখা "শরৎচন্দ্র" বইটি 
আমার হাতে আসে । কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 'বখ্যাত অধ্যাপক ডঃ 
সুকুমার সেন এই বইএর একটা মুখবন্ধ লিখে দেওয়ায়, বইটার গুরুত্ব বেড়ে 
যায়। ফলে বইএর একাধক সংস্করণও হয় । 

বইটা পড়ে দেখ, এতে শরৎচন্দ্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথ সম্পকেও বেশ 
অবান্তব ও অসত্য কাঁহনা লেখা হয়েছে ।৯ 

এই বই পড়ে তখনই "স্থির কার, এই লেখার এখনই প্রাতবাদ হওয়া উঁচত। 
গকন্তু সত্য উদ্ধারের জন্য পাঁরশ্রম করে এর প্রাতবাদ করবে কে ? 

একর্‌প এই সময় থেকেই আমি শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিতা সম্পকে 
প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের কাজে 'লপ্ত হই এবং শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতেও শুরু কাঁর। 

শরৎচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করতে 'গয়ে মাঝে মাঝে এই তথ্য 


৪০ 


সংগ্রহের ও লেখার কাজে ছেদ পড়লেও আমার শরৎচন্দ্র বিষয়ক এঁ সব কাজ 
আজও চলেছে । 


প্রসঙ্গ কথা 


১. এ সম্পকে আমার শরৎচন্দ্র-_-১ম খণ্ড (১ম সংস্করণ ) গ্রন্থে গ্রম্থ- 
কারের নিবেদান যা িখেছি তা থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করাছ। 
কানাইবাব্‌ লিখেছেন-_ 

“*সেবার ঠিক হ'ল শিবপুরে রবীন্দ্রনাথের একটা জয়ন্তী উৎসব করা 
হবে। উদ্যোগী হলেন অনুর্পবাবু, নীলরতনবাব্‌, আরও পাড়ার উৎসাহী 
যুবকবৃন্দ। তাদের পাশ্ডা হলেন শরৎচন্দ্র । তান নিজে চিঠি দিয়ে রবীন্দ্র- 
নাথকে আনানোর ব্যবস্থা করালেন । 

লক্ষৌ থেকে আনা হ'ল বাইজণ, তার সঙ্গে এলো পরিচিত আট দশ 
বছরের একটি বাঙ্গাল মেয়ে । ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ । কিন্তু বিশ্ব ঘটালো 
তবলচীঁ। কথা ছিল আসার, কোন কারণবশতঃ তা আর সম্ভব হয়ে 
উঠলো না। কলকাতার নামজাদা বাঁজয়েদের 'নমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা 
হ'ল। 

নাচ সুরু হ'ল। রবীন্দ্রনাথ সামনে বসে আছেন তাণকয়াঁট হেলান 
দয়ে। মেয়োট নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে থেমে যেতে লাগলো--ম?খে 
ফুটে উঠতে লাগলো "বরান্তর ছায়া । সবাই বুঝলেন, তাল কেটে যাচ্ছে। 
অথচ সে আসরে তাঁর সামনে তবলা ধরতেও সাহস+ হচ্ছে না কেউ। 

দুবার মেয়েটি নাচতে নাচতে থমকে দাঁড়য়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের 
অসম্মান করা হচ্ছে ভেবে শরৎচন্দ্র আর চ্ছির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। 
একাঁট হাই তুলে ডাক দিলেন, অনুরূপ ! 

অনুরূপবাবু ছুটে এলেন। শরৎচন্দ্র বললেন-_একটহ আঁফং নিয়ে এসো । 
নীলরতন গেল কোথায় 2 তাকে মাঝে মাঝে বরং একটু চা যোগাতে বলো । 

নাচ সর হ'ল । তাল আর কাটে না। সভা নিম্তব্ধ হয়ে পড়লো । শুধু 
শোনা যেতে লাগলো-তবলার বোল আর ঘুঙরের ঝুম ঝুম শব্দ । 

এলো পেশাদার বাইজী। শরৎচন্দ্র অটল অচল । নাচ যখন থামল, তখন 
ভোর হয়ে এসেছে । রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন তাঁর এই অসাধারণ শান্তর 
পাঁরচয় পেয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন-_এমন সুন্দর বাজাতে কোথায় শিখলে 


শরং ? 
শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাসলেন । বললেন- আমার যা কিছু সয় সবই 


বমামুজকে, ভারতশ । 


৪১ 


বৈকালে রবান্দ্রনাথ সকলকে এসরাজ বাঁজয়ে শোনালেন। শেষে 
এসরাজটি পাশে না'ময়ে রাখতে রাখতে বললেন- বোধ কার এ রসে তুমি 
বাঞিত শরৎ ? 

শরৎচন্দ্র মিষ্ট মধুর হেসে বললেন--এ অভাগার কোন কিছনতে বণনা নেই, 
ভারত ! একটু যাদ অপেক্ষা করেন_আমি আপনাকে সেতার শোনাতে 
পাঁর। অনুরূপ এক নম্বর একস একটু এনে দাও তো। 

অনুরূপবাবু কয়েক 'শমাঁনটের মধ্যে ফিরে এলেন। তান সেটুকু 
গলাধঃকরণ করে সেতারখানা কোলে তুলে নিলেন ॥ ঘরটা মূঙ্ছনায় ভরে 
উঠলো । বহহক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র সেতারখানা নাময়ে রাখলেন । 

ভারতশর তম্ময়তা কাটলো বহুক্ষণ পরে। তান শরৎচন্দ্রের হাতখানা 
নজের হাতের মধ্যে টেনে গনয়ে বললেন--তুঁম যে এত গুণের আঁধকারণী, তা 
আমার জানা ছিল না শরৎ! সত্যই তুমি সরস্বতীর বরপুুত্রই বটে !, 


এই গজ্পের খঁটনাটি কথাগুলো বাদ দিয়েও মূল কথা থাকে এই--রবীন্দ্র- 
নাথ শিবপুরে তাঁর জন্মাতাঁথ উৎসবে গিয়ে সারারান্রি ধরে বাইজীর নাচ 
দেখলেন। পরদিন বকালে আবার নিজে তো এসরাজ বাজালেনই, এমন কি 
শরৎচন্দ্রের সেতার বাজনাও শুনলেন । আর শরৎচন্দ্র সেতার ধরবার আগে 
রবীন্দ্রনাথের সামনে বসেই এক নম্বর একস অথাৎ মদ খেলেন । 

রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রকে যাঁরা সামান্য মান্রও চিনেছেন বা দেখেছেন, 
তাঁরাই জানেন-ীনজের জন্মাতাথ উৎসবে দাদন ধরে যোগ দেওয়া এবং 
সারারান্র ধরে তাঁকয়ায় ঠৈসান খদয়ে বাইজশীর নাচ দেখার মানুষ 
রবণন্দ্রনাথ ছিলেন না । আর যে-শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে শ্রদ্ধাভান্ত 
করতেন, তাঁর সামনে বসে তিনি কখনই মদ খেতে পারেন না। 

গ্রন্থকার জানেন না যে, মদ তো দূরের কথা, শরৎচন্দ্র রবনন্দ্রনাথকে এত 
বোঁশ শ্রদ্ধা করতেন যেন তাঁর সামনে ধূমপানও করতেন না। 

যে-শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা সগারেট পযন্ত খেতেন না, তিনিই 
তাঁর সামনে ঝসে মদ খাচ্ছেন, এক কখনো সম্ভব ঃ 

তাছাড়া গ্রন্থকারের গজ্পের অনুর্পবাব্‌ ও নীলরতনবাবু এরা দুজনেই 
আজও এই প্রবন্ধ লেখার সময় বেচে আছেন। তাঁর বলেন যে, এই কাহনী 
সত্য নয় । 'শবপুরে কখনো এ ধরণের কোন রবীন্দ্ু-জন্মোৎসব হয়াঁন । 

শিবপুরে শরংচঞ্দের আর যেসব বন্ধ? জাঁবত আছেন, তাঁরাও বলেন-- 
গশবপুরে রবান্দ্র-জন্মোসবে রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো আসেন 'ন। এমন কি 
তাঁর কোন জন্মোৎসবে তাঁকে নিয়ে আসারও কখনো চেস্টা হয়ান। 

অতএব পৃবোস্ত “শরৎচন্দ্র গ্রন্থের এই গঞজ্পাঁট যে একেবারেই অসত্য, তাতে 
আর কোন সন্দেহ নেই । 
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সংভাষচন্দ্ 


১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ার মাস। সুভাষচন্দ্র সেবার 'িনা প্রাতিদ্বাদ্দবতায় 
কংগ্রেস সভাপাতি নিবচিত হওয়ায় তাঁর সভাপাঁতত্বে হরিপুরায় নাঁখল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাঁটর ৫১ তম বার্ধক অধিবেশন হয় । 

কংগ্রেস সভাপাঁওকে তখন বলা হ'ত-রাষ্ট্রপাঁত। সুভাষচন্দরের সভাপাতত্বে 
যে হাঁরপ:রা গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়-_সেই হাঁরপুরা হ'ল গুজবাটে 
বারদৌলি তাল:কে তাঁপ্ত নদীব তীরে । হরিপুরায় কংগ্রেস আঁধবেশন 
চলোছল--১৩ই ফেব্রুয়াঁর থেকে ২০শে ফেব্রুয়াঁর পযন্ত । 

এই কংগ্রেস আঁধবেশনের জন্য তখন যে অস্থায়ী নগর গ্থাঁপত হয়েছিল, 
সেই নতুন নগরের নাম হয়--গুজরাটের প্রাসম্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামী বিঠলভাই 
প্যাটেলের নাসে-বিঠলনগর । স্থানটি ছিল মল হরিপরা গ্রাম থেকে ৪ কিলো 
মিটার দূরে । শান্তানকেতনের কলা ভবনের অধ্যক্ষ নন্দলাল বস এই 
৫&১বষাঁয় জাতীয় সম্মেলনের জন্য ৫১টি সুসাঁজ্জত তোরণ তোর করে 
গদয়ে ছিলেন। 

আঁধবেশনের প্রথম দিন ১৩ই ফেব্রুয়াঁর রাঁববার কংগ্রেস সভাপাঁত 
সুভাষচন্দ্র বসকে গবরাট মিছিল করে রাজসমারোহে হারপুরা থেকে বিঠলনগর 
এই দীর্ঘ পথ 'নয়ে যাওয়া হয়। বাঁশদা রাজের একট সংসাঁজ্জত লাল রথে 
সুভাষচন্দ্র উপবিষ্ট ছিলেন। নানা অলগুকারশোভত ১৫টি বলদ এ রথ টেনে 
নিয়ে যায়। স:ভাষচন্দ্রের রথের পিছনে অন্য ৬াট শকটে বংগ্রেস নেতৃবৃন্দ 
ছিলেন। এই 'মাছল দেখতে লক্ষাঁধক লোক পথের দুধারে সমবেত 
হয়েছিল। 'বিঠলনগরে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত থেকে সুভাষচন্দ্রুকে 
অভ্যর্থনা করোছলেন। 

তখনকার জাতীয়তাবাদ সমন্ত দৈনিক পান্রকায় কংগ্রেস অধিবেশনের এই 
ক"দনের নানা অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের ছবি, তাঁর ভাষণাঁদ দেখে ও পড়ে বাঙাল 
মান্রেই গর্ববোধ করেছিল। আর আমরা কলকাতার স্কাটশ চা“ কলেজের 
ছাত্র-ছান্লীরা বিশেষ একটা গব“ বোধ করোছলাম । গবে“র হেতু সুভাষচন্দু 
এক সময় আমাদের কলেজের কৃতি ছান্র ছিলেন। আমরা স্কটিশ চা 
কলেজের ছান্র-ছান্রীরা এই সময় একাঁদন 'মাঁলত হয়ে স্থির করলাম, শগগ্রই 
রাষ্ট্রপাঁতি স:ভাষচম্দ্ুকে আমাদের কলেজে আনব, এনে কলেজের প্রান্তন 
ছান্ন বলে তাঁকে আভনন্দন জানাব । 
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পরে এ সম্পকে রাম্ট্রপাঁত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে মোটামুটি 
একটা 'দনও স্থির হয় । 

রাষ্ট্রপাতকে কলেজে আনা একরুপ স্থির হ'লে, আমরা কলেজের অধ্যক্ষকে 
এই কথাটা জানাতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধা পেলাম । কলেজের 
অধ্যক্ষ তখন স্কচ (স্কটল্যান্ডের মানুষ ) ক্যামেরন সাহেব । তানি জোরের 
সঙ্গেই বললেন-কলেজ চত্বরে কংগ্রেস সভাপাঁতিকে কিছুতেই আনতে 
দোব না। 

ক্যামেবন সাহেব ইংবেজ না হলেও 'ব্রাটশ তো । সুভাষচন্দ্র আমাদের 
কলেজেব ছাত্র ছিলেন, তাঁর সম্মানে আমরা গাঁবত ইত্যাঁদ বলে অধ্যক্ষকে কত 
বোঝাবার চেস্টা হ'ল । তাঁকে এও বলা হ'ল-_স.ভাষচণ্দ্র কলকাতায় প্রোসডেন্সি 
কলেজে পড়ার সময় সেখানকার অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে প্রহার করার ব্যাপারে 
সুভাষচণ্দ্রও জাঁড়ত ছিলেন বলে কলেজ থেকে তাঁকে 'বিতাড়ত করোছল । 
কলকাতা 'বি*বাঁবদ্যালয়ও সুভাষচন্দ্রকে রাস্টিকেটং করে । পরে সুভাষচন্দ্রের 
আবেদন ব্লমে কলকাতা িশ্বাঁবদ্যালয় তাঁকে প্রোসিডেন্সি কলেজ 'ভন্ন অন্য 
কলেজে পড়ার অনুমাঁত দিলে, তখন আমাদের এই কলেজেরই আপনার 
পূর্ববতাঁ অধ্যক্ষ ডঃ আকুহার্ট সুভাষচণ্দ্রকে এখানে পড়ার সুযোগ করে 
শদয়োছলেন ।১ 


অধ্যক্ষ ক্যামবন সাহেব আমাদের কোন কথাই শুনতে চাইলেন না। তাঁর 
এঁ এক কথা-_কংগ্রেস সভাপাতিকে িছ?তেই এখানে আনতে দোব না। 

আমরা তরুণের দল। বাধা পেয়ে আমাদের আবও ঞ্র বেড়ে গেল। 
রাষ্ট্রপাতি সভাষচন্দ্রকে কলেজে আনবই । এই 'নয়ে আমরা প্রথমে কলেজ 
হলে সভা করতে লাগলাম । অধ্যক্ষ এখানে বাধা দেওয়ায় কলেজের গেটের 
সামনে আমরা আলোচনা সভা ও ধনাঁ দেওয়া ইতাদ শুরু করলাম । 
আমাদের সভায় ক্যামেবন সাহেবের ওদ্ধত্য নিয়েও বন্তুতা চলতে লাগল । 

এই সব দেখে অধ্যক্ষ ক্যামেরন আনাদর্ন্ট কালের জন্য কলেজে ছ:টি 
ঘোষণা করে কলেজ বন্ধ করে গদলেন। এতে আমাদের আন্দোলন আরও 
জোর হল । আমরা দাব করলাম, কলেজ অহেতুক বন্ধ করা চলবে না। 
কলেজ খুলতে হবে, আমরা পডব। আর রাম্ট্রপাতকে তো আনবই । 

বন্ধ কলেজের সামনে পথের উপর আমরা আমাদের দাবি নিয়ে রোজই 
জোর সভা করতে থাঁক। 

আমাদের এই সভা বন্ধ করবার জন্য ব্রাটশ অধ্যক্ষ ক্যামেরন সাহেব 
ফোর্ট থেকে গোরা সৈন্য এক ঝাঁক এনে কলেজের সামনে বসালেন । 

আমরা তখন সামনের হেদোয় (বর্তমান নাম আজাদ 'হন্দ বাগ ) সভা 
করতে লাগলাম । এই সময় অধ্যক্ষ ক্যামেরন সাহেব আর একটা কাজ 
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করলেন। 'তাঁম কলেজের প্রত্যেক ছান্ন-ছান্রশর আভভাবকের কাছে 'চাঠি 
দিলেন। চিঠিতে জানালেন--মামরা চিরকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে 
দলাম । আমাদের স্কটল্যান্ড মিশন থেকে নিদেশ এসেছে-_কলেজ বন্ধ 
করে 'দয়ে ওখানে হাসপাতাল কর। আমরা এখানে হাসপাতাল খলব। 
অতএব আপনাদের ছান-ছান্রীদের এখান থেকে সারয়ে অন্য কলেজে নিয়ে 
যান। আমরা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট গদয়ে দোব । 

আমরা কেউই ট্রান্সফার সাঁটিশিফকেট 'নতে চাইলাম না। সৈন্য মোতা- 
য়েনের জন্য কলেজের সামনে না গিয়ে, আমরা হেদোয় এবং কলেজের আশে 
পাশে রোজই সভা করি । আমাদের দাবি কলেজ খুলতে হবে এবং রাম্ট্রপাঁতকে 
কলেজে আনার অনুমাতিও দিতে হবে । 


এইভাবে দীর্ঘ প্রায় দু মাস আন্দোলন চালানোর পর শেষ পর্যন্ত 
আমাদের জয় হ'ল । কলেজ খুলল এবং রাল্ট্রপাত সুভাষচন্দ্রকে কলেজে 
আনার অনুমাতিও পেঙ্গাম । ইতিপূর্বে অধ্যক্ষ রাস্ট্রপাতকে কলেজে আনার 
অনুমতি না দেওয়ায়, সে কথা আমরা যথাসময়েই রাম্দ্রপাঁতকে জাঁনয়েছিলাম। 
আমাদের আন্দোলনের সময়ও দু-একবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে । শেষে 
সফলকাম হ*লে তাঁর কথামত সভার দিন স্থির করা হয়। 

আমাদের কলেজের প্রশন্ত হলে সোঁদনের সেই সভাষ-সংবধ“না বা রাণট্র- 
পাত সংবধ"না সভায় সভাপাতত্ব করোছিলেন এীঁতিহাণসক ডঃ কাঁলদাস নাগ । 
সভার শেষাঁদকে সভাষচন্দ্রের বন্ধ? দিলপকুমার রায় এসোছলেন। এসে 
তান তাঁর তা স্বগাঁয় দ্বজেন্দ্ূলাল রায় রচিত কট দেশাত্মবোধক গান 
গেয়ে শুনিয়ে ছিলেন । 

আমাদের আভনন্দনের উত্তরে রাষ্ট্রপাঁত সুভাষচন্দ্র সোঁদন যা বলোছলেন, 
পরাঁদন ৫ই বৈশাখ (১৩৪৫) তাঁরখের আনন্দ বাজার পন্রিকায় তার আঁধকাংশই 
প্রকাশিত হয়োছিল। এখানে আনন্দ বাজার থেকে সোঁদনের সভার বিবরণ 
ইত্যাদদ উদ্ধৃত করে দিচ্ছ 

“ছান্নর-ছান্রী ও বাহরের লোকের জনতা এত আধক হইয়াছিল যে, হলে 
তল ধারণের স্থান গল না। চ্ছানাভাবে অনেককে বাঁহরে অপেক্ষা কাঁরতে 
হইয়াছিল, ডঃ কালিদাস নাগ সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেন। প্রাতকূল অবস্থার 
সাঁহত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া স্কটিশ চার্৮ কলেজের ছান্র-ছাত্রশগণ রাম্ট্রপাতি 
সুভাষচন্দ্রকে কলেজের হলঘরে আঁভনন্দনের আয়োজন কাঁরয়া ছিল । অধ্যাপক 
গমঃ ?ব, 'বি, রায় 'িল্ন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাহাকেও মণ্ের উপর দেখা যায় নাই । 
1কন্তু ছাত্রদের উৎসাহের অন্ত 'ছিল না। ঘন ঘন বন্দে মাতরম: ধবনিতে হলাটি 
মুখাঁরত হইয়াছিল । ভারতশয় রীত অনুসারে মণ্চের সম্মুখস্থ স্থান আলপনা 
দ্বারা চিন্রত করা হইয়াছিল। বন্দে মাতরম: সঙ্গীতের পর সুভাষচন্দ্রকে 
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পুজ্পমাল্য প্রদান করা হয়। অতঃপর ছাত্র ও ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের জনগণ মন 
আধনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা? সঙ্গতি গান করেন। 

রাষ্ট্রপাঁতি সুভাষচন্দ্র, ডঃ কালদাস নাগ ও সমাগত আঁতাঁথাঁদগকে 
অভার্থনা জানান, অভ্যর্থনা সামাতির সভাপাতি শ্রীযযুন্ত সাঁচ্চদানন্দ দাশগন্প্ত। 
স্কাঁটশ চার্চ কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের পক্ষ হইতে শ্লীফূত নরেন পালিত 
অভিনন্দন পন্র পাঠ করেন । তাহার মর্ম এই-হে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত বরেণ্য 
নেতা, তুমি বাঙলার তথা ভারতের যুবকগগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক । 
যে সকল সমস্যা যুবকগণের মনকে আন্দোঁলত কাঁরতেছে, তোমার জীবনে 
তাহার সমাধান তাহারা খ:জয়া পাইয়াছে । যে মহত্বের আবরণ আজ তোমাকে 
ঘোঁরয়া রাহয়াছে, তাহা দূরীভূত হউক, আমরা তোমার সঙ্গে মিলিত হই । 
যে প্রুব নক্ষন্রকে লক্ষ্য করিয়া তুম ছ:টয়াছ, তাহা আমা দগকে দেখাও, যেন 
অ:মরাও সেই লক্ষো স্থির থাঁকয়া জয়যাত্রা কাঁরতে পারি । 

অতঃপর স্কটিশ চাচ* কলেজের "নম্নালা খত প্রাতিষ্ঠান সমহ সভাষচন্দ্রকে 
মানপতত দান করেন । মুসলমান ছান্র সংঘ; সাহিত্য সাঁমাত, অর্থনোতিক 
সোসাইটি, এরীতহাসিক সোসাই'ট, 'হান্দি-সাহত্য পাঁরষদ, নাইট স্কুল, দ্বিতীয় 
বাঁষক শ্রেণীর ছান্তগণ, চারুশিজপ সাঁমাত ও মনোবিজ্ঞান সোসাইটি । 

স্কাঁটিশ চা কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ বি. বি. রায়২ 
রাষ্ট্রপাঁত সুভাষচন্দ্রকে অভ্র্থনা কাঁরতে উঠিয়া বলেন যে, ?তাঁন কলেজ 
কর্তৃপক্ষের প্রাতানাঁধরূপে অথবা আঁতাঁথ স্বরূপ এখানে আসেন নাই । তান 
ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাস্ট্রপাতিকে সম্বর্ধনা কাঁরতে আসিয়া ছিলেন । 
সুদীর্ঘ বার বংসরের আভিজ্ঞতা হইতে তিনি বালতে পারেন, এইরূপ বিপুল 
ও উৎসাহপূর্ণ সভা ইতিপূর্বে 'ীতানি কলেজ হলে দেখেন নাই। যে 
আভনন্দন আজ সভাষচন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছে: তাহার প্রত্যেকাঁট শব্দ ছাত্রদের 
অন্তর হইতে উৎসারিত হইয়াছে । স:ভাষচন্দ্রের অতীত জাবনের দিকে 
দৃন্টপাত করুন, ছান্ত্র জীবনে তাঁহার আশ্চর্য সাফল্য এবং কর্মজীবনে আত্ম- 
বালদান ও দ:ঃখকম্ট বরণ বাঙ্গালীর মানাসক উৎকর্ষের ও রাজনোতিক 
ইতিহাসের অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে উদঘাঁটত কাঁরয়াছে। 

£পর িে*বনাথ মুখাজণ গম কে. এস. আমেদ সুভাষচন্দ্রকে আভনন্দন 

জ্ঞাপন করেন । 

সম্বধনার উত্তরে বিপুল বন্দে্মাতরম্‌ ধ্বনির মধ্যে শ্ত্রীধযন্ত সূভাষচন্দ্ 
বলেন--আপনারা যতই আমার প্রশংসা করুন নাকেন, আমার দোষ ভুটি 
সম্বন্ধে আম সম্পূণণ সজাগ আছ । যে আন্তারক প্রীতির বশে আপনারা 
আ'জকার সম্ব্ধনার আয়োজন কাঁরয়াছেন, তাহা আম বিশেষভাবে অবগত 
আছি। সংগ্রামের ভিতর দিয়া আসিয়াছেন বাঁলয়া আপনাদের উৎসাহ বার্ধত 
হইয়াছে। যে হলে আজ আপনারা আমাকে আভনন্দন কারবার অনুমাত 
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পাইয়াছেন, সেখানে প্রবেশ কারবার সময় অতাত ছান্র জীবনের কথা আমার 
চোখের সম্মহখে ভাসয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হইয়াছে, বর্তমান 
ছান্রজীবন ক অতাঁতের সঙ্গে যোগসূত্র হারাইয়া ফৌলয়াছে যে আপনারা 
এই অভ্যর্থনার আয়োজন কাঁরতে এত বেগ পাইয়াছেন। ১৯২৭ সালে 
প্রান্তন ছাত্র হিসাবে আতিথিরূপে যখন আম এখানে আ'সয়াছিলাম, তখন 
তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। কন্ত আজ ১৯৩৮ সালে তাহা করা 
হইতেছে । 

১৯৩১ সালে তখনকার কলেজ অধ্যক্ষের অনুরোধে প্রান্তন ছাত্র হসাবে 
কলেজের শতবাঁষকী উৎসব উপলক্ষে আর একবার আমি এখানে উপাঁক্ছত 
হইয়া ছিলাম । তখন কতকগীল সতে কলেজ অধ্যক্ষকে রাজণ করাইয়া ছিলাম । 
সে সতের কথা শঠীনলে আপনারা আশ্চযমবিত হইবেন, প্রথম সত ছিল-__ 
বড়লাটকে শতবার্ক উৎসবে ানমন্ত্রণ করা যাইতে পারবে না। 'দ্বতীয় 
সর্ত 'িল- উৎসব উপলক্ষ ইউনিয়" জ্যাক উত্তোলন করা হইবে না। এই 
দুইটি সতই কলেজ কর্তুপক্ষ মানয়া লইয়া ছিলেন। প্রান্তুন ছান্র স্বরূপ 
সেই সভায় উপাস্কত হইতে আমার বাধা হয়নাই ।॥ আজ এই সম্বর্ধনা 
সভার আয়োজন কাঁরতে আপনা'দগকে বেগ পাইতে হইয়াছে দোঁখয়া আম 
[বাঁস্মত হইয়াছি । যাহা হউক, আপনাদের বিপদ কাটিয়া গিয়াছে ও আপনারা 
সফল মনোরথ হইয়াছেন দোঁখয়া আম আনান্দত হইয়াছি। 

আম যখন কলেজে পাঁড়তাম তখন গ্রীতজ্ঞা কারয়া ছিলাম, কখনও 
গতানুগাঁতক পথে চলিব না । দহঃসাহসের সহিত নূতন পথে চ'িবার এক 
আনন্দ আছে । হিমালয়ের উচ্চ চূড়াই হউক, সমুদ্রের অতল তলই হউক, ক 
অনন্ত আকাশই হউক, অজানা রাজ্যের সঙ্ধানে যাত্রা কারবার একটা প্রলোভন 
আছে । এই অজানার খোঁজে বাহর না হইলে ভারতের সমৃদ্ধ আসবে না। 
এইভাবে ব্রিটিশ শান্ত ভারতে বিস্তার লাভ কাঁরয়াছে । তাহারা সমুদ্রে পাড় 
ণদয়াছে। অজানা রাজ্যের সম্ধানে সন্ধানে ছহীটয়াছে, দুঃখ ও বিপদকে 
হাঁসমখে বরণ কাঁরয়াছে। ইহাই ভারতে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য স্থাপনের 
সাইকোলজি । আমাদের পৃব" পুরুষেরা তিব্বত, সিংহল, মালয়, চীন প্রস্তুতি 
দেশে যে সভ্যতার আলোক বি্তার করিয়াছিল, তাহার মূলেও সেই একই 
সাইকোলাজ রাঁহয়াছে। এই নৃতিনের সন্ধান শবজ্ঞান রাজ্যে হইতে পারে, 
সামাঁজক বা অর্থনোৌতক ক্ষেত্রে হইতে পারে । দুজরয় সাহস ও আকাকক্ষার 
দ্বারা যদি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত শী আমাদের দাস-সহলভ 
মনোবত্ত দুরীভ্‌ত হইবে। 

দেশের যুবকেরা যাঁদ স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ কাঁরতে গশখে এবং 
পনত্য নূতন আ'বহ্কারের জন্য বিপদের মধোও দুঃসাহসের সাঁহত ঝাঁপাইয়া 
পড়তে পারে, তবে যে কোন সমস্যার সমাধান তাহাদের পক্ষে সহজ সাধা 
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হইবে। শত বৎসরের পরাধশীনতা সত্তেও জাতীয় জীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে 
ব্যান্তগতভাবে আমরা উন্নাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ কাঁরয়াছি, 'িল্তু সমাঁষ্ট- 
গতভাবে আমরা কিছুই কাঁরতে পার নাই। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী যত 
বড়ই হউন না কেন, তাঁহারা সমাম্টগত জাতীয় উন্নাতর প্রতীক নহে। 
সমাঁম্টগত আত্মচেতনা উদ্বোধনের ভার সমাজকে গ্রহণ কাঁরতে হইবে । তবেই 
এ জাতি আবার জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্লাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ কাঁরবে-_ 
এই মর্মে রাষ্ট্রপাঁত সুভাষচন্দ্র বসু গত শানবার সন্ধ্যায় সকাঁটশ চা কলেজ 
হলে কলেজের ছান্র-ছান্রীগণ কর্তৃক প্রদত্ত আভনন্দনের উত্তরে আবেগপূর্ণ 
ভাষায় বন্তৃতা করেন ।” 


প্রসঙ্গ কথা 

১. প্রোসডোন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন সহ ইংরাজ অধ্যাপকরা ক্লাসে 
প্রায়ই ভারত তথা ভারতীয়দের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধেয় ডীন্ত করতেন। তাঁরা 
ছাত্রদের বাঁদর, কুল ইত্যাঁদও বলতেন। 

এরই ফলে ১৯১৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ার তারখে অধ্যাপক ওটেন এ 
কলেজের কয়েক জন ছাত্রের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে ছিলেন। সেই দলে সুভাষ- 
চন্দ্রও ছিলেন । 

এই ঘটনার পরই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জেমস সাহেব সুভাষচন্দ্রকে 
তখনই কলেজ থেকে 'বতাঁড়ত করেন। অজ্পাঁদন পরেই কলেজে জেমস 
সাহেবের জায়গায় অধাক্ষ হয়ে আসেন ওয়ার্ডসোয়ার্থ সাহেব । 

এঁদকে সুভাষচন্দ্র অন্য কলেজে যাতে তাঁর পড়া চালয়ে যেতে পারেন, 
সেজন্য কলকাতা 'বধ্বাবদ্যালয়ে বার বার আবেদন করতে থাকেন । অবশেষে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়ে সুভাষচন্দ্র স্কাঁটশ চার্চ কলেজে পড়ার সুযোগ 
পেয়ে ছিলেন। 

এ সম্বন্ধে প্রেসিডোন্স কলেজের তখনকার ছান্র-সেক্রেটার (স্টুডেন্টস 
কন:সালটেোটভ কমিটি-প্রোসডেনণ্সি কলেজ ১৯১৫-১৬) ভোলানাথ রায় পরবতী” 
কালে তাঁর 9411 101779758ঠ 19106" গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা 
থেকে কিছ? এখানে উদ্ধৃত করাছ-_ 

ড/5 10955 9561) 0026 011, 09065 1090 0206150. 0) 5001115101, 
০0 5001785 13956 01) 1601) 76101021% 1916, 11০ 51 08 2161 
(15 49521110. 11019 5125 ০9217701997 005 0০561071179 7300 
0৮ ৮0০ 1900 850:091গ 0য 10106 0০18066 0£ 020015 
ও72.5 2.170,01117060 ০01 006 201) 1761017121 1916.0976 19৬৪.016 
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001110205 (650. 177 3151041475৮) 20%1550 009৮ 02 
51117010919 0106175 ০16 0102. 51155 511106 0) 0০010101666 0? 
[15091151750 (21617 2929 21] 1715 0০%/615. 481) 80011086101. 
9/2.5 17802 6০ 60 97710010906 01 005 07101551515 00 15616066212 
62)00175 15810176155 0296, 11) 40011] 10656 22001751 209101108- 
(1010 725 1772.02 10 01) 55100102966 001 01101951012 €0 00110111115 
115 5601015 171 50006 06161 001106. [7০ 25 1110010050 110 7010 
1916 01120009101. 01120199101) ০০910 192 7211050, [০ 29 
00119 ছ11008115 1196502650 110] 006 01785515505, 15৩ 266006 
91 0) 0101৮617905 1)0%/5৬51, 19151 ১০6০1950., 16 ৮/825 515৩1) ০0 
09016 2 0011522 2061118660 60 076 [01015519107 22159. 6০ 
20171110110) 11)9016৩ 01 006 01061 0£ ৪015101, [85560 109 0১০ 
17165106105 ০০011205075 00701515115 12101)0 10৩ 0169500. 00 0017- 
91001 1719 0256 20191). 

4166] 67155 101. 5.5. 01010179100) 00217 01117010021 01 
(005 5০0601510 01)0101065 0011606 2.5 2.010109,01160., [7০ 2,216 
10 9017016 51110172916 015 17111101002] 01 0) 12169106170 ০০9118৩, 
1101 9/10101) 102 1700 10661) 60021101190 1009 01019001011, 21, 
ড/০:45/9160 010 2096 1002,80 217% 0016001017১ 92511) 0096 106 
০110 11061010900 (02 £160175 09161 ০01 2, 01013815100 50115 
17121), /[1705 51110179,5 165111760. 1115 900168 25 2, €11110 221: 
50010610601 6৪ 5০০96৮151 01201051155 ০911656 0010 0019 19127. 
[7৩ 109. 00 ৪,506 ৬০ 56০19, 

[ স্কাঁটশ চার্চেস কলেজের নাম পরে হয় স্কাঁটশ চার্চ কলেজ । ] 

ভোলানাথবাবু তাঁর এ বইয়ে সভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে পরবতাঁকালের বন্ধ 
ওটেন সাহেবের একট কাঁহনীও বর্ণনা করেছেন। ভোলানাথবাবুর বই থেকে 
সেই কাঁহনীটও এখানে উদ্ধৃত হরে দলাম-_ 
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[ ভোলানাথ রায়ের লেখা 0412াত [0000 1916 বইটি 
আমি পেয়োছ স্বাধীনতা সংগ্রামী সুহৃদ গোপাল দত্তর কাছ থেকে । ] 


২. স্কাটশ চার্চ কলেজের তখনকার সব্জন প্রয় ইংরাঁজ সাহিতোর 
অধ্যাপক বব. বি. রায়ের পুরা নাম বীরেন্দ্র বিনোদ রায়। হীন চট্টগ্রামের 
অথাৎ মান্টারদা সূঘ“ সেনের দেশের মানুষ । চিরকুমার, সুপাণ্ডিত ও লেখক । 
কলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের কাতিছান্র । 

অধ্যাপক জীবনে হীন ক্লাসে আসতেন সম্পূর্ণ ইউরোপায় পোশাকে এবং 
ক্লাসে কোনাঁদন একটিও বাংলা কথা বলতেন না। কিন্তু কলেজে রাম্ট্রপাঁত 

হভাষচন্দ্রের সম্বধ'নার 'দিন সভায় এসোছলেন খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরে 
এবং বন্তুতা করোছলেন বিশুদ্ধ বাংলায় । 

আমাদের কলেজে তখন হিন্দু বাঙালশ ও খ্রীষ্টান বাঙালী অধ্যাপক যত 
ছিলেন, প্রায় ততই ইউরোপণয় অধ্যাপক ও অধ্যাঁপকা ছিলেন । সাহেব, মেম 
এবং খ্রন্টান বাঙালীদের কথা বাদ দলেও এক এই নিভ্ণক বি. 'ব. রায় ছাড়া 
কোন হিন্দু বাঙালী অধ্যাপকই অধ্যক্ষের ভয়ে বা চাকার যাওয়ার ভয়ে 
সোঁদনের সুভাষ-সম্বধনা সভায় যোগ দেন দি। 

বি. গব. রায় যেমন অপূর্ব পড়াতেন, তেমাঁন কলেজে সব ব্যাপারে 
শীনভরঁকও 'ছিলেন। আমরা ক্লাসে বসেও তাঁর অন্য ধরণের সাহসের কাজ 
দেখেছি । একটা বাঁল-_- 

তান আমাদের ক্লাসে পড়াচ্ছেন। আমরা নিঃশব্দে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর 
কথা শুনছি । এ সময় পাশের ঘরের এক অধ্যাপকের ক্লাস থেকে গোলমালের 
শব্দ আমাদের ঘরে আসাঁছল। 

দেখলাম, অধ্যাপক রায় পড়াতে পড়াতে হঠাৎ ক্লাস থেকে বোৌরয়ে গেলেন, 
একট পরেই আবার ফিরে এলেন । দেখা গেল, আর কোন গোলমালের শব্দই 
আমাদের ক্লাসে আসছে না। 

আমরা বুঝলাম, পরে জেনেও ছিলাম, তিনি অধ্যক্ষের কাছে যান 'ন, 
পাশের এ ঘরে গিয়ে অধ্যাপককে কিছ? না বলে, ছান্রদের গোলমাল করতে 
[নিষেধ করে এসৌঁছলেন। ছাত্ররা ষেমন তাঁকে ভয় করতো, তেমীন ভালও 
বাসতো । 

কন্তু ক্লাসে পাঠদান-রত এক অধ্যাপকের ঘরে অপর এক অধ্যাপকের এ 
ভাবে যাওয়াটা তো কম সাহসের কাজ ছিল না! 
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১৯৩৯-+৪৫ এই ক' বছরের নানা ঘটনার সাক্ষণ 
১৯৩৯ থেকে ১১৪৫ সাল এই ক' বছরে দেশে এবং বিদেশে বহু গঃরুত্বপুণণ 
ঘটনা ঘটেছে । এই সময়কার দেশের কোন কোন ঘটনার সঙ্গে আমার সামান্য 
একটু আধটু যোগ থাকলেও, তখনকার অন্য সমন্তভ ঘটনা ঘটতে দেখোঁছ 
এবং শুনোছি, সংবাদপন্েও পড়েছি । সে সবের কিছ? কিছু কাহিনী এখানে 
বলছি__ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও কংগ্রেপের 'ভারত ছাড়' আচ্দোলন 

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেত্বর জামনী পোলান্ড আক্লমণ করে। পোলাণ্ড 
ছিল 'ব্রাটশের খিন্র বান্ট্র। 'ব্রাটশ গবর্ণমেণ্ট জামনীকে পোলান্ড আক্রমণ 
করতে নিশেষ করল । কিন্তু জামানী সে কথায় কান দিল না। 

ফলে দুদিন পবে ৩রা সেপ্টেম্বর 'ব্রাটশ গবর্ণমেন্ট জামনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করল। ব্রেনের সঙ্গে ফ্রান্সও জামানীর বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করায় প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। 

এই যুদ্ধে দেখা গেল, জামনির সবাধিনায়ক হিটলার তাঁর প্রচণ্ড সেনা- 
বাহনী ও রণকৌশল নিয়ে একে একে পোলান্ড, ডেনমাক"” নরওয়ে, সুইডেন, 
হল্যাণ্ডঃ বেলাজয়াম, এমন কি ফ্রান্সও জয় করে নল । আর দিনের পর 
দন এবং মাসের পর মাস বোমা ফেলে ফেলে ইংলণ্ডকেও বিধবন্ত করে 
[দিল । 

হিটলারের সেনাবাহনীর হাতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীর পতন 
হয় ১৯৪০-এর ১৪ই জুন। গৃহটলারের সেনাবাহিনী ফ্রান্সের দ্বারে এলে 
তখনই ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী আমেরিকার প্রোসডেন্ট রুজভেল্টের কাছে সাহায্যের 
আবেদন জানিয়ে ছিলেন। তখন মাঁকিন য্্তরাম্ট্র ইংলপ্ড ও ফ্রান্সকে নোতক 
সমর্থন জানালেও, অনা কোনরূপ সাহাধ্য করে নি। 

ক্রা*্সেব পতন হ'লে তখন আমাদের রবীন্দ্রনাথও ফ্যাসস্টদের দমন করবার 
জন্য রূজভেজ্টের কাছে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। 

ফ্রান্স জয় করার বছর খানেক পরে ১৯৪১-এর ২২য়ে জুন 'হটলার 
রাঁশয়া আক্রমণ করে। এীদনই হিটলারের আকুমণের ঘণ্টা খানেক পরে 
ইতা'লিও রাশিয়া আক্রমণ করল । 

১৯৪১ এর ৭ই ডিসেম্বর জামানীর মিত্র রাষ্ট্র জাপান কোন রকম যহ্ধ 
ঘোষণা না করেই প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপে মাঁক্ন নৌঘাঁট পার্ল 


৫৬১ 


হারবার ধৰংস করে দেয় । এর পরাদন মাঁকিন যন্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে । 

১৯৪২ এর প্রথম দিকে জাপান দেখতে দেখতে হংকং, মালয়, "সঙ্গাপুর 
থেকে ইংরাজদের তাঁড়য়ে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করল এবং ৬ই মার্চ রেঙ্গুন শহর 
দখল করে 'নল। 

রেঙ্গুনের পতনের পর তৎকালণন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চাঁর্চল ১২ই 
মার্চ ভারতের সাহাধা চেয়ে ক্রিপৃস মিশনের সংবাদ ঘোষণা করেন । স্যার 
স্টাফোর্ড ক্লিপস চাঁচল গবর্ণগেণ্টেব প্রন্তাব দনয়ে মার্চের শেষ দিকে ভারতে 
এলেন । তিন এই প্রস্তাব 'িয়ে কংগ্রেস, মুসালম লীগ, হিন্দু মহাসভা 
প্রস্তীত সকল দলের সঙ্গেই পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করলেন। কিন্তু 
কোন দলই তীঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হ'ল না। 


ক্রপস প্রস্তাবে বলা হয়োছিল-_যুদ্ধ থেমে যাবাব অব্যবাহত পবেই ভারতকে 
ডো'িনিয়নের মযদ্দা দেওয়া হবে। তখন ব্রিটশ-ভারতের কোন প্রদেশ 
ইচ্ছা করলে, যে ভারতয় ইউিনয়ন গঠিত হবে তার মধ্যে থাকতেও পারে 
বা স্বতন্্ হয়েও থাকতে পারে । দেশীয় রাজ্যগৃলোর ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যবস্থা 
হবে। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নিবচিত প্রাতীনাধদের 'নয়ে শাসনতন্ত্র 
রচনা পাঁরষদ গঠিত হবে । 

ণক্রপ্‌স সাহেবের এই প্রন্তাব কংগ্রেস ও মুসালম লীগ কেউই মেনে ?নল 
না। 'ক্রপস প্রস্তাবে ভারত বিভাগের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা থাকায় কংগ্রেস এই, 
প্রস্তাব ত্যাগ করল, অপর পক্ষে প্রস্তাবের মধ্যে পাকিস্থান প্রাতত্ঠার স্পন্ট হী্গত 
না থাকায় মৃসালম লগও গ্রহণ করল না। 

এই সময়েই ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ও ৮ই আগম্ট বোম্বাই শহরে 
কংগ্রেসের ষে আঁধবেশন হয়, তাতে কংগ্রেস 'বখ্যাত “ভারত ছাড়” আন্দোলনের 
প্রচ্ভাব গ্রহণ করে। 

এই আন্দোলন প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী তখন তাঁর এক ভাষণে দেশবাসণর 
উদ্দেশে বলেছিলেন-_জাণতর একজন সেবক রূপে আম আপনাদের একটা 
ছোট্ট মন্ত্র দেব। মন্নটা হচ্ছে--“করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' হয় ভারতবষকে 
স্বাধীন করবো, না হয় স্বাধীনতা অজর্নের জন্য প্রাণ দেব। 


কংগ্রেসের “ভারত ছাড়” আন্দোলনের প্রস্তাবে 'ব্রাটশ সরকার অত্যন্ত গবচলিত 
হয়ে উঠল এবং আন্দোলনকে অওকুবেই বিনাশ করবার জন্য ৯ই আগস্ট অতি 
প্রত্যুষেই মহাত্মা গান্ধী সমেত বোম্বাইয়ে অবাচ্থিত সকল কংগ্রেস নেতাকেই 
গ্রেপ্তার করে কারারঃম্ধ করল। এছাড়া ভারতের অন্যান্য চ্থানেও প্রভাবশালশ 
কংগ্রেস কমীদের গ্রেপ্তার করল এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণাও করল । 


৬২ 


এই ভারত ছাড় আন্দোলন বা আগন্ট আন্দোলনকে দমন করবার জন্য 
গবর্ণমেন্ট যে নশংস 'নিষতিনের পথ অবলম্বন করেছিল, তার তুলনা নেই। 
পুলিশ ও সৈন্যরা সবর্পই বেপরোয়া গুলি চালয়ে বহু লোককে হতাহত 
করোছল । শবমান থেকে 'নরস্ত্র জনতার উপর বোমা বষণও করা হয়োছল । 
বহু গৃহ ভজ্মীভূত ও লহশ্ঠিত হযেছিল এবং শনার্বচারে পাইকারী 
জাঁরমানা আদায় করা হয়েছিল। তবে সবর্রই মুসলমানদের পাইকারী 
জরিমানা ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ন্যবস্থা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল ! 
উত্তব ভাবতের বািয়া, গোরক্ষপুর প্রন্তীত অঞ্চলে এবং বাঙ্গলায় মোদনীপুর 
জেলায় সরকারী নিষতিন বশেষরপে দেখা দিয়েছিল । 

কলকাতা শহরেও এই “ভারত ছ।ড়” আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠেছিল । 
এই আগস্ট বিপ্রবে কলকাতার 'বপ্রবীরা কলকাতার বহু জায়গায় টেলিফোনের 
তার কেটে দেয়, বহু পোষ্ট আঁফস প্হাঁড়য়ে দেয় এবং অনেক ট্রাম গাড়ীতে 
আগুন লাগিয়ে ভঙ্সীভূত করে। কলকাতার বহু জায়গায় প্াীলশ ও 
মালিটারীর সঙ্গে এই বিপ্লবীদের খন্ডযদ্ধও হয় । এতে অনেক বিপ্লবী নিহত 
হন এবং বহু আহত হন। তখন এই খন্ডযুদ্ধের এলাকাগুলিতে রাস্তায় রাষ্তায় 
সশস্ত্র প্ণালশ এবং সেনাবাঁহনশও পাহারা দিত । 

এঁ সময় একাঁদন দুপুরে আমার মেসে ফেরার সময় ঠনঠনে কালীতলার 
কাছে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে (বর্তমান নাম 'বধান সরাঁণ ) সাঁজেয়া গাড়ী নিয়ে 
টহলদারী এক 'াঁলটারী দলের সামনে পড়ে কোন রকমে প্রাণে বাঁচি । এখানে 
একটু আগেই যে ট্রাম পোড়ানো নিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে পাীলশের খণ্ডযুদ্ধ 
হয়ে গেছে এবং তারই জের হিসাবে সৈন্য দল এসেছে, এ খবরটা তখন 
জানতাম না। 


কলকাতায় জাপানী বোমা 

মহাত্মা গান্ধী “ভারত ছাড়” নামক তাঁর এক প্রবন্ধে ীলখোছলেন-_ 
ইংরেজদের যেমন করে সঙ্গাপুর ছেড়ে দিতে হয়েছে, তারা যাঁদ তেমাঁন করে 
ভারতবষ'ও ছেড়ে যায়, তাহলে অহিংসা মন্রে দীক্ষিত ভারতের কোন ক্ষাত 
হবে না। হয়ত সে রকম অবস্থায় জাপানীরাও ভারতবর্য স্পশ* করবে না। 

দেশে কংগ্রেসের ভারত ছাড়” আন্দোলন যখন খুব জোর চলছে সেই সময়ে 
কলকাতার হাতিবাগান বাজারে প্রথম জাপানী বোমা পড়ল ১৯৪২ সালের 
২৫শে ডিসেম্বর রাত্রে। পরদিন রাত্রে আবার জাপানী বোমা পড়ল 
ডালহোৌসণ এলাকায় । দুদিনেই বোমায় একজনও মানুষ মরে নি। আর ক্ষয় 
ক্ষীতও হয়োছল খুব সামান্যই 
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কিন্তু তাহলে কি হবে! কলকাতার মানুষ খবরের কাগজ পড়ে আগেই 
জেনেছে, জাপান বোমার আঘাত হেনে হেনে অঞ্প সময়ের মধ্যেই ভাবে 
পূর্ব এশিয়ায় একের পর এক ব্রাটশের রাজ্য জয় করেছে। তাই কলকাতার 
স্থায়ী বাসিন্দারা পযণ্তও তখন প্রাণভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাতে লাগল । 
যে যা পারল সঙ্গে নিল, বাকি সব ফেলে রেখে চলে গেল । 

হাওড়া স্টেশনে ও শিয়ালদহ স্টেশনে এবং হাওড়া শহর থেকে তখন 
মার্টিন কোম্পানীর যে হাওড়া-আমতা, হাওড়া-শিয়াখালা ও হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা 
আর কলকাতার বেলগঃছিয়া এলাকা থেকে বেলগাণছয়া-বাঁসরহাট লাইট 
রেল বা ছোট রেল গাড়ী চলতো এই সব-স্টেশনেই লোকের কলকাতা ছেড়ে 
চলে যাবার সে কী ভীড়! লোকে ঠাসাঠাঁস করে গাদাগাদ হয়ে ট্রেনের 
ভিতরে এমনাঁক গাড়ীর ছাদে উঠে এবং ঝুলে ঝূলেও গেছে। ট্রেন ছাড়া 
লোকে ট্যাক্স, লাঁর প্রসীততেও কলকাতা ছেড়ে পালায় । গরুর গাড়ী, 
মোষের গাড়ীতে করে মালপন্র নিয়ে গেছে । 

কলকাতার অদূরেই ২৫ কিলোমিটারের মত দূরে আমার বাঁড়। 
কলকাতার মেসে থেকে পড়া শেষ করলেও, এ মেসে বরাবরই আমার একটা 
আন্তানা ছিল। কখন গ্রামের বাড়তে, কখন বা কলকাতায় এসে থাকতাম । 

কলকাতায় যখন জাপানী বোমা পড়ল, তখন আমি কলকাতায় আঁছ। 
বোমার ভয়ে এ পলাতক নর-নারীর মত আ'মও সৌঁদন অনেক কম্টে আমাদের 
হাওড়া-আমতা লাইট রেলের ভ৭ড়ের মধ্যে বাঁড় গগয়েশছিলাম । 

কলকাতা থেকে এইভাবে চলে যাওয়া মানুষের ন্রোত বেশ কয়েক দন 
চলোছল। তারপর কলকাতায় আর জাপানণ বোমা পড়ল না দেখে, এ চলে 
যাওয়া মানুষরা সাহসে ভর করে আবাব কলকাতায় ফিরে আসতে লাগলো । 

ভারতের ব্রিটশ সরকার হইাতপূর্বে এাঁশয়ার জাপানের কাছে তাদের 
পরাজয়ের জন্য কলকাতা থেকে আগেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন অফিস 
আধাঁশকভাবে পাঁশ্চম ভারতের বিভন্ন স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । 

জাপানী আক্রমণের ভয়ে ভারত সরকার তখন আমাদের এই বাংলা দেশে 
আর একটা সতকর্তামূজক কাজ করোছল। জাপান ইংরাজদের হাত থেকে 
্হ্মদেশ কেড়ে নিলে ভারত সরকারের ভয় হ'ল এবার হয়ত জাপানণরা চট্র- 
গ্রামের ভিতর 'দয়ে পূর্ব বাংলায় এসে বাবে । এই ভেবে ভারত সরকার পুর্ব 
বঙ্গের বহ্‌ নৌকা, 'ডীঁঙ্গ বাজেয়াপ্ত ক'রে জলে ডাঁবয়ে রাখল । আর কোথাও 
কোথাও এ সবের চলাচলও কঠোরভাবে 'নয়ন্ণ করলো । ভয় এই সব নৌকা 
ডাঙ্গতে করে জাপানণ সৈন্যরা প্‌বশিঙ্গের গ্রামে গ্রামে না ছড়িয়ে পড়ে! 

পশ্চিম বঙ্গেও এই ব্যবস্থা হ'ল । এখানে আবার সরকার অনেকের সাইকেল, 
মোটর প্রন্ভীতও আটক করে রাখল । এখানেও এঁ ভয়, জাপানী সৈন্যরা এই 
সবের সাহাযো গ্রামে গঞ্জে না চলে যায় । 
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সরকারের তখনকার এ জলযান আটক করার প্রসঙ্গেই রথান্দ্রনাথ ঠাকুর 
তাঁদের “পদনা” বোট প্রসঙ্গে বা লিখেছেন, পরে তা পড়োছি। তানি লিখোছলেন-_ 

মহাযুদ্ধের প্রকোপ ঘরের কাছে এসে পড়ল । জাপানীদের ভয়ে বাংলার 
নদশগুলোতে যত রকমের জলবাহন ছল গভর্ণমেণ্ট সেগুলো সব ডুবিয়ে 
দিতে লাগল। পদ্মা বোটে আমি তখন উত্তরপাড়ায় থাকতুম । ভয় হ'ল 
কোনাঁদন বোটটা কেড়ে নিয়ে যায় । বোটাট বাঁচাবার জন্য গঙ্গা ধরে আগাগোড়া 
নদীপথে পাঁতসরে যাবার জন্য রওনা হলুম । সেখানে পেশিছে নিশ্চিন্ত বোধ 
হ'ল। তখনকার মত পদনা বোট রক্ষা হ'ল । কিন্তু বাবা ও মহার্যর 'বিশেষ 
প্রিয় এই বজরা বোটাটকে শেষ পযন্ত টিকিয়ে রাখতে পারলুম না। যুদ্ধের 
সময় কাঠ ও লোহার অভাবে সময় মত মেরামত করা গেল না। একটু একটু 
ধরে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নিঃশেষ হয়ে গেল।* গপতৃস্মাঁত--প্‌ঃ ২৪৯ 


দেখোছ জাপানী আক্ুমণের ভয়ে ভারত সরকার তখন কলকাতায় এ. আর. 
ণপ অর্থাৎ এয়ার রেড 'প্রকশান ও হোমগাড" নামে দুটি দপ্তর খুলোছিল। 
জাপানের বোমার আরুমণ থেকে কলকাতাকে রক্ষা করবার জন্য তখন কলকাতায় 
যে নিষ্প্রদীপ বা ব্ল্যাক আউটের মহড়া চলতো, তাতে এই এ. আর. পি ও হোম 
গাডের কমীদের খাটতে হোত । তখন কলকাতায় 'নশ্প্রদীপ বা ব্ল্যাক আউটের 
মহড়া চলতো এইভাবে-হঠাৎ রাণ্রে এক সময় খুব জোর আওয়াজে সাইরেন 
বেজে উঠল। এই সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গেই নভে যেত রাস্তার সমন্ত 
আলো । লোকের বাঁড় ঘরের বা দোকানপাটের আলো না 'িভলেও, আলোকে 
এমন ভাবে ঢেকে বা আড়াল করে দিতে হোত, যাতে সেই আলোর একটুও 
আভা রাস্তায় বা ঘরের বাইরে 'গয়ে না পড়ে। 

বাঁড়র ও দোকানের আলোর এই ব্যবস্থা দেখবার জন্য এ. আর, পি, 
কমরা ও হোম গাড” কমীরা টর্চ হাতে 'নয়ে রান্তায় রাষ্তায় ও পাড়ায় পাড়ায় 
ঘুরে বেড়াত। সাধারণ মানুষের রান্তায় বেরোন 'নাষ্ধ হোত। এর পর 
সাইরেনের অল: 'ক্লিয়ার বা িবপদম্যান্তর আওয়াজ বেজে উঠলে, লোকে আলোর 
ঢাকানা খুলতো এবং রান্ভার় বেরতো । রান্তার আলো জলে উঠতো । 

ণদনে সাইরেন বাজলে পথচারীকে এমন কি ট্রাম বাসের যান্রীদেরত্ত সঙ্গে 
সঙ্গে রান্তা থেকে সরে যেতে হ'ত । সরে গিয়ে পাকে বা খালি জায়গায় তখন 
যে সব পাঁরথা বা ট্রে কাটা হয়েছিল তার 'ভতর গিয়ে আশ্রয় নিতে হ'ত, নয়ত 
কারও বাড়র এক তলায় অথবা রান্ত।য় কোন কোন বাড়র পাশে হাত 'তনেক 
করে ফাঁক দিয়ে ষে সব ইটের ব্যাফল ওয়াল তোর করা হয়েছিল, সেই ব্যাফল 
ওয়ালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়তে হ'ত। এই দেওয়ালগুলো সাধারণতঃ 
লম্বায় ১০/১২ হাত এবং উচ্চতায় ৭/৮ হাতের মত ছিল। অল ক্লীয়ার 
সাইরেন না বাজা পর্যন্ত এখানে থাকতে হ'ত । 
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এই সব ওয়ালের পাশে বালির বন্তা থাকত। বাণড়তেও সম্ভব হলে বাণীলর 
বন্তা রাখতে হ'ত । বোমার টুকংরোকে বালি চাপা দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা 
ছিল। বোমার আওয়াজ থেকে কানের পদাঁ রক্ষা করবার জন্য সঙ্গে তুলো 
রাখতে হ'ত। বোমা পড়লে এবং কেউ সামান্য আঘাত পেলে তার প্রার্থামক 
চাকৎসার জন্য বাড়তে ঢ15৮ 410 8০৯ ও রাখতে হ'ত । জানালা, 
আলমারী প্রন্থাতির কাঁচে কাগজ মেরে দেওয়া হ'ত, যাতে না বোমার কাঁপনে 
কাঁচ ভেঙ্গে সেই ভাঙ্গা কাঁচে বাড়র লোকের ক্ষাতি হয়। কলকাতায় থেকে 
তখন আমাদের এসব ব্যাপারে রী'তমত ভুন্তভোগ হতে হয়েছে। 

মালয়, সিঙ্গাপুর, বামা হারাবার পর ইংরাজ সরকার জাপানের হাত থেকে 
ভারতকে বিশেষ করে বামার লাগোয়া আমাদের এই বাংলা দেশকে রক্ষা 
করবার জন্য এই যে সব ব্যবস্থা নিয়োছল এবং তখন বাংলায় যে প্রচুর সৈনা 
সমাবেশ করেছিল, এসব হয়ত বাঁদ্ধমানেরই কাজ করোছিল। যাঁদও এই 
সৈন্য সমাবেশ করতে গিয়ে অসামারক জনগণকে অনেক উপেক্ষা করা হয়োছিল 
এবং সৈন্যদের জন্য আগে খাদ্য মজুত করতে গিয়ে বাংলায় মহা দুভরক্ষ ডেকে 
এনোৌছল । সে কথা পরে আলোচনা করাছ। এখন যে কথাটা বলতে যাচ্ছি, 
কলকাতায় যে জাপানী বোমা পড়েছিল, সে বোমা ? সত্যই জাপানীরা 
ফেলেছিল ? না এরমধোও ইংরাজের ক্‌টব্াদ্ব কাজ করেছিল ? 

এতকাল শুনে আসছিলাম কলকাতায় জাপানীরাই বোমা ফেলেছিল । 
িন্তু সম্প্রীতি আমার পত্র দীপগুকরের মুখে অন্য কথা শুনলাম। সে বলে 
জাপান নয়, ইংরাজরাই এ বোমা ফেলোছল। 

দাঁপওকর পদার্থ বিজ্ঞানের ছান্ন হলেও নানা বিষয়ে সে প্রচুর পড়াশুনা করে 
এবং লেখেও । আমেরিকার কর্ণেল ধিশ্বাবদ্যালয়ে পোষ্ট ডক্টরেট করার সময় 
১৯৮৭ সালে বড় দনের ছহীটতে দীপগ্কর বাঁড় এসোঁছল । একাদন বাড়তে 
আমি ও আমার স্ত্রী মীনাক্ষী কি একটা প্রসঙ্গে কলকাতায় জাপানী বোমার 
কথা আলোচনা করাছলাম । দীপঞকরও তখন সেখানে বসে । 

দীঁপগ্ুকর আমাদের কথা শুনে, আমেরিকায় কার যেন একটা লেখায় 
পড়োৌছল,_-বললো কলকাতায় জাপান বোমা ফেলে 'ান। ভারতীয়দের মনে 
জাপানী-বিদ্বেষ আনবার জন্য ইংরাজ নিজেই এঁ বোমা ফেলেছিল । তখনকার 
অমন শান্তধর জাপান কলকাতায় বোমা ফেলল, একটাও মানুষ মরল না, 
একটাও বাড়ি ঘর ভাঙল না? এ কখন সম্ভব ? 

দীপগুকরের এই কথা শংনে আমাদেরও তখন মনে হ'ল--তাও তো বটে ! 
যে জাপান তার অব্যর্থ বোমার আঘাতে পর্ব এঁশয়ায় ইংরাজ ও আম্ৌরকান- 
দের কত ক্ষতি করল, সেই জাপানের বোমায় আমাদের একটুও ক্ষতি হ'ল না ! 

জাপানী বোমায় আমাদের কোন ক্ষাত না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে ভাবতাম, 
হয়ত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নিদেশেই এইরূপ হয়েছিল, কিল্তু তাই কি? 
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এখন ভাবছি সুভাষচন্দ্র তো বান থেকে ডুবো জাহাজে করে টোঁকও গিয়ে- 
ছিলেন ১৯৪৩ এর ২০ শে জুন। অর্থাৎ কলকাতায় বোমা পড়ার ছ'্মাস পরে। 

তবে কি সুভাষচন্দ্র বা্লনে বসে বা রাসাবহারী বসু জাপানে বসে 
জাপানী সেনাবাহনীকে এরুপ কোন ক্ষতি না করার দেশ দিয়োছিলেন ? 
এ ব্যাপারে এদের দেশ থাকলে, এরা তো বোমা ফেলতেই 'নষেধ 
করতেন। তাই দশপণগু্করের কথাটা বা যাঁর লেখা দণপণুকর পড়েছিল, তাঁর 
কথাটা একেবারে ভীঁড়য়ে দিতেও পার না। 


এই প্রসঙ্গে আমার আর একটা কথা--এঁ দ্বিতীয় বিষ্বযৃত্ধের সময় এখানে 
দেখোঁছ, যুদ্ধে আমরা জিতবই-_মানুষের মনে সব্ক্ষণের জন্য এই মনোবল 
আনতে তখন ইংরাজ সরকার 3০০15 শব্দের ড অক্ষরটা নিয়ে বড় করে 
লিখে দেশের সবন্র প্রচার করেছিল। তখন মোটর, ট্যাক্স, লাঁর, ট্রাম, বাস, 
ট্রেন প্রন্ভীত যান বাহনে, অফিস আদালতে, প্রকাশ্য স্থানে, এমন ক লোকের 
বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালেও ধঁ বড় অক্ষরের ৬ দেখা যেত। 

এখন ভাবাঁছ, যে ইংরাজ দেশর লোকের মনে "জতবই" এই মনোবল 
আনবার জন্য অন করে অত ৮৬ ব্যবহার করেছিল, সেই ইংরাজ বাঙালীদের 
তথা ভারতীয়দের মনে জাপান বিদ্বেষ এবং “ভারত ছাড” আন্দোলনের 
বিপ্লবীদের মনে জাপানী ভয় আনবার জন্য নিজেই যে ক্ষতিহীন বোমা 
ফেলে নি, সে কথা হয়ত জোর করে বলা যাবে না। 


১৩৫০-এর মচ্বন্তর 
১৯৪২ সালে 'আগম্ট ?বপ্লবঃ বা “ভারত ছাড়” আন্দলনের সময় ব্রিটিশ 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ চাঁচল তাঁর নিজের দেশবাসগকে অভয় গদয়ে বলোছলেন-_ 
ভারতে 'নব্রাটশ শাসনের ইতিহাসে এখন সবাপেক্ষা বেশশ সৈন্াই ভারতে 
মোতায়েন রাখা হয়েছে । 
এক 'দকে পর্বভারতে জাপানী আক্মণ প্রাতরোধের জন্য, অপর 1দকে 
১৯১৪২ এর আগন্ট বিপ্লবের বিপ্লবীদেরও দমনের জন্য--এই উভয় কারণে 
ভারতের ইংরাজ সরকার ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় প্রচুর সৈনা সমাবেশ 
করোছল। 'মন্ন রাষ্ট্র আমোরকা থেকেও অসংখ্য আমেরিকান সৈন্য এনেছিল । 
মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই বাংলায় খাদ্য "নিয়ন্ত্রণ প্রথা চাল: হয়েছিল, এবার 
এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো কঠোর হ'ল । দেশের উৎপন্ন খাদ্য আগে জমা হবে 
সৈন্যদের জন্য । অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে অসামরিক জন-সাধারণ । 
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এঁ সময় বাংলায় যা খাদ্য উৎপন্ন হ'ত, তাতে বাংলা দেশের অধিবাসীদেরই 
অভাব 'মিট-ত না। তখন প্রচুর পাঁরমাণ খাদ্য বিশেষ করে চাল আমদানী 
করতে হ'ত ব্রদ্ধদেশ থেকে । জাপান ব্লহ্ধদেশ জয় করায় সে আমদানণ একেবারেই 
বন্ধ হয়ে যায়। 

দেশের উৎপন্ন ফসলের আঁধিকাংশই আগে চলে যেতে লাগল বাংলায় 
জমায়েত করা সেনাবাহিনধর জন্য । ফলে বাংলায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। ক্রমে 
এই অভাব এত তখব্র আকার ধারণ করলযে ১৩৫০ সালে বাংলায় মহা 
দুভি“ক্ষ হ'ল। 

সারা বাংলা জুড়েই দ্ীভক্ষ। কলকাতার দূরদ্‌্রান্তের গ্রামের সাধারণ 
মুটে মুজহব ভ্মহশীন চাষীর দল ও অভাবী মানুষ এক মুঠো গভক্ষের 
আশায় তখন গ্রামের বাঁড় ঘর ছেড়ে সপাঁরবারে কলকাতায় এসেছে । দেখোঁছ 
তারা এসে পথে পড়ে থেকেছে । তারা দেখেছে, দোকানে, বাজারে, বড় লোকের 
ঘরে ঘরে নানান খাবার সাজানো রয়েছে । খেতে না পেয়ে ক্ষুধার জৰালায় 
সবাই মরেছে, তবুও কোথাও জোর করে কেড়ে খায় নি। তারা মাটির সরা বা 
কোন পাত্র হাতে নিয়ে কলকাতায় লোকের বাড়তে বাড়তে ভাতের “ফেন' 
গভক্ষা করে খেয়েছে,। তখন কলকাতার আলতে গাঁলতে ময়লা ছেস্ড়া কাপড় 
পরা নারী পুরুষকে এবং উলঙ্গ ও অধ উলঙ্গ শিশুকে দিনে এবং অনেক রাত 
পর্্তও এ ফেন চাইতে কত দেখোঁছ। কেউ কেউ হয়ত ফেনের সঙ্গে দয়া 
করে এ? মুঠো ভাত ও একটু তরকারিও দিয়েছে ; কন্তু সে অভাবের মহা- 
সমুদ্রে এক কণা জলাবন্দুর মতই । এই দুভর্ষে গ্রামে ও শহরে মানুষ 
কাতারে কাতারে মরেছে । 

দুভক্ষ-পণীড়ত মানুষদের খাবার দেবার জন্য তখন গ্রামে কোথাও 
কোথাও লঙ্গরখানা খোলা হয়োছল । গ্রামে যাদের বাঁড়তে ধানচাল ছিল, 
তাদের বাঁড় থেকে চাল চেয়ে এনে চালে-ডালে খিছুাঁড় করে লঙ্গরখানা থেকে 
ক্ষুধার্ত মানুষদের দেওয়া হ'ত। আধ পেটা, সাক পেটা করেই, তাও কি 
সকলকে দেওয়া সম্ভব হ'ত! বাঁসয়ে খাওয়ান অসম্ভব ছিল, ক্ষুধার্তরা 
সামান্য পারমাণ মতই খাদ্য এখান থেকে নিয়ে ষেত। 

সরকার থেকেও এইরচপ কিছ কিছ: লঙ্গরখানা হয়েছিল । 

এই দুভরক্ষের সময় 'বশ্বাবদ্যালয়ের পড়া শেষ করে প্রায়ই বাড়তে 
থাকতাম । সেই সময় আমাদের পাশাপাঁশ 'তনখানা গ্রামের সহৃদয় 
দরদী মানুষরা মিলে হাটতলায় আমরাও একটা লঙ্গরখানা খুলেছিলাম । 
সেখান থেকে প্রাতাঁদন দৃভির্ষ পাঁড়তদের কিছ কিছ খিচুঁড় দিতাম । 

১৩৫০ এর এই দহাভ্ষে সারা বাংলায় প্রায় ৫০ লক্ষ বাঙালী (হম্দু- 
মহসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ) অনাহারে মরেছিল । এরা মরেছিল বৈশাখ থেকে 
কাঁত্কের মধ্যেই । কারণ, এ বছর অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তী ধান প্রচুর 
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হয়েছিল । দুভিক্ষের পর দেশে ধানচাল হ'ল, লোকে ভাত খেতে পেল । 
গকল্তু অনাহারশ উপোষী মানুষ আঁধক খেয়ে আরও কত মরল। 
এই দু্ভরক্ষ মহামারীর সময় সরকারের খাদ্য-নীতিতে একটা মারাত্মক 
নু হয়োছল। লোকের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়ে তখন সৈন্যদের জনা এত 
বেশী খাদ্য জমা করা হয়েছিল যে, সেই উদ্বৃত্ত খাদ্য পরে নস্ট হয়ে গেলে তা 
ফেলে 'দিতে হয়েছিল । গরু মাহষেরও খাদ্যের অযোগ্য হয়ে ছিল। অথচ 
তখন এ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরল। 
যাকিছু চাল কোনরকম খাদ্যযোগ্য ছিল, সেগুলো রেশনে বি হ'ল। 
আর কছ্‌ অসাধু ব্যবসায় যারা মুনাফার আশায় চাল লুকিয়ে রেখোছল, 
মাঠে ধান হওয়ায় এখন তারা লুকোনো চাল বেচতে শুর করল । 
দুঁভ“ক্ষের মনান্তক দৃশ্য দেখে তখন বেদনার্ত হৃদয়ে তেরশ পণ্চাশের 
মন্বন্তর' নামে একটা কাবতার বই গিলখোছিলাম। এইটাই আমার সা'হত্য 
জশবনের প্রথম বই । এই বইয়ের একটা কাঁবতার কয়েক পরৃন্ত এখানে উদ্ধৃত 
করাঁছ-_ 
জগং সংদ্ধ চলেছে যহদ্ধ 
জাপান করেছে বামা জয় 
রেঙ্গুন চালের বাজার বন্ধ 
তাইত বাঙ্গালী হতেছে ক্ষয়। 
রং হি সং 
কাহার লা'গয়া কে কাঁরছে যুদ্ধ 
আমরা হেথায় মার, 
পরাধঈন কনা, চুপ1ট কারয়। 
মৃত্যুরে বরণ কার। 
সং রর ধঃ 
এখন শহধু ভা1ব-মারয়াছে যারা 
বাঁচয়াছে মরে? 
আমরা যারা বাঁচয়া আছ 
মারব কেমন করে?। 


আজাদ হিন্দ ফোজের কাছিন' 
হরিপুরা কংগ্রেসে যে-সৃভাষচন্দ্র বিনা প্রাতদ্বন্দকীতায় কংগ্রেস সভাপতি 
ণন্বাচিত হয়েছিলেন, পর বংসর ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সভাপাঁত 'নবাঁচনে 
তাঁকেই কঠিন প্রাতদ্বন্দবীতার সম্মুখীন হতে হয়োছিল। প্রাতিদ্বন্দবীতায় জয়লাভ 
করেও নেতাদের সঙ্গে মত পার্থক্যের জন্য তাঁকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল । 
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হঁরিপুরা কংগ্রেসে সভাপাঁতর ভাষণে এবং অন্যন্ও সভাষচন্দ বলোৌছলেন-- 
আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশী রাষ্ট্রের সশস্ত্র সাহায্য নিতে ইতস্ততঃ করা 
উঁচত হবে না। আহংসার উপাসক মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্রের এই মত 
সমর্থন করতেন না। 

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরওয়ার্/ ব্লক গঠন করেন । ১৯৪০ সালে 
সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর ফবওয়ার্ড রক" গঠনের কাজ 'নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় তান 
কলকাতায় রাইটাস” 'বাজ্ডংসের গনকটে অবাঁস্থত হলওয়েল মনুমেন্ট' বা 
“অন্ধক্‌প হত্যা নামক এক অলক কাঁহনীর স্মৃতিষ্তম্ভ অপসারণের জন্যও 
আন্দোলন করবেন বলেন । এই হলওয়েল মনমেন্টের ইীতিহাস হ'ল-- 

হলওয়েল নামে এক সাহেব লেখেন- ইংরাজরা কলকাতায় ফোট” উই'লিয়ম 
দুর্গ সুদঢ় করতে থাকলে, তখন বাংলার নবাব ?1সরাজদ্দৌলা কলকাতা 
আক্রমণ ক'রে ফোর্ট উইিয়ম দুর্গ দখল করেন এবং ১৪৬ জন ইংরাজকে 
বন্দশ করেন। পরে নবাব এই বন্দীদের তত্তাবধানের জন্য মানিকচাঁদ নামে 
এক ব্যান্তর উপর ভার 'দয়োছিলেন । মাঁনকচাঁদ একটা খুব ছোট্র ঘরে এদের 
আবন্ধ করে রাখেন । এতে দারুণ গ্রীম্মে পিপাসায় ১২৩ জন বন্দীর মৃত্যু 
হয়, বাঁক ২৩ জনকে অধণ্মৃত অবস্থায় পরের দিন ঘর থেকে বাইরে আনা 
হয়। এইটাই অন্ধকৃপ হতা নামে পারাঁচত। 

হলওয়েলের ববরণ ছাড়া আর কারও লেখায় 'কন্তু এই ঘটনার কোথাও 
কোন উল্লেখ নেই । সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন--আগামী ৩রা জুলাই (১৯৪০) 
সরাজদ্দৌলা দিবসে “হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণে তিনি নেতৃত্ব দেবেন। 
কিন্তু ৩রা জুলাইয়ের আগের দন বেলা আড়াইটা নাগাদ প্ীলশ স:ভাষ- 
চন্দ্রের এলগিন রোডেব বাড়িতে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ভারতের ইংরাজ 
সরকার "ভারত রক্ষা আইনে" সভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে আঁনাদর্ট কালের 
জন্য তাঁকে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখল । 

সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেও তাঁর সহকরণ ও অন:রাগাঁরা যথারশীত ৩রা 
জুলাই হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন চালান । তখন কলকাতায় 
অবস্থানকালে এই আন্দোলন দেখোঁছ। এদের আন্দোলনের ফলে শেষ পর্বন্তি 
পরে এ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারিত হয়োছল তাও দেখোছ। 

এদকে কারাগারে অবস্থানকালে 'ীবনা 'িচারে আনার্দম্ট কালের জন্য 
আটক রাখার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র অঅরণ অনশন করবেন স্থির করলেন। তিনি 
তাঁর অনশন আরম্ভের 'দিন জানিয়ে বাংলা সরকারকে একটা চিঠিও দিলেন । 
১৯৪০ সালের ১০ই নভেম্বর থেকে 'তাঁন অনশন আরম্ভ করলেন। 

সুভাষচন্দ্র অনশন আরম্ভ করলে গবণ“মেন্ট &ই ডিসেম্বর তাঁকে মুক্তি 
দিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখল । এই সময় ১৯৪১ সালের ২৬শে 
জানুয়ারি স্বাধীনতা 'দবসে এক সংবাদ প্রকাঁশত হ'ল যে, সুভাষচন্দু 
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রহস্যজনক ভাবে বাঁড় থেকে অন্তীর্হত হয়েছেন । গভণ“মেন্ট থেকে গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা বের্‌ল, ফিন্তু এক বছর পর্যপ্ত কেউ কিছুই জানতে পারল না 
সুভাষচন্দ্র কোথায় গেছেন। তবে বিলাতের কর্তৃপক্ষ তখন অনুমান 
করেছিল, সুভাষচন্দ্র হয় রোম, নয়ত বাঁলন চলে গেছেন। 

বাটশ গবণণমেশ্টের অনুমান িথ্যা হয়ান। কারণ সুভাষচন্দ্র 'বদেশী 
রাষ্ট্রের সাহায্য নয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনবার জন্য বাটশের শত্রু 
জামানীর রাজধানী বাঁল“নেই গিয়ে ছিলেন। 

সুভাষচন্দ্র বাঁলনে ?গিয়ে পৌছলে হিটলার তাঁকে সকল প্রকার সুযোগ 
সুবিধা দেন। পরে সুভাষচন্দ্র আবার বাঁলঁন থেকে ডুবো জাহাজে ক'রে 
১৯৪৩ শ্বীষ্টাব্ধের ২০শে জুন তাঁরখে টোঁকিওতে এসে পৌৌছন। 

সুভাষচন্দ্র ২০শে জুন টোকওয় পেশছে ২রা জুলাই সঙ্গাপুরে যান। 
ণসঙ্গাপুরে পেৌোছলে রাসাবহারী বসু ৪ঠা জুলাই তাঁরখে সুভাষচন্দ্রকে 
তাঁদের পূর্ব-গাঠিত আজাদ 'হন্দ সংঘের সভাপাঁতি করেন। সুভাষচন্দ্র এই 
দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সংঘের আন্দোলন প্রবল বেগে আগিয়ে চলে । 
পূর্ব এীশয়ার ভাবতীয় নরনারী দলে দলে আজাদ হিন্দ সংঘের সভা হতে 
থাকে এবং আজাদ 'হন্দ বাঁহনীতে যোগ দিতে আরম্ভ করে। এখানে 
ইংরাজের ফেলে আসা ভারতীয় সৈন্যরাও দলে এল ॥ পর্ব এশয়ায় অবস্থিত 
ভারতীয়রা এই সময় মনুস্ত হস্তে আজাদ 'হন্দ সংঘে অর্থ দানও করেছিলেন। 


সুভাষচন্দ্র এবার এখানে একটা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ? গবর্ণমেণ্ট গঠন 
করলেন। 'তাঁনই হলেন এই গবর্ণমেণ্টের সবিধনায়ক বা নেতাজী । জাপান, 
জামণিশ, ইটালন প্রস্ভৃতি ইংরেজের বিরুদ্ধের কয়েকটা রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ 
গবর্ণমেন্টকে স্বাধীন গবর্ণ“মেন্ট ব'লে স্বীকার করে ছিল । 

এই আজাদ 'হন্দ গবর্ণমেন্ট ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর যথাযথ- 
ভাবে গ্রেট 'ব্রটেন ও আমোঁরকার 'বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল । 

এই সময় আজাদ 'হন্দ ফৌজের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার এবং আজাদ 
1হন্দ ফৌজের আঁফসারের সংখ্যা ছিল ১৫ শত। বান্পীর রাণী বাহনী 
নামে একটা নারী বাহন্নীও ছিল । 

১৯৪৪ খ্রীণ্টাত্দের ১৮ই মার্চ তারিখে আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রথম ভারত- 
ভূমিতে প্রবেশ করে । এই বাহিনী অতুলনশয় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মোরাই 
ও কোঁহমার উপত্যকায় 'ব্রাটশ বাহনীকে পরাজত ক'রে মাঁণপূরে উপস্থিত 
হয় এবং পুনরায় ইম্ফল আক্রমণ করে। 

এই সময় ভাষণ বা আরম্ভ হওয়ায় সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ করা এক 
প্রকার বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আজাদ 'হন্দ বাঁহনীকে পশ্চাদপসরণ করতে 
বাধ্য হতে হয়। তবে এই সময় আজাদ 'হন্দ বাহন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ 
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চালিয়ে যেতে থাকে ৷ খাদ্য সরবরাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কোন ফোন 
স্থানে সৈনাদের ঘাস খেয়েও জীবন রক্ষা করতে হয়োছল । 

জাপানীরা ব্রাটিশের কাছ থেকে ব্রহ্ধদেশ কেড়ে নিয়ে ছিল। ব্রিটিশ সৈন্য 
পুনরায় ব্রহ্মদেশ আক্ুমণ করলে, এই আক্রমণে জাপানের বাধা দেবার ক্ষমতা 
নেই দেখে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রল নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ 
করেন। সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুন থেকে আজাদ 'হন্দ গবর্ণমেন্টের দপ্তরথানাও 
ণসঙ্গাপুরে সাঁরয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । 

অবশেষে আগন্ট মাসে জাপান 'ন্রাটশের 'নকট আত্মসমর্পণ করলে, আজাদ 
হন্দ ফৌজও 'ব্রাটশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। 


যতাঁদন 'দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে, ততাঁদন স:ভাষচন্দ্রের স্বাধধীনতার 
জন্য এত সব বাঁরত্বের বিস্তৃত কাহিনী অপ্রক।শিতই ছিল । বিশ্বষহদ্ধ শেষ 
হ'লে ক্রমে ক্রমে এই সব কাঁহনী প্রকাশিত হয়। আমরা তখন সংবাদপন্লে 
নেতাজীর ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর এইসব বীরত্বপূর্ণ অপূর্ব কাঁহনণ 
পড়ে আনন্দে ও গবে উৎফুল্ল হয়ে উঠতামা 
পরে এক সময় আজাদ হিন্দ বাহিনীর এক বাঙালণ সৌনকের সঙ্গে আমার 
পাঁরচয় হয়োছল। তাঁর মুখেও ভারতের ম্যান্তর জন্য তাঁদের আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর যুদ্ধের বর্ণনা শুনোছি। তান বলোছিলেন--আমাদের আজাদ হিন্দ 
বাহনীর যুদ্ধের শেষ দকে একবার বধার সময় যখন আমাদের খাদ্য সরবরাহ 
বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা নরুপায় হয়ে আমাদের যুদ্ধের যানবহন হিসাবে 
যে সব অশ্ব আমাদের সঙ্গে ছিল, সেগুলোকে একটা একটা করে মেরে সেই 
ঘোড়ার মাংস আগুনে সেকে খেয়ে আমরা প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলাম । 
যুদ্ধাবসানে যখন নেতাজীর ও আজাদ 'হন্দ ফৌজের বীরত্বকাহনী পড়ে 
গাঁবত হতাম, তখন নেতাজশ ও তাঁর এই আজাদ হিন্দ বাহনণ নিয়ে কয়েকটা 
কাঁবতা লিখোছলাম । নেতাজ"? ষোঁদন তাঁর সেনাবাহনীকে সম্বোধন করে 
পদল চলো” বলোছিলেন, সৌঁদনের সেই পদল্লী চলো' নিয়ে যেমন কলকাতার 
গড়ের মাঠে নেতাজশর একটি ম্ার্তি হ্থাঁপত হয়েছে, তেমীন আমি এ নিয়ে 
একটা কবিতা দিখোছলাম। সেই কবিতার প্রথম ক'লাইন এই-_ 
এ দরে, বহু দুরে 
পর্বত বনানী জুড়ে 
দেখা যায় ভারতের শ্যাম সীমা । 
আকাশের নশীলমা 
পদ্‌প্রান্তে ধার হইয়াছে নত, 
এ জন্মভূমি মোদের স্নেহশশীলা জননীর মত। 
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চাকরি 


ছেলেবেলায় বইয়ে পড়তাম, আমাদের এই বাংলায় আগে এমন দিন ছিল, 
যখন লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু এবং পুকুরভরা মাছ 
থাকতো । 

আমাদের গ্রামের বাঁড়তে আজও এই তিনটার কোনটারই তেমন অভাব 
নেই। বতর্মানে কষ সেচ এবং অধিক ফলনশখল ধানের দৌলতে গোলায় 
ধানের বরং বাড়বাড়ন্তই । 

দ্বিতীয় বিশ্বষহদ্ধ চলাকালেই এম. এ. পাস কাঁব। তখন যুদ্ধের কারণেই 
কোন একটা চাকার জোগাড় করত তেমন অস্হীবধা ছিল না। তবুও 
চাকাঁরর জন্য কোন চেষ্টা কার ন। ভাবতাম, যা জাম জায়গা আছে, তাতেই 
চলে ধাবে। শুধু শুধু চাকার করতে যাব কেন! তাই চাকাঁরর চেষ্টা না 
করে ঘরে বসে আপন মনে গঙ্প কাঁবতা লিখতাম, িছটা চাষের কাজ দেখতাম 
এবং প্রয়োজন বোধে 'িছ ক] গ্রাম সেবার কাজও করতাম । 

চাকারর জন্য বাব-মাও অবশ্য তেমন কিছ? বলতেন না। তখন ভাবতাম, 
যদ চাকার করতেই হয় তো এমন চাকার করবো, যার সঙ্গে অন্তত যেন কিছুটা 
সাহত্য চার সযোগ থাকে । কিন্তু এমন চাকার পাব কোথায় ? কে দেবে ? 
এইভাবেই দিন কাটে । 


এই সময় ১৯৪৫ সালের মাঝামাঁঝ একাঁদন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম-_ 

ভারতণ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানোঁজং িরেকটর বৌবাজারের গোপাীমোহন 
বস: লেন থেকে প্রত্যহ” নামে একটি বাংলা দৌনক পান্রকা বার করবেন। 
এই সংবাদ পড়ে এ কাগজে চাকাঁরর জন্য একটা দরখান্ত করি । 

সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রত্যহ? প্রকাশ শুরু হ'ল। সম্পাদক হলেন বাংলা 
কংগ্রেসের এক সময়ের সেকেটারি জনাব আশরাফউদ্দিন চৌধুরী । 'প্রত্যহ' 
বেরোবার প্রথম থেকেই অথাৎ সেপ্টেম্বর থেকেই সাব এঁডটরের চাকার পেয়ে 
এখানে কাজে যোগ দিলাম । এই পান্নকায় কাজ কাঁর এক বছরেরও ছু 
বোঁশ সময় । শেষ দিকে এই পাত্রকার রবিবাসরীয় সাহত্য 'বভাগ অধ্যাপক 
কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আম দুজনে চালাতাম, এবং ১৯৪৬ সালের “প্রতাহ" 
পূজা সংখ্যাও আমরা দুজনেই সম্পাদনা করেছিলাম । 

এই পূজা সংখ্যায় আমরা বাংলার তখনকার বিখ্যাত লেখক লেখিকাদের 
কাছ থেকে রচনা এনে প্রকাশ করে ছিলাম । এই পূজা সংখ্যা প্রতাহ'য় 


৬৩ 


নেতাজশ সুভাষচন্দ্র একটি পুরনো লেখাও প্রকাশ করে ছিলাম । এই 
সংখ্যায় কনকবাবূর একটা লেখা এবং আমার একটা কাবিতা ছেপে ছিলাম । 

প্রত্যহ” পাঁত্রকায় কাজ করার সময়েই তখনকার বিখ্যাত “ভারতবর্ষ” মাসক 
পান্রকার় একটা কাজ পেয়ে যাই । 

ভারতবষ- পাত্রকায় কি করে চাকারটা পেয়ে ছলাম, এখন সেই 
কথা বাঁল-_ 

১৯৪৬ সালের মে মাস। প্রত্যহ" পান্রকায় তখন কাজ করাছি। সেই 
সময় আমার এম. এ, ক্লাসের সহপাঠী গোকুলে*বর ভট্টাচার্য একাঁদন আমার 
“মেসে” এসে আমাকে বললো-_সাঁহত্য বোঝেন এমন কোন লোক তোর চেনা 
আছে? চেনা থাকলে, তাঁকে দে। আমাদের ভারতবষ পাত্রকায় একজন 
লোকের দরকার । নাট্যকার ও ওপন্যাসিক মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত- 
বের কাজ ছেড়ে দিয়ে পরাগ” মাসিক পাত্রকার সম্পাদক হয়ে চলে গেছেন । 

গোকুল শুধু আমার এম' এ. ক্লাসের সহপাঠীই নয়, সেও আম একই 
জেলার (হাওড়া ) এবং একই থানার (আমতার ) আঁধবাসীঁ, গোকুল নিজেও 
কিছু গকছহ লেখে । সে কবি নবকৃষ্ণ ভর্টচাযের পাত্র । গোকুল তখন 
'ভারতবষ” পান্রকা যাঁদের, তাঁদেরই পনন্তক প্রতিষ্ঠান গুরুদাস চট্রোপাধ্যায় 
এণ্ড সম্স+এর ম্যানেজার । 

প্রত্যহ*য় আমার প্রধানতঃ কাজ 'ছল বিকালে অথবা রাত্রে। আম 
গোকুলের কথা শুনে তাকে বললাম-_সাহত্য বোঝেন এমন লোক তো কই এখন 
মনে আসছে না। তা আ'মধাঁদ মাঁণবাবুর জায়গায় তোদের কাগজে যাই 


চলবে 2 
_-তুই গেলে তো খুবই ভাল হয়। কাল সকালে ১০টার সময়েই 


তুই আমাদের দোকানে চলে আয় । 


পরাঁদন ছিল ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মাঁদন । তখন ইংরাজ আমলে 
২৫শে বৈশাখ ছহটির দিন ছিল না। 

এ ২৫শে বৈশাখে সকাল ১০টায় আমি ২০৩/১/১ কর্ণ ওয়ালশ স্ট্রীটে 
গুরহ্দাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে গেলাম । আ'ম গেলে গোকুল 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে এই দোকানের এবং ভারতবর্ষ পাত্রকারও মালক 
হারদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে 'নয়ে গেল । হারদাসবাব আমার সঙ্গে কয়েকটা 
কথা বলেই বললেন_আজ থেকেই কাজে লেগে যাও।-এই ব'লে গোকুলকে 
বললেন-_গোকুল, এঁকে উপরে ভারতবর্ষ আঁফসে নিয়ে গিয়ে ফণিবাবূর সঙ্গে 
আলাপ কাঁরয়ে দাও । 

ফাঁণবাবু অর্থাৎ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন ভারতবষ" পাঁন্রকার 
সম্পাদক । 
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২০৩/১/১ এই বিরাট বাড়ির এক তলায় এদের বইয়ের দোকান ও প্রেস। 
দু তলায় ভারতবর্ষ আফিস। 

গোকুলের সঙ্গে ভারতবধ“ পান্রকা আঁফসে এসে ফাঁণবাবুর সঙ্গে এবং 
এঁ পান্রকা আফসের আরও ছ সাত জন কর্মীর সঙ্গে পারচয় হ'ল ॥ ১৩৫৩ 
সালের ২৫শে বৈশাখ থেকে ভারতবর্ষ পান্রকায় কাজে লেগে গেলাম । 

মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভাবতবষে'র পাবাঁলাসাঁটি আফসার বা প্রচার 
সচিব । আম তাঁর এ পদে গিয়ে যোগ দিলেও আমাকে সহকারণ সম্পাদকের 
কাজও করতে হ'ত | মাঝে মাঝে ভারতবর্ষ পান্রকার সম্পাদকীয়, যা সামায়কধ 
নামে লেখা হ'ত, তাও লিখতে হত । এমন কি ভারতবর্য এবং গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্সের ল' আফসার হয়ে, আইন সংক্রান্ত সমস্ত কাজও 
দেখাশোনা করতে হ'ত। এই এত সব কাজ করতাম বলে হাঁরদাসবাব্‌ আমাকে 
খুবই স্নেহ কবতেন। 

ভারতবষ* পাত্রকার সম্পাদকীয় ঠবভাগে আমার একজন সহকম্ ছিলেন 
[*বনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

ভারতবর্ষ পাঁন্রকায় সবে দিন পনের কাজ করেছি, এই সময় সম্পাদক 
ফাঁণদা ( বয়োজ্যেষ্ঠ বলে ভারতবষণ আফসের সকলেই আমরা তাঁকে ফিদা 
বলতাম ) একাঁদন আমাকে বললেন-রাঁটশ মন্ত্রী গমশন ভারতে এসেছে, 
এদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে দাও । ভারতবর্ষে ছাপাবো । 

ভারতকে 'ন্রাটশ শাসন মুন্ত করা ইত্যাঁদ 'নয়ে আলোচনার জন্য 'ব্রাটশ 
মন্ত্রী 'মশন তখন কছা্দন হ'ল ভারতবর্ষে এসে গেছে । ফাঁণদার কথায় 
পুরাতন সংবাদপন্র ঘেটে এ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে ভারতবর্ষে দিই। 
প্রবন্ধ লিখে শেষে তারখ দিয়ে ছিলাম ৪.৬.৪৬ | লেখাটা সেই সময় 
ভার৩বষে প্রকাঁ শত হয়োছল । 

আমতা রাশ্রসদয় কলেজের প্রাতষ্ঠাতা 'বখ্যাত দাতা পণ্ানন চোংদার 
আমাকে খুব স্নেহ করতেন । তান তাঁর কলেজে অধ্যাপনা করবার জন্য 
আমাকে বিশেষভাবে বলোছলেন। বাঁড়র কাছেই একরুপ লোভনীয় চাকার 
হলেও 'ভারতবর্” ছেড়ে যাই 'ন। 

ভারতবর্ষ পান্রকায় আম ১০বছর ৮মাস চাকার করোছি। এর মধ্যে বোধ 
কাঁর কখনও একটানা কখন বাছেদ 'দয়ে নানা বিষয়ে প্রায় ৮বছরের মত 
ভারতবর্ষ পান্রকায় দিখোছি। শেষ 'দকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচুর লাখ । 

ভারতবর্ষ পান্লকায় দীর্ঘ ১০/১১ বছর কাজ করার সময় মাঝে বছর খানেক 
করে দুটা পাত্রকায় দিকালে ও সন্ধ্যার দিকে সহ-সম্পাদক হিসাবে পার্ট 
টাইম কাজ করোছ । এই দ-টা পাঁত্রকা হ'ল সাপ্তাহক “সোঁনিকঃ ও সাপ্তাঁহক 
“বঙ্গবাসণ” । প্রত্যহ” তখন বন্ধ হয়ে গেছে । ভারতবর্ষে আমার কাজের সময় 
ছিল দিনে ১০টা থেকে ৫টা। 


৫ ৬৫ 


পাঁশ্চম বঙ্গের তখনকার সেচমন্ত্রী ভূপাঁত মজংমদার তাঁর ছোটভাই 
শৈলেশ মজমদারকে “সোৌনক' কাগজটা করে 'দয়োছলেন। গৌতম সেন 
গছলেন এই কাগজের সম্পাদক । 

ভূপাতিবাবু প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে সোনক* আঁফসে আসতেন । এসে তাঁর 
বৈপ্লাবক জীবনের গল্প শোনাতেন এবং দেশের রাঙ্নশীত নিয়ে আমাদের সঙ্গে 
আলোচনা করতেন । 

“বঙ্গবাসী' পন্রিকা ছিল, সেকালের একট 'বখ্যাত পাত্রকা। এর প্রাতিষ্ঠাতা 
ও সম্পাদক যোগেন্দ্রন্দ্র বস: একজন খ্যাতনামা লেখক ও প্রখ্যাত সাংবাঁদক 


1ছলেন। 


সোদপুর খাদি প্রাতজ্ঞান আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি বাঁশঙ্ট গান্ধীবাদী 
1ঠজতেন্দ্রমোহন দত্তর সঙ্গে নোয়াখা?ল ও 'ন্রপুরায় গান্ধীজীর শান্তি আভষানে 
যোগ দিতে গিয়েছিলাম । নোয়াখাশল-ন্রপুরা থেকে গান্ধীজীর চলে আসার 
দন বিকালে চাঁদপুরে মেঘনার সাবশাল চরে গাম্ধীজীর পার্থনা সভা । 
সভা আরম্ভ হতে তখনও দের আছে । িতেনবাবু ও মাম মেঘনার এ 
বিস্তৃত চরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছি। এমন সময় জতেনবাবু আমাকে 
বললেন--আপান ভারতবর্ষ আঁফস থেকে ফেরার পথে আমার 'বঙ্গবাসণ" 
কাগজটা কিছুক্ষণ করে দেখুন না। অবশ্য সেজন্য আপনাকে যথাযোগ্য 
পাঁরশ্রীমকও দেব । বত'মানে এ কাগজটা আম কিনে নিয়েছি। 

গান্ধজীর আভযান থেকে ফিরে ঠকছযীদন পরেই এই কাগজে সহ-সম্পাদক 
গহসাবে যোগ দই । তখন সম্পাদক ছিলেন, শান্তিপুর-ীনবাসী বদ্ধ পণ্ডিত 
হারনাথ ভগ্টাচাষ। শান্ত প্রকীতির আঁতিশয় ভদ্র মানুষ । বঙ্গবাসীর শেষ 
দন পযন্ত এখানে কাজ করেছি । 

এরপর বাঁসরহাটের জমিদার, ২৪ পরগনা জেলা স্কুল বোের প্রেসিডেন্ট 
হরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও আম দুজনে ণশক্ষা ও সংস্কৃতি” নামে একাট মাঁসক 
পত্রিকা বার করোছিলাম । এই পান্রকাটি 'িছ্:্দন চালিয়ে ছিলাম । তখনও 
1কম্তু ভারতবর্ষ পান্রকার মল চাকারটা আম ঠিকই করে চলোছ। 


ভারতবর্ষ আফসে ফিদা একদিন আমাকে বললেন- গোপাল, নৈহাটখর 
কাঁটালপাড়ায় বাঁঞ্কমচন্দ্রের বাঁড়তে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের যে 'খাঁষ বাঁঙ্কম 
গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা” হয়েছে তুমি এটার ভার নাও, কিউরেটর হয়ে ওখানে 
চল। এখানে তুমি যেমন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখছ, ওখানে গিয়ে বাঁৎকমচন্দু 
সম্বন্ধে লিখবে । তুমি তো জান, আম এ প্রাতিজ্ঞানের সেক্রেটার, তুমি যাঁদ 
ওখানে যাও তো আমি সেক্রেটারি থাকবো, না হ'লে ছেড়ে দোব। 

আ'ম বললাম--এখানকার চাকার ছেড়ে অতদরে যাব ? 


৬৬ 


দর আবার কোথায় ? কলকাতা থেকে ডোল প্যাসেঞ্জারী করবে । যেতে 
বড় জোর ঘণ্টা খানেক লাগবে । নৈহাটী থেকে আরও কতদ্‌র রানাঘাট, কৃ্ণ- 
নগর থেকেও লোকে প্রীতাদিন কলকাতায় চাকার করতে আসে । 

__সংগ্রহশালায় ক আছে ? 

__বাঁওকমচন্দ্রের শ'খানেকেরও বেশী অপ্রকাশিত চিঠি আছে । আরও 
[কিছু কিছ ?জাঁনস আছে, যা তোমার লেখার বিষয় হতে পারবে । 

এই শুনেই বললাম--তাহলে যাব। 

ফাণদা বললেন-_-লাইবোর ও সংগ্রহশালা দেখাশুনার জন্য একটা 
পারচালক সাঁমাত আছে। আম সেক্রেটাঁর হলেও, আমাদের কাঁমাঁটর 
প্রোসডেণ্ট বারাকপুরের এস. ডি. ও. ॥। বারাকপুরে এস ডি. ও-র কোয়াটারে 
দিন কয়েক পরেই সংগ্রহশালার পারচালক সাঁমাতর একটা মিটিং আছে। সেই 
মাটংয়ে তোমার নাম প্রন্তাব করে তোমার চাকাঁরর ব্যবস্থা করে দোব। 

বারাকপুরে এস, ডি. ও. অথাৎ মহকুমা শাসকের কোয়াটারে ২৩.৪:৫৬ 
তারখে খাঁষ বাঁওকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পাঁরচালক সামাতর যে 'মাঁটং 
হয়, তাতে ১লা মে ১১৫৬ থেকে এস. ডি. ও. রাঘবন- আমাকে এ প্রাতিষ্ঠানের 
1কউরেটর ?হসাবে নয়োগ করেন । এই চাকাঁরর জন্য আমাকে কোথাও যেতেও 
হয়ান। 

১৯৫৬র ১লা মে থেকে খাঁষ বাঁঙ্কম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ 
গহসাবে কাজে যোগ দিই । (তখন পাঁশ্চম বঙ্গে ১লা মে ছুটির দিন বলে ধায“ 
হয়ীন। ) এখানে কাজে যোগ দিলাম বটে, কিন্তু গুরহদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড 
সন্স তথা ভারতবষে"র কর্তৃপক্ষ আমাকে ছাড়তে চাইলেন না। এরা বললেন-_ 
গদনের প্রথম দকটায় অন্তত িছঃক্ষণ করে এখানে কাজ করে তারপর দ:পুর 
নাগাদ কাটালপাড়ায় যাবেন। 

ফাঁণদা ভারতবর্ষের সম্পাদক, খাঁষ বাঁওকম গ্রম্থাগার ও সংগ্রহশালার'ও 
সম্পাদক, তাঁরও ইচ্ছা অন্তত কিছুদিন আমি এইভাবে দুটা জায়গায় কাজ 
করি। 

ণকন্তু এতে আমার শরীরের উপর চাপ পড়তে লাগল । তবুও এই ভাবে 
৮ মাস চাঁলয়ে ছিলাম । শেষে ১৯৫৬র 'িডসেম্বর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতবষের কাজে ইস্তফা দিই । 

নৈহাটপ খাঁষ বাঁওকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় সেই যে ১৯৫৬র ১লামে 
কাজে লেগোছি, সেই থেকে দীর্ঘ ৩৭ বছর হ'ল আজও এখানে অধ্যক্ষ হিসাবে 
কাজ করে চলেছি । এখন আ'ম বৃদ্ধ, তবুও এই প্রাতিষ্ঠানের পরিচালক সামাত 
আমাকে ছাড়ছেন না। বলছেন--আপনি যতদিন আসতে পারবেন ততাদন 
কাজ করুন। সরকারেরও এতে আপাতত নেই। 


৬৭ 


রানী রাদমাঁণ 


রানী রাসমির পাত্রসন্তান না থাকায় তাঁর অন্যতম জামাতা মথুরা মোহন 
গব*বাস নিজ অংশেই শাশড়ীর প্রচুর সম্পাত্ত পেয়োছলেন। পরে এই মথুর 
বাবুর এ সম্পার্তর একটা বড় অংশের মালিক হয়োছলেন বিজয় কৃষ্ণ হাজরা । 
1বজয়বাবুর বাড় 'ছিল হাওড়া জেলার আমতা থানায় । তান রাজনীতি 
করতেন এবং একজন 'বাঁশম্ট সমাজসেবীও ছিলেন । 

আ'মও হাওড়া জেলার অ।মতা থানার মানুষ । এই সংন্রে এবং সমাজসেবা 
প্রভাত অন্যান্য সভ্রেও বজয়বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পাঁরচয় ছিল । "তান 
কলকাতায় জানবাজারে বানী রাসমণির 'বরাট বাসভবনের একাংশে--তাঁর 
গনজের অংশে সপাঁরবারে বাস করতেন। 'িবজয়বাবুর সঙ্গে পারচয়ের সূত্রে 
মাঝে মাঝে জানবাজারে তাঁর বাঁড়তে যেতাম, তাঁনও কলকাতায় আমার 
বোৌবাজারের বাঁড়তে আসতেন । 

গবজয়বাবৃর মারফৎই রানীর অপর জামাতাদের বংশধরদের সঙ্গে, বিশেষ 
করে এদের মধ্যেকার গোপাীনাথ দাসের সঙ্গে আমার ঘাঁনভ্ঠ পারিচয় হয় । 
তখন গোপশবাবু দাঁক্ষণেশ্বর মান্দর পাঁরচালনার বা মান্দরের কাজকর্ম 
ব্যাপারে সেবায়েতদের পক্ষ থেকে ছিলেন নিবচিত কম“কতা । 

এই সময় আম রান? রাসমাঁণর একাঁট জীবনী গলখলে, দাঁক্ষণেশ্বর মান্দর 
কর্তৃপক্ষ সেই বইএর সমস্ত ব্যয় বহন করে বই'ট প্রকাশ করে ছিলেন । পরে 
এই রানীর জীবনীর সঙ্গে আরও 'কছ ভথ্য যোগ করে রানীর জীবনগ 1নয়ে 
একটা 'সনেমা করার কথাও আমি এদের বাল এবং এ নিয়ে হাওড়া জেলারই 
এক চিত্র পাঁরবেশক নারায়ণ িপিকচার্সের সঙ্গে কথাও বলতে থাকি । 

এই সময় রানীর দক্ষিণেশবর মন্দির প্রীতষ্ঠার শতবষ' এসে যায়। তখন 
আম গোপীবাবহ, বিজয়বাবু এবং রানীর অন্যানা বংশধরদের বাল- বেশ 
জাঁক করে রানীর মান্দির প্রাতিষ্ঠার শত বার্ষিক? উৎসব পালন করা হোক-। 

আমার এই প্রস্তাবে এরা সকলেই সম্মত হলেন, গোপীীবাবু বললেন-_ 
এজন্য যত টাকা লাগে, আমি সমন্তই মান্দরের ফান্ড থেকে দোব। 

স্থির হ'ল- যেহেতু স্নানযান্তরার ?দনে মাঁন্দরের প্রাতষ্ঞা হয়োছলঃ সেজন্য 
আগামশ ১লা আষাঢ় বুধবার (১৩৬১ বঙ্গাব্দ ) স্নানযান্রায় দিন থেকে শুরু 
করে ৫ই আষাঢ় রাববার পযন্ত &াদন ধরে মহা আড়ম্বরে এই মাঁন্দর প্রাঙ্গনেই 
উৎসব হবে। প্রথম দনের এবং শেষ দিনের সভায় খ্যাত ব্যান্তরা এসে বন্তৃতা 
দেবেন, অপর তিন দিনের সভায় ধর্ম আলোচনা এবং ধমীঁয় সংগীত 
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পাঁরবেশিত হবে । এও চ্ছির হ'ল-_মান্দর চত্বরের বাইরে একটা ছোট মান্দরের 
মত করে তাতে রানী রাসমাঁণর একটা মর্মর মার্তও চ্ছাপন করা হবে। 

আর এই উপলক্ষে দেশের খ্যাতনামা লেখক লোঁখকাদের রচনা নিয়ে একটি 
স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করা হবে। 

উৎসবের প্রথম দিনের এবং শেষ দনের বস্তা ঠিক করা, স্মারক গ্রন্থের জন্য 
রচনা সংগ্রহ করে বই ছেপে প্রকাশ করা সমন্ত ভার পড়ল আমার উপর । 

১লা আষাঢ় আসতে আর বোশ দোর ছিল না। তাই আমার ঘোরাঘহারর 
জন্য এরা একটা মোটর আমাকে 'দয়ে রাখলেন । হাতে অজ্প সময় পেলেও 
যথা সময়ে সমন্তই ঠিক ঠিক সম্পন্ন করে দিয়ে ছিলাম । 

উৎসবের প্রথম দিনের অথারৎ্থ উদ্বোধন দিনের সভায় পৌরো'হিত্য করে- 
শছলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রী যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং 
প্রধান আতাথর আসন গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত সাংবাঁদক ও সাহাত্যিক 
হেমে'্র প্রসাদ ঘোষ । ভারতবর্ষ পান্রকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রন্ভীতিও সভায় বন্তৃতা দিয়ে- 
ছিলেন । এ দিন মন্দিরে রানী রাসমাঁণর যে মমণর মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয় তার 
আববণ উম্মোচন কবেছিলেন ডক্টর রমা চৌধুরী । 

২রা আষাঢেব আনন্দ বাজার পাঁন্রকায় এদের সকলের বন্তৃতা ছাড়াও রানণর 
দাঁক্ষিণেশবর মান্দর সম্বন্ধেও কয়েকটা কথা লেখা হয়োছল । যেমন-_ 

“১৮৪৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর রানী রাসমাঁণ দাঁক্ষণে*বর মান্দরের জন্য 
২০ একর জাঁম দুই লক্ষ ছাঁব্বশ হাজার টাকায় বলয় করেন। ১২৬২ সনের 
১৮ই জৈোন্ঠ বৃহস্পাঁতিবার স্নান যাত্রার দিন এ মান্দির স্থাপিত হয় । দেবালয় 
গনমণি ও প্রাতজ্ঠা কাঁবতে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। দেশ দেশান্তর হইতে বহু 
ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডত দাঁক্ষণেত্বরে আগমন করেন । প্রত্যেক পান্ডতকে গরদের ধুতি, 
একাঁট কাঁরয়া মোহর এবং যাতায়াত খরচ দেওয়া হয়। বিপুল সংখ্যক দারিদ্র 
নাবায়ণের মধ্যে এ দিবস অন্নবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মান্দর প্রাতম্ঠার 
ণকছাদন পরে ৫ লক্ষ টাকার সম্পান্ত নিয়া রাসমাঁণ তাহা দেবোত্তর কাঁরয়া 
দেন। উহা হইতেই মায়ের নিত্য সেবা চলে ।? 

“যুগান্তর” পান্রকাও সকল বস্তার বন্তুতা এবং সভার আরও খধটনাটি 
কথাও প্রকাশ করেন । যহগান্তর সব শেষে লেখেন- মন্দিরের সেবায়েতদের 
পক্ষ হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় আঁতাঁথ অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জানান ।” 

১৩৬১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষ পাত্রকায় সামায়কীতেও এই 
'দাক্ষণেশ্বর মন্দিরের প্রাতষ্ঠা শতবাঁষকণ” সংবাদ 'বস্তৃতভাবে প্রকাশিত 
হয়োছল । &ই তারিখের সভা সম্বন্ধে সভার ছবি সহ লেখা হয়েছিল-_- 

“৫ই তাণরখের সভায় প্রখ্যাত এ্ীতহাঁসক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও 
খ্যাতনামা সাহাত্যক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাগ£ত্ত ও প্রধান 
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আঁতাঁথর আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বাঙ্গলার বখ্যাত লেখক-লোখকাদের 
রচনা লইয়া দশ্ষিণেশ্বর দেবোত্তর ট্রান্টের পক্ষ হইতে 'দাক্ষণেশ্বর মন্দির 
(শত বাঁষকণ) নামে একটি পৃন্তকও প্রকাশিত হয়। এই পুন্তকখানি সম্পাদনা 
করেন সাহিত্যিক শ্রী গোপালচন্দ্র রায় ৷, 


'এই বিরাট উৎসবাঁদর কাজ মিটে গেলে, এবার রানীর জখবনশীঁচ্র বা 
ণসনেমার কাজের দিকে মন দিই । আমার লেখা রানশ রাসমাণর জশবনশর 
সঙ্গে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিলে যথাসময়ে ছ'ঁব হয়ে ১৯৫৫ সালের 
১২ই জানংয়ার ছাঁবাঁট মন্ত লাভ করে । ছদিতে কাহনীকার হিসাবে আমারই 
নাম থাকে । এই সিনেমা পূণ" প্রেক্ষাগহে দঁঘণকাল চলোছল। এবং 
রাষ্ট্রপাঁতর পুরস্কারও লাভ করোছিল। 

এই 'ীসনেমা থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করায় প্রযোজক এই ছবি চলা কালই, 
এক সনেমা হলে সভার আয়োজন করে পরিচালক, 'চন্রনাট্যকার, কাণহনগকার 
প্রন্ভীতকে একট করে সোনার মেডেল উপহার দিয়েছিলেন । 7সাঁদনের সেই 
সভায় সভাপাতত্ব করেছিলেন বাজ্যপাল ডক্টর হবেন্দ্রকুমার মুখে পাধ্যায । 
সভায় রাজ্যপালের পত্বী বঙ্গবালা দেবী বগীন ি্জক্র ফিতায় বাঁধা 
মেডেলগ'ল প্রাপকদের গলায় পাঁরয়ে দিয়ে ছিলেন । পবে এক সভাঘ বেঙ্গল 
মোশান িকচার এওয়াড কাঁমটিরও একটি মানপন্র পাই । তাতে সাঁহ 
আছে-হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘে;ষ, অতুল্য ঘোষ ও সুধাংশু লস্ীব । 

এই ছাবর পাঁরচালক শছলেন_কালনপ্রস।দ ঘে।ষ। রানী বাসমাঁণর 
ছোট বেলার চরিত্রে আভনয় করে নাঁলকা িখারাণী বাগ, রান্পর পিতা 
হরেকৃফ দাসের ভমকায় আঁভনয় করেন-_পাহাডন সান্যাল । রানী রাসমাঁণর 
প্রথম জীবনে তাঁর স্বাগীর ভামকায় অভিনয় করে'ছলেন অনুপকৃম্ার | 
রানীর প্রথম জীবনের পর অথাৎ বেশ বয়সের ভ্ীগ্রকায় আভনয় করেন 
মালনা দেবী, তখন তাঁর স্বামীর ভূমিকায় ছিলেন-_ছাঁব শ্বাস । জামাতা 
মথুরের ভ্বীমকায় ছিলেন অসিতবরণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় আভনয় 
করোছলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

“রানী রাসমণি? ছাঁব তোলার সময় স্টুডিওতে এবং দক্ষিণেশবর কালা 
মন্দিরেও উপাচ্ছিত থেকোছি । মান্দিরে ছবির স্যুটং-এর সময় আমাকে এখানে 
উপাস্থত থাকতেই হ'ত। এক 'দনের কথা মনে আছে- দাঁক্ষণেন্ধর মান্দরে 
রানধর ভামকায় মলিনা দেবীকে 'নয়ে ছব তোলা হচ্ছে । ছবি তোলা শেষ 
হলে, মালনা দেবী আমাকে অনুরোধ করলেন -দাদা, মা কালীর একেবারে 
সামনে বসে মা-কে একবার আম প্রণাম জানাব । আপাঁন পুরোহিতকে বলে 
এর ব্যবস্থা করে দিন। 

মলনা দেবীর এই কথায় আম কাল? মান্দরের পঃরোঁহতকে বলে কালীর 
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রা দক্ষণেশবর মন্দির প্রাতষ্ঠা শতবার্ষকশ স্মারক-গ্রন্থের 
অন্যতম লেখক কাব কুমুদরঞ্জন মাল্পকের চিঠি 
০১ 


সম্মুখে মালনা দেবীর যাওয়ার বাবস্থা করে দিই । তখন তান কালীর সামনে 
বসে তাঁর প্রার্থনা জানিয়ে কালীকে প্রণাম করে আসেন। 


রানী রাসমাঁণর দাঁক্ষণে*বর কালী মান্দবের 'িনকটেই রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের 
একটি আন্তজাতিক আঁতাঁথ ভবন আছে । এই আঁতাঁথ ভবনের সঙ্গে বা রাগকৃ্ণ 
মহামণ্ডলের সঙ্গে রানীর বংশধরদের কোন সম্পক্ত নেই । নকন্তু এই রামকৃষ্ণ 
মহামণ্ডলের অতাথ ভবনে যারাই আসেন, তাঁরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন- 
পখঠ রান বাসগাঁণ প্রাতাছঠত কালশ মাণ্দর দেখতে আসেলই । 

১৯৫৪ সালেব ২৫শে ভিসেম্বব বামকৃষ্জ মহামন্ডলের এক সভাষ মহা- 
মণ্ডলের উদ্যোক্তারা রাষ্ট্রপাতি ডঃ বাজেন্দ্র প্রসাদকে নিয়ে আসবেন বলে "স্থর 
করলেন । এই সংবাদ পেয়ে দাঁক্ষণেশবব মান্দরেক সেবাষেতদের পক্ষের 
সেক্রেটার গোপশীনাথ দাস আমার বাড়তে এসে আমাকে বলেন-_কাল বিকালে 
দক্ষণেশবর মান্দবে আসুন । কাল 'বকালে পাশেই মহামণ্ডলেব সভায় 
রাষ্ট্রপাত আসছন । সেখান থেকে তান আমাদের মান্দরে আসবেনই । 

পরাদন 'বকালে দক্ষিণেশ্লব গাঁন্দিবে গেলাম ।॥ রাম্ট্রপাত মভামণ্ডলে তাঁর 
সভা শেষ করে দাক্ষণেশ্বর মন্দিবে এলেন । গোপপনীবাবৃ এবং আম বান্ট্রপাতকে 
সঙ্গে নিয়ে ঘঃরে ঘুরে কালী গাঁন্দর, শব মান্দির, শিবমন্দির ইত্যাঁদ 
দেখালাম । শেষে আম রাল্ট্রপাঁতিকে শ্রীবামকুষ্ণ যে ঘবে থাকতেন, সেই ঘরে 
নিয়ে এলাম । ঘরে ঢোকা" আগে রাত্ট্রপাতকে জুতো খুলে ঢুকতে বলাম 
গতাঁন তাই করলেন । 

ঘরে অবাঁস্থত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো বা প্রাত1ততে যাতে বান্ট্রপাঁত মালা 
দেন সেজন্য আগেই পাশের একটা ফলের দোকান থেকে একটা বড ফুলের 
মালা কিনিয়ে এনে রেখে ছিলাম । বান্ট্রপাতর হাতে ফুলের গ্রালাটা দিলে 
[তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোষ মালা দিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। 

মান্দরের পুরোহিত, রানীর একজন বংশধর এবং আ'ম পাশে দাঁড়য়ে 
রইলাম । 

মালা দেওয়া হলে আমরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাসকক্ষের বাইরে এলাম । 
এই সময় আম আমার লেখা--ভারতে 'ব্রাটশ শাসনের অবসান, মহাত্মা গান্ধীর 
শান্ত আভিযান, মহামানব (গান্ধীজীর জীবন )১ শহশীদ (বাঙালী শহগদদের 
কা'হনণ ) প্রস্তুতি কয়েকটা বই রান্ট্রপাঁতকে উপহার দিই | 

জানতাম রাম্দ্রপাতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ভালই বাংলা জানেন। তানি কলকাতা 
প্রেণসডোঁন্স কলেজের ছান্ন গছলেন। কলকাতায় গহন্দু হোস্টেল বাঙ্গালী ছান্রদের 
সঙ্গে থাকতেন । একবার প্রোসডোন্স কলেজের এক 'বরাট সভায় এই রাষ্ট্র 
পাঁত রাজেন্দ্র প্রসাদকে বাংলায় বন্তৃতা দিতেও দেখোঁছলাম । 
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মহাত্মা গাঙ্ধী 


১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জ.লাই 'নাখল ভারত মহসাঁলম লণগ কাউীন্সিল 
বোম্বাই আঁধবেশনে ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের গণপাঁরষদ ও অন্তর সরকার 
গঠন, এই উভয় প্রকার প্রসন্তাবই প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ১৬ই 
আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” দিবস ঘোষণা কবে । শান্তিপূর্ণভাবে এই বিক্ষোভ 
দিবস পালিত হবে, লীগ নেতাদের এর্প আশ্বাস দান সত্তেও প্রত্যক্ষ 
সংগ্রাম” দিবসে বহু লীগ সমর্থক ভারতের প্রায় সবই একটা ভ"ষণ হাঙ্গামার 
সুন্ট করে । ফলে দেশ জওড়ে হন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঘোরতর সাম্প্রদায়ক 
দাঙ্গা শুরু হয়। ১৬ই আগস্ট থেকে -০শে আগস্ট্র মান্র এই কশদনেই 
শৃধ: কলকাতার দাঙ্গায় পাঁচ হাজাব লোক নিহত ও দশ হাজার লোক আহত 
হয় এবং লোকের প্রায় দশ কোটা টাকার সম্পান্ত লুশ্ঠিত হয়। এই সময় 
কলকাতায় 'ছলাম। তাই এ ভয়াবহ দৃশ্য কিছ দেখতে হয়েছে । ১৬ই 
আগস্টের পর অনেক দন পযন্তও এই দাল্গর জের মিটল না। দেশের 
সবত্রই এই সংগ্রাম ছোট বড় আকারে এক প্রকার লেগেই রইল । :০ই অক্টোবর 
থেকে সপ্তাহাধক কাল ধরে লীগ শাসিত বাঙ্গলার নোয়াখালি ও ব্রিপুরা 
জেলায় এই সংগ্রাম যে নৃশংস আকাব ধারণ কবল, তার কাছে কলকাতা ও 
অন্যান্য স্থানের হত্যাকাণ্ডও যেন ম্লান হয়ে গেল। 


নোয়াখালি ও শন্রপুরার এই খনদারুণ সংবাদে মহাত্মা গান্ধী তীব্র বেদনা 
অনুভব করলেন । তান তখন 'ছলেন 'দল্লশতে । তান বাঙ্গলার এই দুর্গত 
অণুলে আসবার জন্য অত্যন্ত চণ্ল হয়ে উঠলেন। 

২৮শে অক্টোবর প্রাতে মহাত্মা গান্ধী নয়াঁদল্লী থেকে বাংলার উদ্দেশে 
রওনা হলেন। পরদিন অপরাহে সোদপঃর খাদি প্রাতষ্ঠানে এসে পৌছলেন। 
এখানে কয়েকাঁদন থেকে তাঁন বাংলার গবর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী ( তখন রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধান মন্ত্রী বলা হ'ত) মিঃ সরাবার্দর সঙ্গে কলকাতার ও 
পূর্ব বঙ্গের হাঙ্গামা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর ৬ই নভেম্বর প্রাতে 
একটা স্পেশাল ট্রেনে সদলে নোয়াখালি অভিমহখে যাত্রা করলেন। 

গান্ধীজী এই সোদপর খাদ প্রতিষ্ঠানে থাকার সময় এক'দন তাঁকে 
দেখবার জন্যই সোদপুরে তাঁর বিকালের প্রার্থনা সভায় গিয়েছিলাম । সোঁদিন 
সভায় বোধ কার হাজার পশচশ-এর মত মানৃষের সমাবেশ হয়েছিল! দূর 
থেকে গাম্ধীজীকে সেই প্রথম দেখলাম । 
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গান্ধীজগ নোয়াখালি গিয়ে দিনের পর দিন দগ“তদের মধো মিশে তাঁদের 
অভয় দিতে লাগলেন এবং এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে যেতে আরম্ভ করলেন। 
মুসলমানদের সঙ্গেও দেখা করে স্থানীয় পাঁরস্থিত নিয়ে আলোচনা করতে 
লাগলেন। 

আ'ম এই সময “ভাবতবর্ষ” পাণ্রকায় ভারতেল সাধারণ রাজনোতক ঘটনা 
ণনয়ে প্রবন্ধ লিখাহলাম । ভারতবর্ধ-সম্পাদক ফণিদা একাঁদন আমাকে 
বললেন--নোয়াখাঁলতে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি আভযান 'নিয়ে তুমি ভারত- 
বষে” আর একটা করে পৃথক প্রবন্ধ লিখতে থাক। 

প্রতি মাসে একই নামে একজনের দংটা কবে প্রবন্ধ ছাপা হলে, ভাল দেখাবে 
না বলে, আম আমার গোপাল রায় এই নামের দুটা শব্দের আদ্যক্ষবনয়ে 
গোরা? ছদ্মনামে এ প্রবন্ধ লিখতে লাগলাম । 

তখন পাথবীর বহু দেশেরই দ্াণ্ট আকৃষ্ট হয়োছল এ নোয়াখাঁলিতে । 
ইউরোপের অনেক দেশের সাংবাদকও নোয়াখাল গিয়েছিলেন গাম্ধীজীর 
শান্ত আভষান দেখতে । 

গান্ধীজশীর এই শান্তি অভিযান গলখতে লিখতে আমারও বড় আগ্রহ হ'ল, 
এঁ শান্তি আভযান প্রত্যক্ষ করার । কিন্তু যাই কি করে 2 

এমন সময় একাঁদন শুনলাম, আনন্দবাজার পাঁত্রকার সম্পাদক চপন্াকান্ত 
ভট্টাচার্য নোয়াখালি ঘরে এসেছেন । গেলাম ভাঁর কাছে, ভাবে যাওয়া 
যায় জানতে । তান বললেন--যাওয়া অসম্ভব । আম শরৎ বসুর সঙ্গে 
গয়োছলাম বলেই যেতে পেরোছলাম । শরৎ বস নোয়াখাল যাব বলায় 
সুরাবার্দ সাহেব তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা অথ জীপ ও সশস্ত্র প্রহরাব ব্যবস্থা 
করে দয়োছলেন। সেখানে চাঁরাদকে কেবল মুসলমান আর মুসলমান, 
ণহন্দুর নাম গন্ধ নেই, যা আছে সব আশ্রয় শাবরে । গাম্ধীজীর এবং তাঁর 
কমীর্দের চেজ্টাশ শকছ- ছু হন্দু অবশ্য এখন নিজ নিজ বাস্তু ভিটায় 
1ফবে যেতে শুরু করেছে । কিন্তু সে প্রায় কিছুই নয়। 

চপলাবাবুর এই কথা শুনে আমার আগ্রহ অনেকটা দমে গেল। কিল্তু 
তবুও ভাবতে থাক, ক করে যাব! 

ঠিক এই সময়ট।য় হঠাৎ একাঁদন খাঁদ প্রাতজ্ঞান আশ্রম থেকে আমার ডাক 
পড়ল । ভারতবষ- পান্রকা খাদ প্রাতষ্ঞান আশ্রমে নিয়মিত যায়, আশ্রমবাসারা 
এই কাগজ পড়েনও । এই প্রাতিষ্ঠানের ম্যানেজার াব*বনাথ নাথ “ভারতবষে” 
নোয়াখালিতে মহাত্মা গাম্ধর শান্ত আভযান পড়ে খোঁজ করে আমার সমস্ত 
পাঁরচয় জেনে 'নয়োছলেন। 

আম সোদপুরে খাদি প্রতিজ্ঞানে গিয়ে বিশবনাথবাবৃর সঙ্গে দেখা করলে, 
গতাঁন আমাকে বললেন-গোপালবাব্‌ আপনার লেখা পড়াছ, মাপান দয়া করে 
একবার নোয়াখালি যান, 'গয়ে স্বচক্ষে সব দেখে আসন । 
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বললাম--আ'ম তো যাবার জন্য পাগল । 

গিশবনাথবাব্‌ বললেন--তাহলে এক কাজ করুন- কালই আমাদের খাদি 
প্রাতিজ্ঠানেব অন্যতম ট্রাস্ট জভেন্দ্র মোহন দত্ত রেডিও ইত্যাদ নিয়ে নোয়া- 
খালি যাচ্ছেন। আপাঁন আজই আমাদের কলকাতার আঁফসে সম্ধ্যার 
সময় 'গয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন । তান প্রাতীদন এ সময় ওখানে আসেন। 

সোদপতর খাদ প্রাতষ্ঞান থেকে ফিরে এ দিন সন্ধ্যার সময় গুদের 
কলকাতার আফিসে গিয়ে জতেনবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম । তান সব শুনে 
বললেন-_ কাল সকালে চিটাগং মেলে আ'ম নোয়াখালি রওনা হচ্ছি । আপাঁনও 
চলুন। ভালই হবে। 

পরাদন সকালে গজতৈনবাবু ও আম 'িয়ালদহ থেকে চিটাগং মেলে 
নোয়াখালি শ্রভিমুখে বান্রা করলাম । দুপরে গোয়ালন্দে গিয়ে পেৌশীছলাম । 
তাবপব সেখান থেকে স্টীমাবে চাঁদপব । বাত্রি ৮টা নাগাদ চাঁদপঃরে গিয়ে 
পৌঁছলাম । সেখান থেকে ট্রেনে লাকসাম জংশন স্টেশন । আবার সেখান 
থেকে লাকসাম-নোয়াখালি লাইনে সোনাইমহাঁড-তে গিয়ে ভোরে নামলাম । 
ওখান থেকে ট্যাক্সিতে কবে কাজিরাঁখল । গান্ধীর নোযাখাল ও '্রিপুরায় 
শান্তি মভিযানে এই কাঁজরাথ্ল "ছল হেড কোয়াটরি । কাজরাঁখলের যে 
বাড়তে গান্ধীজশীব ক্যাম্প ছিল, দাঙ্গার সময় সেই বাড়ব অনেককেই মৃসল- 
মানবা হত্যা কবোঁছল। 

আমরা ঘখন যাই তখন এ ক্যাম্পে খাদি প্রাতষ্ঠানের প্রাতম্ঠাতা, 
গান্ধীবাদশ সতাশচন্দ্র দাশগৃপ্ত সেখানে উপাঁস্থিত ছিলেন । জতেনবাব 
আমাব সঙ্গে সতীশবাবুব পাঁরচয় কাঁরয়ে দিলে তান বললেন- আপাঁন 
সাহাত্যিক ও সাংবাদিক মানুষ এসেছেন, খুবই ভাল হয়েছে । আপান 
আমাদের দলে এখানে কিছ-দিন থাকুন । থেকে সব দেখুন এবং লিখুন । 

এরপর 1তাঁন আমাদের একট 1ধশ্রাম করে স্নান আহার করতে বললেন । 

আমরা স্নান করে, আহারে বসলাম । সতঈীশবাবৃও আমাদের সঙ্গে খেতে 
বসলেন । খালার সময় আমি সঙশশবাবুকে জিজ্ঞাসা কবলাম-এই যে নোয়া- 
খাল ও '্রপুবায় এত ক্যাম্প ও এত লোক, এদের খাওয়া ইত্যাদির টাকা 
আসছে কোথা থেকে ? সতাীশবাবু বললেন--খা'দ প্রাঁতজ্ঠানই প্রথম কাঁদন 
এখানে গ্রান্ধীজী ও তাঁর দলবলের ব্যয় বহন করোছল । এ সময় গাম্ধীজী 
একাদন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন--এই সব খরচ হচ্ছে রোথা থেকে 2 আম 
বললাম, খাদ প্রাতিষ্ঠানই চালাচ্ছে । 

শুনে তান বললেন -তাহলে তো খাদ প্রাতভ্ঞান ফেল হয়ে যাবে, তা 
হতে দোব না। আমিই টাকা দোব। এই বলে 'তানই এখন এই থাওয়া 
ইত্যাদির সব খরচই 'দিচ্ছেন। 'বিড়লা প্রভাতি এরাই গান্ধশীজীকে টাকা 
পাঠিয়ে দিচ্ছেন। 
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খাওয়া দাওয়ার পর সতাঁশবাবু আমাকে বললেন--চলুন এবার জীপে 
করে গান্ধীজশর কাছে যাই । তান এখন ন্রিপুরার হাইমচরে। আপাঁন 
সেখানেই থাকবেন । 

সতশশবাবু, জিতেনবাবু এবং আম তিনজনে হাইমচরে এলাম বিকালের 
পদকে । বকালে গাম্ধীজীর প্রার্থনা সভা । আমরা এই সভায় যোগ দিতে 
পারলাম । দেখলাম প্রার্থনা সভায় হিন্দুরা ছাড়া মুসলমানরাও এসেছেন। 

হাইমচরে ছিল একটা 'হন্দ প্রধান মন্ভ বড় বাজার । হাঙ্গামার সময় 
মুসলমানরা এই বাজাক্টা পৃডিয়ে ছাই করে দেয়। এই পোড়া বাজারের 
পাশেই একটা ছোট কুটিরে গান্ধীজী তখন ছিলেন। হাইমচরে গৃহহীন ও 
দুর্গতদের সেবা কাজের ভার ছিল গান্ধীবাদশ ঠন্ধর বাপার উপব। তান 
কয়েকজন কম্ীসহ এখানেই পৃথক একটি কাম্পে থাকতেন । আম এখানে 
এসে রইলাম সাংবাঁদকদের ক্যাম্পে । সতীশবাবু ও জিতেনবাবুর সঙ্গে 
কাঁজরাখলে আর ফিবে গেলাম না। 

নোয়াখালি ও ব্রিপুরায় গান্ধীজশীর শান্তি আভষানে থাকার সময় একাঁদন 
মান্র সকালে গাম্ধীজশব সঙ্গে আমার দহ একটা কথা হয়েছিল । 

সোঁদন ভোরে গান্ধশজীর অন্তরঙ্গ বা নিকট বাসদের 'নয়ে তাঁর ভোরের 
প্রার্থনা সভা সেই সবে শেষ হয়েছে । 'নকটেই সাংবাঁদক শাবরে শুয়ে শুয়ে 
গান্ধীজীর প্রার্থলা সভার প্রার্থনা শুনছিলাম । প্রার্থনা শেষ হলে, আমি 
শয্যা ছেড়ে গান্ধীজশীর কাঁটরের কাছে গেলাম ৷ গিয়ে দোখ, সেখানে উঠানের 
মাঝখানে ষে একটা খবহাট গাছ ছিল সেই গাছের তলায় গান্ধীজশী একা 
দাঁডয়ে আছেন । সকাল হতে দের, শত শেষের কুয়াশায় চাঁরাদক ঝাপ:সা 
হয়ে আছে । কুরাশা গাছের পাতা বেয়ে শিশিরের মত ঝরছে । গান্ধীজশর 
আশে পাশে তখন কেউ নেই | তান প্রাতঃভ্রমণে বেরোবেন বলে সঙ্গীসাথী- 
দের জন্য অপেক্ষা করছেন বলে মনে হ'ল। 

আধ সামনে গিয়ে হাত জোড় করে গাম্ধীজীকে নমস্কার করলাম । 
[তাঁনও আমার মতই হাত জোড় করে আমাকে প্রাতি-নমস্কাব করলেন । 

আম সামনে দাঁ'ডয়ে রইলাম | গিক-ই বা তাঁকে জিজ্ঞাসা করার থাকতে 
পারে! তাঁর কথা তো তাঁর বিকালের প্রার্থনা সভাতেই শুনছি । 

এমন ভাবে দু 'এক 'মাঁনট বোধহয় কেটে গেলে গান্ধীজণ আমাকে হিন্দিতে 
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গবষেণ (সম্ভবত আমাদের বাংলায় বিষ) ছিলেন গান্ধীজীর ওয়াধা 
আশ্রমের একজন কমা । 

আ'ম উত্তরে গান্ধীজর্কে বললাম--তাতো জান না। আচ্ছা খংজে 
দেখাঁছ, কোথায় আছেন ।-_আগমি এই কথাগুলো গাম্ধীজশকে বলোছলাম 
ইংরাঁজতে। 'হান্দিতে বলতে গিয়ে ভুল হবে ভেবে। 
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গাম্ধশজীর থাকার ঘরটা ছিল একটা মাঁটর এক কুটার ঘর । এর সামনে 
তাঁবুর কয়েকটা কুটরিতে তাঁর সঙ্গীসাথথীরা থাকতেন। এরই একটাতে 
থাকতেন গান্ধীজীর সেক্লেটাঁর নির্মল বসু । মাঝখানে ছিল গাছে ঢাকা এই 
মাঝার ধরণের উঠানটা। আণম কুটারগ্‌লোর একটায় গিয়ে বিষেশবাবৃর 
খোঁজ করলাম । গিয়ে শুনলাম, তিনি স্নান করতে গেছেন । 

উঠানে ফিরে গান্ধীজশকে এই খবরটা গদতে এসে দেখি, ইতিমধ্যেই তাঁর 
দলের ঠক্কর বাপা, মনু গান্ধী, সুশীল। পাই প্রত্তীত এসে গেছেন এবং তান 
প্রাতঃভ্রমণে বেরোবার উদ্যোগ করছেন । আম এসে আবার এ ইংরাজতেই 
বললাম-_-বিষেণবাব- স্নান করতে গেছেন । 

গাণ্ধীজী বললেন-_- ঠিক আছে। 

এদের সঙ্গে সোঁদন আমিও অমাঁন চললাম । দেখতে দেখতে আরও 
কয়েকজন এসে আমাদের সঙ্গী হলেন। পথেযাবার সময় দেখলাম, সেই 
প্রায় ভোরেই তাঁর এই যাত্রা পথের দৃপাশে অসংখ্য মানুষ দাঁড়য়ে রয়েছে । 
তারা কেউ তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করল্‌, কেউ বা তাঁর চলার পথের পাশে 
ম।টতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাল । 

গান্ধজশ হাত তুলে এদের গ্রতি-নমস্কার করতে করতে চললেন । খানকটা 
পথ গিয়ে গাম্ধীজশ কুঁটরের দিকে ফরলেন। ফেরার সময়ও তৈমনি পথের 
দুপাশে নারীপুরুষের ভীড় । আর তেমাঁন নীরবে নমস্কার ও প্রণাম জ্ঞাপন । 
গান্ধীজী আগের মতই হাত জোড় করে প্রাত-নমস্কার জানাতে জানাতে 
কুঁটরে এলেন । আম গেলাম, নিকটেই আমার আন্তানা সাংবাদিক শিবিরে । 

এই যে ভোরে বা অত সকালে গান্ধীজীর পথের দপাশে যাদের দেখতাম, 
তারা প্রায় সকলেই 'হন্দ। ওখানকার সোঁদনের দহগ্গত হিন্দুরা গান্ধশজশকে 
তাঁদের ন্রাণকতাঁ 'হসাবেই ভেবোছিলেন। গান্ধীর উপদেশে তাঁদের মধ্যে 
অনেকে তখন আশ্রয় প্রার্থী শাবির ত্যাগ করে নিজ 'ানজ ঘরে ফিরে এসে- 
ণছলেন। ঘর অবশ্য অনেকেরই আর ছল না, কেন না, হাঙ্গামার সময় সে 
সব হয় আঁদ্ন দগ্ধ হয়েছিল, না হয় জানালা, দরজা, কাঠকুটো ল:ঠ হওয়ায় 
ণকছুই ছিল না। অবশ্য গান্ধীজীর নিদেশে বাঙ্গলার সংরাবাদ্দ সরকার 
এ*দের ঘর তোরর জন্য আর্থক সাহায্যও দিচ্ছিলেন । 


গাণ্ধজশী এই হাইমচরে থাকার সময়েই একাদন কংগ্রেসের জেনারেল 
সেক্রেটারি কুমার মৃদুলা সরাভাই, জওহর লাল নেহরুর এক চিঠি 'নয়ে 
হাইমচরে এলেন। নেহর? তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং অন্তব্তশ কালীন 
গবণ“মেন্টের প্রধান মন্ত্রীও । কুমারী সরাভাই দিল্লী থেকে গবমানে নোয়াখালর 
কোন একটা জায়গায় নেমে সেখান থেকে ট্যাঁকিতে করে এসেছিলেন। 
এইখানে যেমন মূদুলা সরাভাইএর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তেমানি আলাপ 
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হয়েছিল শ্রীমতী সহচেতা কৃপালনখর সঙ্গেও। ঠক্কর বাপার মত তানও 
ভ্রপুরার এক জায়গায় হিন্দুদের পৃনবাসনের ভার গনয়ে কাজ করাছলেন। 

গান্ধীজশ যখন নোয়াখালতে তখন বহারের 'হন্দুরা নোয়াখালির প্রাত- 
শোধ নেবার জন্য বিহারের মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করলে, 
শবহারের উন্নয়ন সাঁচব ডাঃ মামৃদ তাঁর সেক্কেটারর হাতে এক পন 'দয়ে 
গান্ধীজশকে একবার 'বহারে আসার জন্য আমন্ত্রণ করে পাঠালেন । 

১লা মার্চ তারখে গাম্ধীজণ তাঁর বৈকািক প্রার্থনা সভায় বললেন-_- 
আগামী কাল আমি এখান থেকে ধীবহারে যাচ্ছ । আম [বহার গেলেও শনঘ্রই 
শবহার থেকে ফরে আসব । তখন এসে আবার এখানে নতুন করে গ্রাম 
পারক্রমায় বেরোব। আম যে মব গ্রামে যাবার কথা 'দয়েছি, এসে সেই সব 
গ্রামে যাবার চেম্টা করবো । 

পরাঁদন দ£পুরে খাওয়া দাওয়ার পর গান্ধীজশী সদলবলে হাইমচর ত্যাগ করে 
ণবহারের উদ্দেশে চললেন । বাংলা সরকার তাঁর এই সদলে আসার জন্য 
চারখানা জীপ দিয়েছিলেন। দুখানা জীপে সশস্ত্র বাহনী ছিল। আর 
দুটার মধ্যে একটাতে ছিলেন গান্ধীজী ও তাঁর নাতনী মনু গান্ধী । 
অপরটাতে ছিলাম-াঁনমণল বস?) গিজতেন্দ্রে মোহন দত্ত, আম এবং আরও 
দু একজন । সশস্ত্র পৃটীলশের জীপ দুটা আমাদের জপ দুটার একটা আগে 
এবং একটা পরে ছিল। এইখানে একটা কথা বলা দরকার যে, গান্ধীজ 
পূর্ববঙ্গে শান্ত আঁভযানেব সময় বার বার বাংলা সরকারকে বলোছিলেন, তাঁর 
রক্ষার জন্য কোন পগণীলশ পাহারা 'দতে হবে না। কন্তু তবুও বাংলায় 
তখনকার স:রাবাঁদ সরকার গান্ধীজনীর [নরাপত্তার জন্য জন আম্টেক সশস্ব্ 
পৃলশ দিয়েছিলেন । এরা সব সময়েই গাম্ধীজীর প্রায় কাছে কাছেই 
থাকতেন । গান্ধীজীর ক্যাম্পের অদ্‌রেই এদের ক্যাম্প হ'ত। 


পথে আসবার সময় দেখলাম--গাম্ধীজী চলে যাচ্ছেন দেখে হিন্দুদের 
চোখে মূখে কা হতাশার ভাব। তারা তবুও গাম্ধীজীর জয়ধান দিতে 
লাগল এবং হাত তুলে তাঁর উদ্দেশে নমস্কার জানাতে লাগল । আমাদের 
জপ এদের ফেলে হু হ বেগে ছুটে চলেছে । এই ভাবে কিছুক্ষণ আসার 
পর চারটা জীপই এসে থামল ডাকাতিয়া নদীর তীরে । নদাঁর অপর পারে 
আমাদের পৌছে দেবার জন্য একাঁট সন্দর, পারচ্ছন্ন ও খুব সাজানো 
নৌকা রাখা হয়োছল । শুনলাম এই নৌকাটা 'বিড়লাদের । এখানে 'নিকটেই 
কোথায় বিড়লাদের ব্যবসায়ের কারখানা, সেখান থেকেই নৌকাটা এসেছে ! 

প্াালশদের রেখে গাম্ধীজীসহ আমরা সকলে নৌকায় উঠে অপর পারে 
এলাম । পহীলশরা এল পরের বারে। এরপর অন্য একটা নৌকায় করে 
জশপগুলো পার করানো হ'ল। 
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এরপর আবার আগে প্ীলশের গাড়ী, তারপর গাম্ধজশর গাড়ণ, তারপর 
আমাদের গাড় এবং শেষে পুলিশের গাড় এইভাবে রওনা হলাম । চাঁদপুরে 
এসে সেখানকার 'বখ্যাত দেশকমশ" স্বীয় হরদয়াল নাগের বাঁড়তে 
গাম্ধীজী সহ আমরা সকলেই উঠলাম । 

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় গাম্ধীজগর সঙ্গে ভমণরত সাংবাঁদকরা আমাদের 
আসার পরে এঁ জীপে করেই এখানে আসেন । 

হরদয়াল নাগের বাঁড়র সামনে তখন হাজার হাজার লোকের ভখড় এবং 
তাঁদের কণ্ঠে “মহাত্মা গান্ধী কি জয় বলে গান্ধীজীর জয়ধান। স্বেচ্ছ,- 
সেবকদের সহায়তায় আমরা কোন রকমে পথ করে সকলে বাঁড়ধ ভিতরে 
এলাম । বাইয়ে হাজার হাজার লোক একবার গান্ধীজীর দর্শন প্রার্থনা 
করাছল। 'কছহপরে গান্ধীজ দুঙলার বারান্দায় এসে সেখানে দাঁড়য়ে 
তাঁদের দর্শন দিলেন। 

গাম্ধীজন দর্শন দয়ে তাঁর জন্য 'নাদর্্ট ব্বা বাব একটা কামরায় চলে 
গেলেন! পরে নির্মল বস এবং মনু গ্রান্ধীও সেখানে গেলেন। 

[জতেনবাব্‌ পৃববঙ্গের লোক এবং গৃহস্ব।মণীর পাঁরাঁচিত । তাই গৃহস্বামী 
এক সময় 'জতেনবাবুকে ও আমাকে আলাদা জলযোগ করালেন । 

এরপর গজতেনবাব ও আ'ম চাঁদপুরে মেঘনার সহাঁবস্তৃত চরে যেখানে 
গান্ধীজীর বৈকা!লক প্রার্থনা সভার আয়োজন হয়োছল, সেখানে গেলাম। 
চরে প্রার্থনা সভায় ২৫/৩০ জন লোক বসার মত একটা সংন্দর মণ তোর 
করা হয়েছিল। সভাচ্ছলে তখনই হাজার হাজার লোক তো এসেই ছিল, 
দেখা গেল মেঘনায় নৌকা বেয়ে আরও কত মানুষ আসছে । 

গান্ধজী সভায় আসার একটু আগে আমরা দুজনে মণ্ের উপর উঠে এক 
পাশে গিয়ে বসলাম । সেখানে তখন স্থানীয় আরও কয়েকজনা বাঁশস্ট ব্যান্ত এসে 
বসোঁছলেন। এই মণ্েই আলাদাভাবে পৃথক করে গাণ্ধীজণীর বসার জন্য স্থান 
করা হয়োছল। গান্ধীজী সভায় এসে গেলেন । সভায় রামধূনের পর তান 
বন্তুতা দিলেন।-- প্রার্থনা সভায় তিন প্রথমেই স্বগয় হরদয়াল নাগের প্রাত 
শ্রদ্ধা জানালেন। তারপর বললেন- বাংলার মুসলমান নেতারা আমাকে 
এতাঁদন ধরে 'বহারে যাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছলেন। কিন্তু আমার 
গব*বাস ছিল, আম পূর্ববাঙ্গলায় বসেই বিহারের উপর আমার প্রভাব বিজ্তার 
করতে পারব । তাই তাঁদের আবেদনে এতদিন কান দিই নি। সম্প্রতি 
ধবহারের উন্নয়ন সচিব ডাঃ মামহদের 'নকট থেকে এক পন্ন পেয়ে জানতে 
পারলাম যে, আম যেমনাট চেয়োছলামঃ ঠিক সেরপ হয় 'নি। তাই সেখানে 
একবার যাওয়া মনচ্ছ করেছি । আমি শীঘ্রই ফিরে আসব । এখানকার হিন্দু- 
মুসলমান ভাইরা সম্প্রীতিতে বাস করবেন, এই কামনা করাছি। 

সভা যখন শেষ হ'ল, তখন সম্ধ্যা হয়ে গেছে । সভাশেষে গাম্ধজণ সদলে 
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হরদয়াল নাগের বাঁড়তে গেলেন । সেখানে তান রান্রর আহার সমাধা 
করলেন। একটা হলে মনু গাম্ধী সমেত আমরা প্রায় পনের জন খেতে 
বসলাম । রি, বেগুনভাজা এবং অন্য কি একটা তরকারি । 

খাওয়া শেষ হওয়ার পরেই দেখলাম, গাম্ধীজী ও তাঁর সঙ্গীরা যাওয়ার 
জন্য তোর হচ্ছেন, পরে স্টমার ঘাটের দিকে তাঁরা রওনা হলেন। 

একটা স্পেশাল স্টীমার গান্ধীজশ ও তাঁর সঙ্গীদের চাঁদপুর থেকে 
গোয়ালন্দ নিয়ে যাবে ঠিক হয়েছিল । এরা রান্রে স্টশমারে গিয়ে রইলেন। 

ণজতেনবাব্‌ ও আম রানে হরদয়াল নাগের বাড়তে রইলাম । সকালে 
ণজতেনবাব্‌ কাঁজরাঁখলে সতীশ দাসগনপ্তর কাছে গফরে গেলেন, আমাকেও 
যেতে বললেন । কিন্তু আম আর না 'গয়ে কলকাতায় ফিরলাম । 

গোয়ালন্দ থেকে যে ট্রেনে বাঁড় আস, সেই ট্রেনে সদলে গান্ধীজীও 
[ছিলেন। ট্রেনে ফেরার সময়ও দেখেছি গাম্ধীজীকে দেখবার জন্য স্টেশনে 
স্টেশনে লোকের কথ ভীড় । এরা িকভাবে জেনোছল, গান্ধধজশী এ ্রেনে 
আসছেন। গান্ধজধ ট্রেনের কোন- কামরায় আছেন তা কেউজানেনা। 
তাছাড়া গাড়ী তো চিটাগং মেল ! অনেক স্টেশনে থামছেও না। ঝড়ের বেগে 
গাড়ী স্টেশনে আসছে আর সেই বেগেই স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে । তবুও 
তাদের সান্ত্বনা এই 'ছিল যে, গান্ধীজশকে নাই দোঁখ, যে গাড়ীতে তানি গেলেন, 
সেই গাড়ীটা তো দেখলাম । 

এরপর গান্ধীজশী কলকাতায় এসে একাঁদন থেকে সোজা বিহারে চলে 
গেলেন। তারপর তিন বিহার থেকে আবার 'দল্লীতে গিয়ে সেখানকার হিন্দু- 
মুসলমানের হাঙ্গামা থামাতে শান্তি আভযানে বেরোলেন। 

দেশের রাজনোতিক অবস্থার পারবর্তনে বড়লাট ও কংগ্রেস নেতাদের 
উপদেশ দেবার জন্যও তাঁকে তখন 'দল্লীতে থাকতে হয়োছল । 

গান্ধীজী যখন দিল্লীতে তখন কলকাতায় আবার এাপ্রল (১৯৪৭ ) মাসে 
সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামা দেখা দেয়। এই সময় বাংলার একট প্রাতানাধ দল 
নয়াদল্লীতে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে কলকাতার হাঙ্গামার কথা তাঁকে 
জানালে, তিনি নয়া'দল্লীর কাজ শেষ করে ৯ই মে একেবারে 'সধা কলকাতায় 
চলে এলেন। খাদ প্রাতিজ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সতশ চন্দ্র দাশগুপ্ত গান্ধশজণীর 
ণনদেশশ অনযায়শ তখন পূর্ব বাংলার উপদ্রুত অণ্লে সেবাকাজ চালিয়ে যেতে 
থাকায়, গাম্ধশজী খাদ প্রাতষ্ঠানে এসে সঙীশবাবুর ভাই 'ক্ষিতীশবাবূর 
আ'তথ্য গ্রহণ করলেন । 

মহাত্মা গান্ধী এবার কলকাতায় এসে ছদিন ছিলেন। এ সময় আগি 
আমাদের “ভারতবষণ পন্রিকার আঁফিসের কাজ সেরে বিকালে সোদপ:র খাদ 
প্রাতজ্ঞান আশ্রমে যেতাম ৷ সেখানে রান্রে থাকতাম । তখন সোদপুরে সারা 
বাংলা দেশের 'বাঁশত্ট 'বাঁশস্ট কংগ্রেস কমর্শ ও সমাজসেবধরা 'িজ্ব 'ানজ 
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গিছানাপন্র সঙ্গে নিয়ে এখানে এসোছলেন। খাদ প্রাতষ্ঠানের ম্যানেজার 
ধিশ্বনাথবাবু আমার খাট, বানা ও মশারর বাবস্থা করে দিতেন। খাদ 
প্রতিষ্ঠানের বরাট মাঠে ছোট ছোট তাঁবুর মত অসংখ্য 'বছানা পড়ত। 
(সে খাদ প্রাতভ্ঠান আজ আর নেই ।) 

এখানে এসে বিকালে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যোগ দিতাম । রান্রে খাঁদ 
প্রাতষ্ঠানের লঙ্গরখানায় খেতাম, ভোরে উঠে গান্ধীজীর সঙ্গীজনদের নিয়ে যে 
প্রার্থনা সভা হ'ত, তাতে যেতাম এবং পরে সকালে দেশপ্রাণ বারেন্দ্ুনাথ 
শাসমলের পুত্র আমার পাঁরচিত বিমলানন্দ শাসমলের মোটরে করে কলকাতায় 
চলে আসতাম । 'বমলানন্দবাবু নিজেই আমাকে ডাকতেন এবং নিজেই তাঁর 
গাড়ি চালিয়ে আসতেন। 

এই সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবারদ কলকাতায় না থাকায় বাংলা 
সরকারের অর্থসাঁচব জনাব মহম্মদ আলিকে সঙ্গে গনয়ে গাম্ধীজী কলকাতার 
দাঙ্গা 'বধবন্ত অণুল পাঁরদর্শন করলেন। এখানে তাঁর এই উপাচ্ছিতিতে 
হাঙ্গামার অবস্থা শান্ত হয়ে এলে, তান মান্ন ৬ দন থেকেই বিহারে তাঁর 
আরব্ধ কাজ শেষ করবার জন্য হারে গেলেন । 

কলকাতায় হাঙ্গামার জন্য গাম্ধশজশী খুবই 'িচলিত 'ছিলেন। তাই 
স্বাধীনতা লাভের কয়েকাঁদন আগে তিনি আবার কলকাতায় এলেন। এসে 
উপদ্রুত অগুলগ্ীল দেখলেন । গান্ধীজী এসে সোদপুরে খাদ প্রাতত্ঠান 
আশ্রমেই 'ছিলেন। 

১৩ই আগন্ট রাত্রিতে তান সোদপুর ত্যাগ করে কলকাতার বেলেঘাটা 
অণলের এক মহসলমানের খালি বাড়তে এসে বাস করতে আরম্ভ করলেন। 
গাম্ধীজশীর আহ্বানে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবাঁদ” সাহেবও এসে গান্ধীজীর 
সঙ্গে একই কামরায় বাস করতে লাগলেন । দুজনে একসঙ্গে দুগ্গত 'হিন্দু- 
মুসলমানের দ:$খের কাহিনী শুনলেন । 

এই সময়ও কলকাতার বাভন্ন স্থানে, এমনকি কলকাতার আশে পাশেও 
গাম্ধীজীর বৈকাণলক প্রার্থনা সভা হতে লাগল । প্রতিদিনই প্রার্থনা সভায় 
অগাঁণত মানুষ জমায়েত হ'ত । 

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে গাম্ধীজী কলকাতায় রইলেন। এই 
সময় পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা দেখা দিলে তান সেখানে শান্তি আনার জন্য 
৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতা ত্যাগ করে ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে গিয়ে পৌছলেন। 
পরে সেখানেই তান আততায়ীর গীলতে নিহত হন । 


বঙ্গ-বিহার সংয্যান্তর প্রতিবাদ 


ইংরাজ আমলে ভারতের অনেকগাল প্রদেশ ঠিক ভাষা-ভীত্তক হিসাবে 
গঠিত ছিল না। তাই স্বাধীনতা লাভের কিছাঁদিন পরেই এ সব প্রদেশে 
সংলপ্ন অণ্চলের একই ভাষাভাষীর লোকদের নিয়ে প্রদেশ বা রাজা পুনগণঠিনের 
দাবী ওঠে। পশ্চিম বঙ্গ থেকে দাবী উঠল--পাশ্চম বঙ্গের লাগোয়া বিহারের 
যে অঞ্লগুল বাঙালী প্রধান সেগীল পশ্চিমবঙ্গের অন্তভুন্ত করতে হবে । 
পাশ্চম বঙ্গের দাবী 'ছিল-১. সমগ্র মানভূম জেলা ২. গসংভূম জেলার 
ধলভ্‌ম মহকুমা, ৩. সাঁওতাল পরগনার সমন্তভ বঙ্গ-ভাষী অণ্চল, ৪. পৃরিক্া 
জেলার 'কিষাণগঞ্জ মহকুমার সমগ্র অংশ-বহার থেকে পাওয়া প্রয়োজন । 

বহার পশ্চিম বঙ্গের এই দাবা মানতে রাজী হ'ল না, তবে সামান্য কিছ 
দিতে চাইল । এই সময় বহু বিহারী বিহারের বাঙাল প্রধান অণুলে জোর 
করে হিন্দি প্রচার শুরু করল । 

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী সভার পক্ষ থেকে মহখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং 
পাঁশ্চম বঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অতুল্য ঘোষ পশ্চিম বঙ্গের এই দাবা নিয়ে 
দল্লীতে সীমানা নধরিণ কাঁমাটর কাছে পেশ করলেন । 

তখন রাজ্য সঈমানা খনধাঁরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহর?, 
কেন্দ্রীয় সরকারের অপর দুই মন্বী মোলানা আবুল কালাম আজাদ ও 
গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভাপাঁতি ইউ. এন. 
ডেবর--এই চারজনন্ে নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কাঁমাঁট গঠিত হয়োছিল। 
এই কিট পশ্চম বঙ্গের দাবীর এবং বিহারের ফেরৎ দেওয়ার মনোভাবের মধ্যে 
কোনও রূপ আপস করতে পারলেন না। কমিটি বঙ্গ-বিহার সশমানা নিধরিণে 
শোচনীয়ভাবে অক্ষম হয়ে শেষে পশ্চিম বঙ্গের মহখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে 
এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী প্রীকৃষ্ণ দসিংহকে ডেকে তাঁদের উভয়ের কাছে এই দুই 
প্রদেশকে সংযুন্ত করে একটি প্রদেশ করার প্রন্তাব দেন। কমিটি ডাঃ রায়ের 
উপর চাপ দিয়েই হোক- বা অন্য যে কোন উপায়েই হোক ডাঃ রায়কে এই 
প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করান। তখন ১৯৫৬ সালের ২৪ শে জানুয়ারি 
তারিখে পাঁশ্চম বঙ্গের মুখামন্ত্রী ডাঃ রায়ের ও বহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ 
1নংহের বঙ্গ-বিহার মিলন প্রস্তাব প্রথম ঘোষিত হ'ল। এই প্রস্তাবে বিহারের 
গহান্দ-ভাষী আধবাসশরা খুব খুশী হলেন, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের জনগণ ব্যাথত 
হলেন । এঁ সঙ্গে পাশ্চম বঙ্গের সংলগ্ন বিহারের বাংলাভাষী মানুষরাও ক্ষুগ্ন 
হলেন। তখন পাঁশ্চম বঙ্গের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ছাড়া এখানকার 
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আপামর জনগণ এই বঙ্গ-বহার মাজরি বা মিলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে 
কারাবরণও করতে লাগলেন । 

এই সব দেখে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হুমকী দিলেন, এইভাবে 
আন্দোলন হ'লে গতাঁন মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করবেন । 

পাশ্চম বঙ্গের পক্ষে ডাঃ রায়ের মুখামন্ত্রী থাকা তখন খুবই প্রয়োজন। 
তবুও লোকে ডাঃ রায়ের হম:কীঁকে আদৌ গ্রাহ্য করলেন না। আন্দোলন 
চালিয়েই যেতে লাগলেন । 

এই সময়েই মোঁদনঈীপুর জেলার হেজ্যার বিধানসভা কেন্দ্রের এবং উত্তর 
পশ্চম কলকাতার লোক সভা কেন্দ্রের দুটি উপাঁনবচিন হয়। এই দাট 
আসনেই কংগ্রেপ প্রাথীরা 'াবরোধখ দলের প্রার্থীদের গনকট শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হলেন । 

খেজুর বিধান সভা কেন্দ্রে উপাঁনবচিনের ফল প্রকাশিত হয় ২৬শে এপ্রল 
তারখে। আর উত্তর পাশ্চম লোকসভা কেন্দ্রে উপাঁনবচিনের ফল প্রকাশিত 
হয় ২বা মে তাঁরখে। এই লোকসভা কেন্দ্রে পাঁশ্চম বঙ্গ ভাষাভাত্তিক রাজ্য 
পুনগঠিন কমাটর সম্পাদক মোহিত কুমার মৈত্র কংগ্রেসপ্রাথী অশোক কুমার 
সেনকে পরাজত করোছলেন। ডঃ মেঘনাথ সাহার মৃত্যুতে এই আসনাঁট 
খালি হয়ে ছিল। 


বঙ্গশবহার সংযযস্তর বিরদ্ধে বাংলার আন্দোলনকারগদের বন্তব্য ছিল-- 

বহারের আয়তন ৭০৩৩০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৪ কোটগ ২ লক্ষ 
পাঁশ্ম বঙ্গের আয়তন ৩০৭৭৫ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ২ কোটণ ৪৮ লক্ষ । 
[বিহারের বাংলা ভাষাভাষাঁ প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল (প্রায় ছ ভাগের এক 
ভাগ ) অঞ্চল বাংলার সামানাভুক্ত কারবার দাবী জানান হয়েছে_ এই ভখণ্ডের 
জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ হবে। এই অণলগহীল পাশ্চম বঙ্গের সঙ্গে সংযুত্ত 
হলে জনসংখ্যা হবে প্রায় ২ কোটী ৯০ লক্ষ। বহারের জনসংখ্যা হবে 
৩ কোটা ৬২ লক্ষ । তবুও বিহারে লোক সংখ্যার আধক্য থাকবে ৭২ লক্ষর 
মত। বর্তমানে লোক সংখ্যার ভিত্তিতে যে 'নিবচিন পদ্ধাঁত প্রচালত আছে, 
সেই নিবচিন আইন অনুসারে বিহারের অন্তত ৫০ জন সদস্য বিধান সভায় 
বেশী থাকবে এবং সংখ্যা লঘু বাঙ্গালীদের উপর বরাবর আঁবচার করবার 
সুযোগ পাবে। 


এই সময় মানভূম লোক সেবক সংঘের এক হাজার সত্যাগ্রহ? ভাষার 
ভিত্তিতে রাজ্য পুনগ্ঠনের দাবী নিয়ে এবং বঙ্গ-বিহার সংয্বান্র বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হয়ে মানভূম থেকে কলকাতার আঁভমুখে পদযান্না শুরু করেন। তাঁরা 
বঙ্গ-বিহার সীমান্ত হতে তিন মাইল দূরে মানভূমের পাকবাঁরা গ্রাম থেকে 
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২০শে এপ্রল তাঁরথে পদ পাঁরক্রমা আরম্ভ করলেন। এই সতাগ্রহী দলে 
নারী-পুরুষ উভয়ই 'িলেন। দলের নেতৃত্বে ছলেন--লোক সেবক সংঘের 
সভাপাঁত ৭৬ বৎসর বয়স্ক অতুলচন্দ্রু ঘোষ । অতুলবাবঃর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা 
ঘোষ মাহলা দলের অগ্রে ছিলেন । দলে নেতৃস্থানীয় পুরুষদের মধ্যে ছলেন-- 
ভজহ'র মাহাতো এম. পি. চৈতন্য মাঝি এম, পি, শ্রীশচন্দ্র ব্যানাজাঁ এম. এল, 
এ. সত্যাকঙকর মাহাতো এম. এল. এ, ভীমচন্দ্র মাহাতো এম. এল. এ. দীননাথ 
চর্মকার এম. এল. এ. প্রসভীত। 

এ*রা মাদল বাঁজয়ে রবীন্দ্রনাথের “বাংলার মাটি বাংলার জল; ও “যাঁদ 
তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে" গান এবং টস গান, 
বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে, ও ভাই মারাঁব তোরা ক তারে? গাইতে গাইতে 
আসতে থাকেন। এদের পদযাত্রা দেখে তখন অনেকেই ২৬ বছর আগে 
ভারতে 'রাঁটশ সরকারের প্রবার্তত লবণ আইন ভঙ্গের জন্য মহাত্মা গান্ধীর 
ডান্ডণ অভিযানের কথা স্মরণে এনোৌছলেন। 


এই বঙ্গ-ীবহার সংযান্তর বিরুদ্ধে আমরাও তখন আমাদের “ভারতবষ” 
পার্রকায় লিখে আমাদের মত প্রকাশ করেছিলাম । এই সময়েই জেনোছলাম-- 
মানভূম সত্যাগ্রহী দল ২১শে এরপ্রল দহপদরে বাঁকুড়া শহরে এসে প্রবেশ 
করবেন। এই জেনে আম এবং “সংহতি' মাসিক পাত্রকার সম্পাদক সংরেন্দু 
নাথ 'িয়োগী মানভূম সত্যাগ্রহদের পদধান্রা দেখবার জন্য এবং বাঁকুড়া শহরে 
এদের পদষান্রার সঙ্গ হওয়ার জন্য আগের দিন বাঁকুড়ায় গিয়ে পৌছে ছিলাম । 
আমাদের 'ভারতবষ” পাত্রকার রক তোর বভাগের প্রধান কমার বাঁড় ছল 
বাঁকুড়া শহরে । আমরা গিয়ে তাঁরই বাঁড়তে উঠে ছিলাম । 

স:রেনবাবু ছিলেন মানভূম জেলার পুরুলিয়ার মান্ষ। তখন মানভূম 
জেলা ছিল ধানবাদ ও পুরীলয়া এই দুই মহকুমা ীনয়ে গাঁঠত। পনরহীলয়া 
শহর ছিল জেলার হেড কোয়া্টরি। অতুলবাব* এবং সত্যাগ্রহীদের অনেকেই 
সুরেনবাবৃর পাঁরাঁচিত ছিলেন। 

মানভূম সত্যাগ্রহী দলের পদযাত্রা দেখা ও বাঁকুড়ায় তাঁদের পদযাত্রার সঙ্গী 
হওয়া ছাড়াও, বাঁকুড়া যাওয়ার আমার আর একটা উদ্দেশ্য 'ছিল-বাঁকুড়ায় 
জ্রানতাপস ৯৭ বংসর বয়স্ক আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানধির সঙ্গে দেখা 
করা । ২১শে এীপ্রল সকালে আমি তাঁর বাড়তে গয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে 
আ'স। তান থাকতেন বাঁকুড়া শহরের নতুন চাঁট পল্লীতে থাঁষ্টান কলেজের 
পাশে একাট সুন্দর বাঁড়তে! বাঁড়র নাম স্বান্তিক। পরে যোগেশবাব? 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ১৯৫৬ সালের ৫ই আগস্ট ( ২০শে শ্রাবণ 
১৩৬৩) তারিখের “যুগান্তর সাময়িকীতে” 'আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়” নামে 


একটা প্রবন্ধ লিখে ছিলাম । 
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২১শে এপ্রল ঠিক দুপুরে নারী-পুরুষের এ হাজার পদযাল্তী সত্যাগ্রহণ 
বাঁকুড়া শহরে এসে প্রবেশ করলেন । একশ, একশ করে দশটা দলে সমগ্র দল 
'িভন্ত ছিল। মাঁহলা দল পৃথক 'ছিল। 

সবাগ্রের প্রথম পুরুষ দলে একটা গরুর গাড়ী দেখলাম । শুনলাম-- 
সত্যাগ্রহী দলের নেতা বৃদ্ধ অতুলবাবু রোদ্রে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এই 
গরুর গাঁড়তে উঠে আসেন । না হলে পদযান্রীদের সঙ্গেই হেটে চলেন। 

বাঁকুড়া শহরে বৈশাখের এঁ তীব্র খরা রোদে অতুলবাবু হেটে হেঁটেই 
আসাঁছলেন। রৌদ্রাতপ বাঁচাবার জন্য মাথায় একটা ভাঁজ করা গামছা ছিল 
মাত । তাঁর এবং দলের কারুরই মাথায় ছাতা ছিল না। 

দেখলাম, শহরে পথের দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ দুপুরের এ চড়া 
রোদে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে সানন্দে সত্যাগ্রহীদের পদধাত্রা দেখছেন । পথের 
দু পাশের বাঁড়গুলোর বারান্দায় এবং ছাদেও মানুষ দাঁডিয়ে দেখছেন । 
কোথাও কোথাও মেয়েরা শঙ্খধবাঁন করে, পুজ্প ও লাজ বর্ষণ করে সত্যাগ্রহী- 
দের আঁভনন্দন জানাচ্ছেন । আর সারা পথ রাঁঙউন কাগজের ফে্টুন 
ইত্যাদিতে তো ভরে দেওয়া হয়েইছে। 

পথে সত্যাগ্রহণ পদযান্রশদের পদযান্রায় যাতে বিঘ7 না হয়, সেজন্য চ্ছানীয় 
নেতৃবন্দের অনেকে সত্যাগ্রহী দলের আগে আগে চললেন। কেউ কেউ 
সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে সঙ্গেও চললেন । এদের মধ্যে সাংবাদিকরাও ছিলেন। 
সুরেনবাবু এবং আম মূলতঃ সাংবাদিক হিসাবেই এদের দলে রইলাম । 
তাছাড়া সুরেনবাবু তো সত্যাগ্রহীদের অনেকের পরিচিতই ছিলেন। 

সত্যাগ্রহণীরা বাঁকুড়া শহরের বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে এলে, যেখানে 
তাঁদের এবং সাংবাদকদের স্নানাহারের ব্যবদ্থা হয়েছিল, সকলে সেখানে 
গেলেন । ব্যবস্থা হয়োছিল স্থানীয় একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ॥ 

সরেনবাব এবং আমি শহরে যাঁর বাড়তে গিয়ে উঠেছিলাম সেখানে গিয়ে 
স্নানাহার করলাম । পরে বকালে আবার সত্যাগ্রহণীদের সম্বর্ধনা জানাবার 
জন্য একটা বড় মাঠে যে সভা হয় সেই সভায় গেলাম । 

এঁ দিন বাঁকুড়া শহরে যে বরাট জনসভা হয়, তাতে চ্ছানীয় নেতৃবৃন্দ 
এবং সত্যাগ্রহী দলের নেতারা বন্তুতা করলেন। সভায় সভাপাঁতিত্ব করে 
ছিলেন বাঁকুড়া উকিল সভার সভাপাঁত সমরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সভায় বন্তৃতা শুনাঁছ, এমন সময় একাঁট যুবক পদযান্রী দলের একটা ফটো 
আমার হাতে 1দয়ে বললে- দুপুরে ফটো তুলে এইমান্ন ওয়াশ” করে আনাছ। 
এই দেখুন-দলনেতা অতুলবাবুর ডান পাশে একজন, তার পাশেই আপিন 
চলেছেন ।-বলেই ফটোটা আমার হাতে দিয়ে সে চলে গেল। 

সত্যাগ্রহণীরা রান্রে বাঁকুড়া শহয়ে থেকে পরাঁদন সকালে আবার তাঁদের 
পদধান্রা শুর; করেন। পথে সবর্তই তাঁরা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হ'ন। 
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এইভাবে ১৭৫ মাইল পথ পাঁরক্রমা করে তাঁরা ৬ই মে তারিখে সকালে 
কলকাতায় এসে পেশছান । হাওড়া পুল আতন্রম করে কলকাতায় প্রবেশ 
করলে সেখানে অপেক্ষমান এক 'াবরাট জনতা তাঁদের অভ্যর্থনা জানায় । বহু 
প্রতিষ্ঠান ও ব্যান্ত বিশেষের পক্ষ থেকে মাল্য চন্দন 'দয়ে তাঁদের সম্বর্ধনাও 
জানান হয়। 

এদন সন্ধ্যায় মনুমেণ্টের (শহীদ মিনারের ) পাদদেশে সত্যাগ্রহদের 
সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এক বিরাট সভা হল । তাতে সভাপাতত্ব করলেন 
প্রবীণ সাংবাঁদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ । 

সত্]াগ্রহণী দল তাঁদের পদযান্রার মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গে প্রবল আলোড়নের 
সান্ট করলে, মহখ্যমন্তর ডাঃ বধানচন্দ্র রায় সত্যাগ্রহীরা কলকাতায় আসার 
৩ দন আগেই ৩রা মে তারিখে সংযহীন্তর প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। 

এই সময় ১৩৬৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবষ” পাঁন্রকায় “সাময়িকণ'তে 
আমরা এ সম্পর্কে লিখেছিলাম-- 

গত ওরা মে পশ্চিমবঙ্গের মহখ্যমন্তণী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দিল্লী হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যাবতনের পর সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ-ীবহার সংযহন্তর প্রস্তাব 
প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ভারত সরকারকেও তান তাঁহার 
1সদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দেন । ডান্তার রায় বলেন- উত্তর-পশ্চিম কলিকাতা 
কেন্দ্র হইতে সংসদ সদস্য উপাঁনবচিনে জনগণের যে আঁভমত ব্যক্ত হইয়াছে, 
তাহা মাঁনয়া লইয়াই তিন তাঁহার প্রস্তাব গ্রত্যাহারেন বিসদ্ধান্তে উপনীত হন। 
তৎপুবে তান রাজোর মন্ত্রীমণ্ডলীীর সাঁহত এ বিষয়ে পরামর্শ কাঁরয়াছলেন । 
গত ২৪শে জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও বিহারের মহখ্যমন্ত্রী শ্রীবৃষ্ণ ?সংহের 
বঙ্গ-বহার িলন প্রস্তাব প্রথম ঘোঁষত হয়, তাহার পর তিন মাসেরও আধক 
কাল এ প্রস্তাব লইয়া নানাবিধ আলোচনা হইয়াছে । শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায় 
খেজুর ও উত্তর-পশ্চিম কলিকাতার 'নিব্চিনের ফল দেখিয়া স্বীয় 1সদ্ধান্ত 
পাঁরবর্তনে সম্মত হইয়াছেন ।, 


এই তো গেল বঙ্গ-বিহার সংযুক্ত প্রন্তাবের পারণাতর কথা । এবার 
ভাষাঁভীত্তক রাজা পুনর্গঠনের দাবী করে পশ্চিম বঙ্গ 'কি পেয়েছিল, এখানে 
মোটামুটি তার একট? হিসাব দিই-_ 

মানভূম জেলার ধানবাদ মহকুমা বাঙালনী প্রধান হওয়া সত্তেও পাশ্চম বঙ্গ 
পেল না, পেল শুধু পুরুলিয়া মহকুমা । পরে এই পুরুলিয়া মহকুমা নিয়েই 
হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা । এ পুরুলিয়া ছাড়া আর পেয়েছিল 
মানত প্ার্ণয়া জেলার কিষাণগঞ্জ মহকুমার মুসলমান প্রধান ইসলামপুর 
থানা । এই ইসলামপুর বর্তমানে পাঁশ্চম বঙ্গের পাঁশ্চম দিনাজপুর জেলার 
সঙ্গে বুন্ত হয়ে হয়েছে ইসলামপুর মহকুমা । 
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রাজশেখর বসু 


সাহিত্যিক, শিক্পী প্রন্ভীতিদের সংস্থা «সাহত্য বাসর'১-এর আমি তখন 
সম্পাদক । সেই সময় একবার "স্থির হয়-প্রীসদ্ধ সাহাত্যিক পরশুরাম বা 
রাজশেখর বসকে সাহিত্য বাসরের পক্ষ থেকে বেশ জাঁক করে একটা সম্বর্ধনা 
জানানো হবে। 

এজন্য তাঁর মণ এবং তাঁর সাবধা মত একটা দন ঠিক করে আসবো বলে 
সাহত্া বাসবের অন্যতম সদস্য আমার মগ্রজ-প্রাতম সাহণত্যক বামপদ 
মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে একাঁদন বকালে রাজশেখববাবুর কলকাতার 
বাঁড়তে গিয়েছিলাম । সে দিনটা ছিল ১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ার, 
রাঁববাব। 

পথে আমরা প্রধানতঃ রাজশেখববাবূর কথাই আলোচনা করতে লাগলাম । 
আম বললাম-_কঙ্জীল, গন্ডলিকা, হনুমানের স্ব্ন প্রভৃতির তুলনা নেই । 
এমন লেখা আব কেউ লিখতে পারলেন না! তাঁর চলাঁন্তিকা* আভধান, সেও 
এক অপূবণ সৃষ্টি, তাঁর রামায়ণ, মহাভারতও এক নতুন জিনিস । 

রামপদদা বললেন- রামায়ণ লেখার সময় রাজশেখরবাব আমাকে প্রায়ই 
ডেকে পাঠাতেন। আমাকে বাঁসয়ে, এক থালা নানা বকমের খাবার 'দয়ে, পড়ে 
শোনাতেন। বলতেন-আপাঁন খেতে খেতে শুনুন, আমি পড়তে থাঁক। 
শুনে বলহন, লেখাটা চলবে কি না» বামায়ণ আজ পযন্ত যা সকলে 
লিখেছেন, সবই সাধ্‌ ভাষায় । আমি অনুবাদ করাছ, একেবারে চাঁলত 
ভাষায়। আর একেবারে 'নছক গজ্পের আকারে । অবশ্য, আমই বানয়ে 
গজ্প বলে যাচ্ছি বলে লোকে না ভূল করে, তাই মাঝে মাঝে শ্লোক উদ্ধৃত 
করেছি। তাহলে লোকে ভাববে, না ঠিক রামায়ণই আছে । 


আমি এক সময় বললাম--আচ্ছা রামপদদা, শুনোছি ওঁর নাকি এক 'দিকে বড় 


দুঃখের জীবন । 

হাঁ, সোঁদক থেকে তাই । স্ত্রী তো অনেক আগেই মারা ধান। একমান্তর 
কন্যা সেও মারা গেছে বছর পনেরো হ'ল । গুর মেয়ের মৃত্যুটা ভার চমৎকার । 

- চমৎকার মুত্য কি রকম 2 

_-রাজশেখর বসুর জামাই মারা গেছেন শুনেই, শুর মেয়েও তখনই 
হাটফেল করে মারা যান। দুজনকেই একই চিতায় দাহ করা হয়োছল। সেই 
সময় এ সংবাদটা খবরের কাগজেও বোরয়ে ছিল ॥ এ রকম বড় একটা দেখা 
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যায় না। মেয়ে মারা যায় একটি ছেলে রেখে । ছেলেটি বাইশ তেইশ বছরের 
হয়ে, সেও িছ্াদন হ'ল মারা গেছে । ভদ্রলোককে দেখলে, বড় দুঃখ হয়। 
উাঁন যাঁদ বকুল বাগান রোডে উঠে না এসে গুদের পাশণ” বাগানের বাড়তেই 
থাকতেন, তাহলে ভাইদের মধ্যে থাকলে, শোক অনেকটা ভুলে থাকতে পারতেন । 
গ্বগণয় 'গিরীন্দ্রশেখর বসু গুর দাদা, উন মেজ, গুর পর আরও দুএকজন ভাই 
আছেন। সেখানে সকলের মধ্যে থাকলে আজকের এই শোকটা অনেকটা ভুলতে 
পারতেন । 'নজনে একা থেকে শুধু শোকের বোঝাই বয়ে চলেছেন । 

কথায় কথায় রাজশেখরবাবুর বকুল বাগান রোডের বাঁড়তে এসে গেলাম । 
বাড়তে কোথাও কারও সাড়া নেই। এমন সময় দেখা গেল, দোতলার 
বারান্দায় এক বৃদ্ধ গায়ে চাদর মাড় দিয়ে পায়চাঁর করছেন। খুব সম্ভব 
1তাঁন রাজশেখরবাবুর কোন আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব হবেন। তাঁকে ডেকে তাঁর 
মারফংই আমাদের খবর পাঠান হ'ল । 


এরপর আমরা নীচের বৈঠকখানার একটা ঘরে এসে বসলাম । এ ঘরটা 
খোলাই ছিল । একটা তন্তপোষের উপর ঢালা ফরাস পাতা, তার উপর গোটা 
কয়েক তা'কিয়া সাজানো । 

রামপদদ। বললেন-এ ঘরটা দোঁশ প্রথায় সাজানো । আর পাশে এ 
ঘরটা ইউরোপীয় প্রথায় সাজানো । অথ সোফা, কোউচ ইত্যাদতে । 
কোণে এ কাগজের 'স্লপ, আর তার সঙ্গে বাঁধা পেনীসল। তবে আমাদের 
আর স্লিপ পাঠাতে হবে না । আগে এই ঘরের সামনে লেখা 'ছিল-_সাক্ষাতের 
সময় সকালে দশটা থেকে সাড়ে দশটা । আর কালে 'তনটা থেকে সাড়ে 
দিনটা । পাঁচ 'মাঁনটের বেশী সময় নেবেন না ।-ওটা আ'মই বলে তলিয়ে 
দিয়েছি। 

আম দেখা করতে এলে পাঁচ 'মাঁনটের জায়গায় ঘণ্টা খানেক কেটে যায়। 
তাই একাদন বলোছলাম-আপনার নোটশ কিন্তু আমার বেলায় কাষকর 
হচ্ছে না। 

উত্তরে বলোছলেন-_-ও নোটীশ আপনাদের জন্যে নয়। 

আ'ম বলেছিলাম--তাহলে, ওটা যাঁদ তুলে দেওয়া সম্ভব হয় ত তুলে 
দেবেন। লোকে ভাববে, আপান বড় দাম্ভিক । 

বললেন-_দাম্ভকের কথা নয় । কি জানেন, আম একা থাকতে বড় 


ভালবাস, তাই। 


আমরা কথা বলাছ, এমন সময় রাজশেখরবাবু নেমে এলেন। রামপদদা 
আমার সঙ্গে তাঁর পাঁরচয্ন কারয়ে দিলেন। আম তাঁকে প্রণাম করে আমার 
আসার উদ্দেশ্য জানালাম । 


৮৮ 


আমার কথা শুনে তিনি বললেন-্-আ'মি কোথাও যাই না। মান্র মাঝে 
মাঝে বেঙ্গল কেমিকেলের সভায় আর কখন কখন ভাইদের দেখতে যাই। 
আমাকে সামনে বাঁসয়ে আমার প্রশংসা করবেন, এক সহ্য করা যায় ? 

আমি বললাম--আচ্ছা প্রশংসার কিছ? থাকবে না। আপাঁন সভায় যাবেন, 
তাতেই আমাদের হবে। 

_আমাকে উদ্দেশ্য করে লোক জমা হয়েছেঃ এটা ভাবতেও যেন আমার ভয় 
হয়। জানেন তো সবলোক সমান নয়। আম একটু অদ্ভূত রকমের । 
আম কোথাও যাই না, কিছ বলতেও পার না। চোখে দেখতেও পাই না। 
বয়স তো অনেক হ'ল। 

জিজ্ঞাসা করলাম--কত ? 

_-কয়েক মাস কম 'তয়াত্তর ৷ 

আমি আমার আগের কথায় আবার ফিরে গিয়ে বললাম-আমাদের “সাহত্য 
বাসরে'র সাহাঁত্যিক বন্ধুরা সকলেই আপনাকে দেখতে চেয়ে ছিলেন। 

_আমার লেখাই তো আমার পাঁরচয়, আমাকে আর কি দেখবেন ! 

_-তবুও তাঁরা চাক্ষুষ আপনাকে দেখতে চান । 

_কিন্তু আ'ম যে একটু অদ্ভূত প্রকাতির মানুষ । সভায় যেতে পার না। 
_বলেই হাসতে লাগলেন । এরপর বললেন-ক আর লিখেছি । এমন আর 
কি সাহাত্যিক ! 

_যা লিখেছেন, তাই যে যথেষ্ট। 

_লখতে তো পাঁরাঁন। জীবনের বোঁশর ভাগ সময়ই কেটেছে অসা'হত্য 
করে। ষাই হোক, আপনি এসে যে বলেছেন-এই আমার সম্বর্ধনার বাবা 
হয়েছে ।_বলে আবার হাসতে লাগলেন । 

আর কোন কথা না বলে, অগত্যা রামপদদাকে 'নয়ে উঠে পড়লাম । তিনি 
বাইরের পথ পধণন্ত এসে আমাদের আগিয়ে দিয়ে গেলেন। 

বাইরে এসে রামপদদা আমাকে বললেন-তুমি যখন ওর লেখার কথা 
বলাছলে, তখন দেখলে তো উন বলতে লাগলেন_ক আর 'লিখোঁছ। 
আম এমন কি আর সাহিত্যিক !_ওর এই কথা শুনে আমার মনে হ'ল-বিদ্যা 
যে মানুষকে বনয় দেয়, এ তার একটা উদাহরণ । 


এই ঘটনার পর বছর খানেক কেটে গেল । সেই স্ময় আর একবার রাজ- 
শেখরবাবূর কাছে 'াগয়েছিলাম । সেবার আর সম্বর্ধনা জানাবার কথা 'নয়ে 
নয়। সেবার একজনের আমন্ত্রণে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আমরা কয়েকজন দেখা 
করতে গিয়েছিলাম । সোঁদনের সেই ঘটনা বাঁল-_ 

১৯১৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারর শেষ দিক। আমি “ভারতবর্ষ” মাসিক 
পাশ্রকাতেই কাজ করাছ। বেঙ্গল কোৌমকেলের পানিহাটী শাখার জেনারেল 
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ঘ্যানেজার রবান্দুনাথ রায় আমাদের “ভারতবষ” পাত্রকার লেখক ছিলেন। 
তিনি একাঁদন আমাদের পান্তকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে এবং 
আমাকে বললেন-রাজশেখরবাবু বেঙ্গল কেমিকেলের ডিরেক্টর বোডের অন্যতম 
প্রধান। 'তীন প্রায় প্রাত বছরই শীতকালটায় মাস খানেক করে এই বেঙ্গল 
কৌঁমকেলের পাঁনহাটী শাখায় এসে বাস করে যান। এখানে কারখানার ভিতরেই 
সুন্দর এক বাঁড়তে এসে থাকেন। এবার কয়েক দিন হ'ল এসেছেন । আমার 
আমন্তরণেই সামনের রাঁববার সকালে আপনারা কয়েকজন চলুন । রাজশেখর- 
বাবুর সঙ্গে বসে গজ্প হবে । আমি তাঁকে বলে রেখোঁছ ! 

রববাবুর আমন্ত্রণে সোঁদন ফাঁণদা ও আমি ছাড়া গসাঁট কলেজের দুই 
অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পণ্ানন চক্রবতর” এবং সাট কলেজের 
লাইব্োরয়ান- আমরা মোট পাঁচজন গিয়োছলাম । সময় অপ ছিল বলে 
অনেককেই খবর দিতে পাঁরাঁন। কেউ কেউ খবর পেয়েও যেতে পারেন ন। 

রাববাবু কারখানার গেটেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন । একটা 
সময় ঠিক করা ছিল, তাই দ? পাঁচ মিনিট আগে পরের মধ্যেই আমরা 
সকলেই কারখানার গেটের কাছে গিয়ে পৌছে ছিলাম । 

সকলে গিয়ে পেশছলে রাঁববাব: আমাদের সকলকে রাজশেখরবাবৃর 
কোয়াটারে নিয়ে গেলেন । গেটের 'িকটেই কোয়াটরি । রাজশেখরবাবৃও তাঁর 
কোয়াটারের বৈঠকখানার বারান্দায় আমাদের জন্য বসে অপেক্ষা করাছলেন । 


আমরা গেলে, রাজশেখরবাবু আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে সামনে পাতা 
চেয়ারে আমাদের বসতে বললেন । 

আমাদের পক্ষ থেকে ফণিদাই রাজশ্খেরবাবুব শারীরিক কুশলাদির 
কথা 'জজ্ঞাসা করলেন । তারপর তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলের পাঁরচয় 
কাঁরয়ে দিলেন । 

এই সময় আমি বললাম-গত বছর রামপদদার সঙ্গে আম একাদন আপনার 
বকুল বাগানের বাড়তে 'গিয়েছিলাস ৷ 

বললেন- হাঁ, মনে আছে। 

এবার ফাঁণদা বললেন- গোপাল, তুমিই আমাদের মহখপার হয়ে রাজশেখর- 
বাবুর সঙ্গে কথা শুরু কর । 

তথন আ'ম বললাম-আপনার গঞ্ভালকা প্রীত বই যখনই পাড়, তখনই 
আনন্দ পাই। আপাঁন বৈজ্ঞানক হয়েও» কি করে যে এত বড় সাহাত্যিক 
হলেন, তার কথা একটু বলুন, আপনার মহখেই শন । 

-এড বড় আর কি ? যাই হোক-, আমার সাহিত্য জীবনের কথা বলতে 
গেলে বলতে হয়-_ 

১৯২২ সালে ৪২ বছর বয়সে আম প্রথম গঙ্প লাখ । সেই গঞ্জের 
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নাম “শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরণ লিামিটেড' । আপনাদের “ভারতবর্ষ” পান্রকাতেই সে 
গজপটা ছাপা হয়েছিল । ভারতবর্ষের সম্পাদক তখন জলধর সেন। কয়েকজন 
ধুরম্ধর ব্যবসায়ীকে ব্যঙ্গ করার জন্যই এটা লাখ । এই লেখার সঙ্গে লেখক 
গসাবে আমার আসল নাম ছিল না। নাম ছিল পরশুরাম । এই নাম 
দেওয়ারও একটু ইতিহাস আছে-আ'ম তখন পার্শি বাগানে আমাদের 
পৈতৃক বাঁড়তে থাঁক। সেখানে আমাদের একটা আভ্ডা 'ছল। নাম-_ 
আরবিটার ক্লাব । বাংলা নাম করা হয়--উৎকেন্দ্র সংঘ । অনেক শিপ 
সাহাত্যক এর সদস্য 1ছলেন। সদস্য না হয়েও শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় কয়েক- 
বার এই আন্ডায় এসে ছিলেন । গিসদ্ধেশ্বরশ ীলীমটেড গলখে প্রথমে আমাদের 
উৎকেন্দ্রু সংস্ঘ পাড় । সেখানে সংঘের সদস্য জলধর সেনও উপাস্থত 'িলেন। 
গতাঁন গঞ্প শুনে ভারতবর্ষে ছাপবেন বলে গল্পটা চাইলেন । তাঁকে গল্প 
শদলাম, গকন্তু লেখক হিসাবে আমার নাম দিতো নষেধ করলাম । ক ছদ্মনাম 
দেওয়া যায় ভাবছি, এমন সময় পরশুরাম নামে এক স্যাকরা সেখানে এসে 
উপাস্কিত হয়। হাতের কাছে তাকে পেয়ে ছদ্মনাম হসাবে তারই নামটা 
দিয়োছলাম । পরে আরও দিখবো জানলে ও-নাষটা দিতাম না। সিদ্ধেশ্বরী 
লাঁলিটেড ভারতবর্ষে ছাপা হওয়ার পর জলধরব'বু আরও লিখবার জন্য 
আমাকে চাপ দিতে লাগলেন । ফলে আরও অনেকগুলো গঞঙ্প িলখলাম । 
সেই গজ্পগুলো 'নয়ে আমার প্রথম বই বেরোয় গন্ডালকাঃ । 


এই সময় আমি ভারতবর্ষ পান্রকায় ধারাবাহিক ভাবে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 
গিলখাঁছলাম | তাই শজজ্ঞাসা করলাম--আপনার সঙ্গে শরৎচন্দ্র আলাপ ছিল ? 

_তা 'ছিল। এবং ভালই ছল । 

তবে তাঁর সম্বন্ধে গছ? কথা বলুন শহাঁন। 

_-তাঁর সঙ্গে আমার কথাবাতরি সব আজ আর মনে নেই। তবে একটা 
বেশ মনে আছে । তাঁর 'বামুনের মেয়ে” উপন্যাস তখন সবে বোরয়েছে । সেই 
সময় তাঁর সঙ্গে একবার আমার দেখা হলে তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম-আপান 
এঁ রকম একটা চীরন্র আঁকলেন কেনঃ তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন--ওষে 
আমার দেখা চারপ্র। এই বলে তিনি একটা গল্প বলেছিলেন সে 
গজ্পটা এই 

ছেলেবেলায় একবার আম ঘুরতে ঘুরতে ডায়মশ্ডহারবারে গগিয়েছিলাম । 
সেখানে গিয়ে এক বৃদ্ধা বিধবার বাড়তে আম একদিন ছিলাম । বদ্ধাঁট 
ব্রাহ্মণের মেয়ে । তাঁর কেউ ছিল না। আমি যে ব্রাহ্মণ, বিধবাঁটি আমার এই 
পাঁরচয় পেয়ে, তাঁর রান্না অন্রশ্বাঞঙ্জন আমায় আর দিলেন না। হাঁড়ি কড়া 
ধুয়ে আমার আলাদা স্ব-পাকের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা 
হয়েও কেন আমার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা বরলেন, এ কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা 
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করায়, 'তাঁন বড় দুঃখে তাঁর অতাঁত জীবনের কথা বলোছলেন। তাঁকেই 
অবলম্বন করে আমি আমার “বামুনের মেয়ে? লাখ । 

সোঁদন শরৎচন্দ্র ডান্তার কুমুদশংকর রায়কে সঙ্গে নিয়ে আমার বাঁড়তে 
এসোছিলেন। তখন যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল হচ্ছে। এ হাসপাতাল 
আমাদের বেঙ্গল কেমিকেলের ডান্তারি যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজন হলে ওষুধও 
যাতে বিনামূল্যে কিছ? পায় তারই জন্য কুমুদবাবুই শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে করে 
নিয়ে এসোছলেন। শরৎবাবু কুমুদবাবূর আঁভপ্রায়ের কথা আমাকে বললে, 
আ'ম তাঁকে বলোছিলাম--এজন্য কুমহদবাবু শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট 'দয়ে 
এনেছেন, উন নিজে এলেও আ'ম এ সব দেবার জন্য বেঙ্গল কেমিকেলকে বলে 
দিতাম । 'এতে শরৎবাব এবং কুমুদবাবু দুজনেই খুব খুশণ হয়েছিলেন । 
পরে বেঙ্গল কোঁমকেলের যা দেবার ছিল, সে সবই শবনামূল্যে যাদবপুর ষক্ষমা 
হাসপাতালে তখন দিয়েছিল । 


এরপর আমি বললাম--রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার আলাপ পারচয়ের কথা 
কিছ বলুন শুনি । 

-শান্তানকেতনে আম গোছি দহ একবার । কবর আমন্তণেই 'িয়ে- 
ছিলাম । একবার গিয়ে দ্‌ এক দন থেকে চলে আসবো বলে কাঁবর কাছে 
শবদায় নিতে গেলে ?িতিনি বললেন--এবই মধ্যে চলে যাবে কি? আরও কয়েক 
দিন থাক। এই ত এবার শান্তিনকেতনের শাল-বীথকায় গাছে গাছে 
শালের ফুল আসছে । তার কি শোভা হয তুমি দেখবে । 

আম কাঁবর এই কথায়, চলে আসবো বলেও আর 'কছ বলতে পারলাম 
না। রয়েই গেলাম । পরে বিকালে শাল গাছে ফুল দেখবার জন্য শাল- 
বীঁথকায় গেলাম, গিয়ে ঘুরে ঘুরে গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে 
লাগলাম । কোন গাছেই ফৃল দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যার সময় কবির সঙ্গে 
দেখা করতে গিয়ে বললাম-কই ফুল ফলের গন্ধ তো দেখতে পেলাম না। 
তবে ধূনোর গম্ধ না পেলেও গাছে গাছে ধূনো রয়েছে দেখলাম । 

কাব শুনে বললেন-_-তার মানে ? 

_ আপনার শাল-বীথিকার অনেক গাছেই খুব আটা জমে আছে দেখলাম । 
এই শালের আটা থেকেও ধূনো হয় না ! 

কাব বললেন-_তাই নাক 2 শালের আটা থেকেও ধ্‌নো হয় ? 

বললাম, হ্যা, তবে ওর সঙ্গে আরও কিছ ছু মেশাতে হয়। 

রাজশেখরবাঝূর এই কথা শুনে উপস্থিত আমরাও বললাম--এটা আমরাও 
জানতাম না। 


আমন্ব্রণকারী রাববাবু আমাদের কথাবাতরি প্রথম 'দিকে কিছুক্ষণ 'ছিলেন। 


৯৭ 


তারপর তান উঠে যান। 'ঠিক এই সময়টায় দেখি-তানি তিনজন লোক সহ 
প্লেটে প্লেটে খাবার ভার্ত করে 'নয়ে এসে উপাচ্ছত হলেন। তারপর চা 
ইত্যাদ এনে জলযোগের বিরাট ব্যবচ্থা করলেন । 

আমাদের যে যা পারলেন খেলেন। রাজশেখরবাবুও সামান্য গকছ: 
খেলেন। 

এরপর আমরা 'বদায় নিয়ে উঠলে রাজশেখরবাবু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
কছ,টা এলেন । 


প্রসঙ্গ কথা 


১. ভারতবর্ষ” পাঁত্রকার লেখক, লোখকা, শিল্পী ও ফটোগ্রাফার এবং অপর 
বেশ কিছ: সাহত্য-রাঁসক 'বাঁশষ্ট ব্যান্তকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল, আমাদের 
'সাহত্য বাসর? । আম ভারতবর্ষ পীান্রকায় কাজে যোগদানের পর থেকেই 
সাহত্য বাসরের সম্পাদক হই। যতাঁদন ভারতবর্ষে কাজ করোছিলাম--দশ 
বছর আট মাস--ততাঁদনই সাহিত্য বাসরের সম্পাদক ছিলাম। 

করুণা ানধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁলদাস রায়, বিভীতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণ দেবী, বুদ্ধদেব বস, প্রতিভা 
বস;, শচদন্দ্রনাথ সেনগনপ্ত, আঁচন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, সরোজ কুমার রায়চৌধুরা, 
সাঁবন্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রস্ততি বহ: কাব সাহাত্যিক ও 
সাংবাদিকদের 'নয়ে সাহিত্য-আলোচনা, আবৃত্তি, নৃত্য, গত প্রস্তীত সহ 
সাঁহত্য বাসরের অনেক জাঁক জমকপূর্ণ আঁধবেশন করেছি । 

যাদু সম্রাট পি. 1ীস. সরকার বা প্রতুলচন্দ্র সরকার ভারতবর্ষের লেখক 
1হসাবে সাহত্য বাসরের সদস্য ছিলেন। তান সা'হত্য বাসরের সভায় 
আসতেন, এসে নানা রকমের ছোট খাট যাদুও দেখাতেন। 

আমাদের এ সাঁহত্য বাসরের সভায় অনেক 'বখ্যাত ব্যান্তও আমন্তিত হয়ে 
এসেছেন। যেমন, একজনের কথা বাঁল-_ 

আপার সার্কুলার রোডে (বতমান নাম আচাষ- প্রফল্পচন্দ্র রায় রোড ) 
রাজা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত বাসভবনে, এখন যেখানে উত্তর কলকাতার 
ডেপৃট পীলশ কামশনারের আঁফস, সেখানে আমাদের সদস্য ডেপ্ট পুলিশ 
কামশনার ডঃ পণ্চানন ঘোষালের আহ্হানে সাহত্য বাসরের এক আঁধবেশন 
হয়োছল। তাতে আমান্ন্িত হয়ে আমাদের সদস্য নাট্যকার কানাই বসুর সঙ্গে 
গবশ্বাঁবখ্যাত গাঁণতজ্ঞ সোমেশ বসু এসোছিলেন। 


কাব কুমুদরঞ্জন মাল্লকের জন্মস্থান বধধমান জেলার অজয় ও কুনুর নদশর 


৪৩ 


সংযোগ স্থল কোগ্রাম। আমরা সাহিত্য বাসরের অনেক সদস্য একবার কোগ্রাম 
গিয়ে কবি কুমুদরঞ্জনকে সম্বর্ধনা জানিয়ে এসেছিলাম । মধ্যযুগের অন্যতম 
শ্রেন্ঠ কাব লোচন দাসেরও জন্মস্থান এই কোগ্রাম। সেবার কোগ্রাম গিয়ে 
লোচন দাসের পাটও দেখে এসোছিলাম । 

আমরা সাহিত্য বাসর থেকে বোম্বাই-প্রবাসণ সাহিত্যিক শরাঁদন্দু বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, ভাগলপুরবাসঈ সাহত্যিক বনফুল (বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় ) 
প্রস্তীতকে কলকাতায় সম্বধনা জানিয়োছি। সে সব কথা বইয়ে পরে শরাঁদন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফ:ল অধ্যায়ে নলোছ । 

সাহিত্য বাসর থেকে রাজশেখর বসকেও সম্বর্ধনা জানাবো, এই প্রস্তাব 
[নয়েই সোঁদন রাজশেখরবাবৃর কাছে গিয়ে ছিলাম । 


সাহত্য বাসরের আধবেশনের আমন্ত্রণ পত্র বা চিঠি কয়েকটা আজও 
আমার কাছে পড়ে আছে । এখানে মান্র দুটা চিঠি উদ্ধৃত করাঁছ। এ থেকেই 


বোঝা যাবে আমাদের “সাহত্য বাসর” ক রকম ছিল । 


সাহিত্য বাসর 
২০৩/২ বি কর্ণওয়ালশ স্ট্রসট 


সাঁবনয় ?নবেদন, কলকাতা 

আগামী ২২শে মে মঙ্গলবার অপরাহ্ ৬্টায় হাওড়ার 1সাঁভল সাজন ডাঃ 
মুনসন্দ্রীপ্রয় তালুকদারের আমন্ত্রণে তাঁহার ১১ নং ফরেম্ট রোডস্ছ বাসভবনে* 
সাহত্য বাসরের এক বিশেষ সভায় ভগবান বুদ্ধের স্মরণোৎসব অন্তত 
হইবে । এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন 'বখ্যাত কথা-সাহ'ত্যিক 
শ্রীবভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন 
কবিশেখর শ্রীকাঁলদাস রায় । সভায় প্রবন্ধ ও কাঁবতা পাঠ এবং নৃত্য গীতাঁদর 


ব্যবস্থা রাহয়াছে। আপনার উপাস্থীত কামনা কার। 
ণবনশত-- 


১৯, ৫, ১৯৫১ ব্রীগোপালচন্দ্র রাস 


* হাওড়ায় ময়দানের দিিকট গজ, টি. রোড ও নেতাজণ সুভাষ রোডের 
সংযোগস্থল ( মাল্লীক ফটক ) হইতে পূবীদকে ২ মিনিটের পথ । হাওড়া স্টেশন 
হইতে ৫২১ ৫৮, ৫৫১ ৫৯ নং বাসে অথবা শিবপুরের ট্রামে যাওয়া যায়। 


1সাঁভল সান মুনীন্দ্রীপ্রয়বাবু চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধমবিলম্বী মানুষ 
ছিলেন। 'তাঁন বৌদ্ধদের সাহত্য পান্রকা জগজ্জ্যোতির সম্পাদক ছিলেন। 


ভাল কাঁধতা 'লখতেন। 
৯৪ 


সাহত্য সূত্রেই মুনীন্দ্রীপ্রয়বাব আমাদের বন্ধুস্থানীয় 'ছিলেন। 
হাওড়ায় তাঁর কোয়াটারে বুদ্ধ পার্ণমার দিন মহা আড়ম্বরে আমরা সা'হত্য 
বাসরের বুদ্ধ উৎসব করতাম । সভায় আমাদের সাহত্য বাসরের সদস্য 
সদস্যারা ছাড়া মুনীন্দ্রপ্রিয়বাবূর পক্ষ থেকে আমান্নত হয়ে হাওড়ার জেলা 
শাসক, আতীরন্ত জেলা শাসক, পহীলশ সুপাঁরন্টেনডেণ্ট, হাওড়ার জজ 
সাহেবরা, হাওড়ার এস. ভি. ও প্রন্তীত "বাঁশষ্ট ব্যান্তরা উপাশ্থিত থাকতেন। 

এখানে একবার সভায় আমার বিশেষ পাঁরচিত 'বখাত নত্যাঁশজ্পী মাণ 
বর্ধণকে বলায় 1তাঁন সদলে তীঁব প্রাসদ্ধ “চণ্ডাশোকের রূপান্তর নৃত্যনাট্যটি 
দেখিয়ে ছিলেন । দীর্ঘ এই নত্যনাট্যের বিষয় বস্তু ছল--সম্াট অশোক 
কলঙ্গ 'বজয়েব পর থেকে নানা মানীসক পাঁরবতনের মধ্য দিয়ে কিভাবে বৌদ্ধ 
ভক্ষুতে পাঁরণত হয়ে ছিলেন। 

সোঁদনেব এই সভায় পৌবোহিত্য করোছলেন বৃদ্ধ কাব করুণা 'নিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

উপবে উদ্ধৃত চিঠিতে পথানর্দেশে [শিবপুর ট্রামের কথা আছে। তখন 
হাওড়া স্টেশনের কাছ থেকে শিবপুধ পষ-ন্ত ভ্রাম চলতো । বহাদন হ'ল সে 
ট্রাম চলা বন্ধ হয়ে গেছে। 


সাঁভল সাজণন মুণীন্দ্রাপ্রয়বাবুর বাড়তে ২২, &. ৫১ তারখের 
আঁধবেশনে উর্পাম্থত হতে ন। পেরে প্রবীণ ওপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
তখন আমাকে যে চিঠি দিয়ে ছিলেন, সেই চিঠিটা এখানে উদ্ধৃত করাছি। 
আমদের সাহত্য বাসর কি রকম ছল উপেনবাবুর এই চিঠি থেকেও তার 
ছটা জানা যাবে । উপেনবাবু |লখোছলেন-_ 
৪৬/%1ব বাণলগঞ্জ প্লেস 
সাঁবনয় ?নবেদন, ২১. &, ৫১ 
সাহত্য বাসরের পক্ষ থেকে আপনার আমন্ত্রণ 'লাপ পেয়ে বিশেষ সুখী 
হলাম । আপনাদের সাহিত্য বাসর খ্যাতনামা সাহাত্যকদের ভার সন্দর 
সমাত। আমার ভার ভাল লাগে। আপনাদের কালকের আঁধবেশন 
হাওড়ায় কিন্তু আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। শারশীরক অবন্থা প্রাতবন্থক। 
অনঃগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন। 
আপনাদের আধবেশনের সাফল্য কামনা কার । ইতি, 
নমস্কারাম্তে 
উপেন্দ্ুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রথমে সাহিত্য বাসরের কাযলিয় গছল ২০৩।২ 'ব কণওয়ালশ স্টীটে। 
এটা ছিল আমাদের সদস্য সংরেন্দ্ু নাথ 'নিয়োগীর “সংহতি পন্নিকার অফিস। 
পরে সাণহত্য বাসরের কাষালয় হয় আমার ২৬ নং মদন বড়াল লেনের বাড়তে । 


৯৬ 


১৬৮ |৫ চি, চিপ বেসে, 
২৯, ৫. 3৯ 


রিনা (পণ6০দ) আরা | রা 
সপহিভটি কেশ ৃ রী 


এপপুন লিপি নেশে শিশ্েমি ইসি 
ইলিশ 8) আপনীনিপ্ণদাতি পলিশ 9 ভাত 
2 প্লিটি | ধনটা পাতি ভোদা 
পপ | আনান রাত এ্নদা্টোতী? নু 
(ভি তেবাাানেো হি কি 
সািপপ সরল হিলোশি শাকিল 
২৬০স্পাইপিভিজক | আনুভহি তিক | 
6৮ স্তন) 

আ৫লীনিপাঙোক্া অসিপ্ান্দোত নী 
পেলে কো | হি, 
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সাহিত্য বাসর 
২৬ মদন বড়াল লেন 
প্রয় বন্ধ, বৌবাজার, কলকাতা 
আগামী ২রা নভেম্বর রাববার অপরাহ্ ৩॥টায় শ্রীআময়গোপাল 
হাজরার আমন্ত্রণে ১৩ রানী রাসমাঁণ রোডে (প্রাতঃস্মরণীয়া রানী রাসমি 
ভবনে ) সাহত্য বাসরের এক প্রীতি সম্মেলন হবে। এই অনচ্ঠানে বিখ্যাত 
সাঁহাত্যক-দম্পাত শ্রীপ্রাতভা বস ও শ্রীবৃদ্ধদেব বস যথাক্রমে সভানেত্রী ও 
প্রধান আঁতাঁথর আসন অলগ্কৃত করবেন। সভায় এগম্ভাঁরা পারষদে'র 
লোকসংগীত এবং কুমারী রত্বা ও স্বপ্না মিত্রের নৃত্য পাঁরবেশনের ব্যবদ্থা 
আছে । আপনার সানগ্রহ উপাচ্থিতি প্রার্থনীয় । 
বিনীত-_ 
২৮.১০.১৯৫২ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় 
গম্ভীরা পাঁরষদের প্রধান তারাপদ লাহড়ী সদলে সভায় সংগত 
পাঁরবেশন করোছিলেন। পাঁরষদের সদস্যরা গম্ভীরা নৃত্যও প্রদর্শন 
করোছলেন। 
আগে “রানী রাসমাঁণ' অধ্যায়ে যে বজয়কৃষ্ হাজরার কথা বলেছি, 
আময়গোপাল সেই বিজয়বাবূর জ্যেম্ঠ পুত্র। 


এই রান রাসমাঁণ ভবনেই সাহিত্য বাসরের আর একবার বেশ বড় রকমের 
আঁধবেশন হয়োছিল। সোঁদন সভায় প্রধান বস্তা ছিলেন “পরমপুরু্ষ 
শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থের লেখক সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগাপ্ত। তিনি দীর্ঘ সময় 
ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ, রানী রাসমাণ ও মথুরবাবু সম্বন্ধে বন্তৃতা দিয়েছিলেন । 

এখানে একটা কথা বলা বাহুল্য যে, আমাদের সা'হত্য বাসরের প্রাতটি 
আধবেশনের শেষে ভ্ঠারভোজের ব্যবস্থা থাকতো । 


২. সোঁদন রাজশেখরবাব্‌ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁর লেখার প্রশংসা 
প্রন্তীতর কথা আদৌ বলেন 'ীন। তানি না বললেও পরে আমরা জাঁন-_ 
রবীন্দ্রনাথ রাজশেখরবাবূর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ “গন্ডালকা' পড়ে স্বেচ্ছায় 
প্রবাসী পাঁত্রকায় ( অগ্রহায়ণ ১৩৩২ ) প্রশংসাসচক একটি লেখা দিয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসু সংকলিত “লাম্তকা” আভধান ১ম সংস্করণ 
এবং ২য় সংস্করণ পেয়ে দুবারই এ আভধান সম্বন্ধে প্রভূত প্রশংসা 
করেছিলেন । 

রবাদ্দ্রনাথ তাঁর 'খাপছাড়া” কাবাগ্রম্থটি রাজশেখর বসু বম্ধুবরেষ: 
সম্বোধনে এবং 'দুইবোন” উপন্যাসটি 'রাজশেখর বসু করকমলেষ্‌” লিখে 
উৎসগ্গ করোছলেন। 


৭ ৪১৭. 


সত্যেন্দ্রনাথ বস, 


বিশ্বাবখ্যাত বৈজ্ঞাঁনক সত্যেন্দ্রনাথ বসকে আম প্রথম দোখ ১৯৫৬ 
খীম্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্বারভাঙ্গা হলের এক সভায় । 

পাঁশ্চম বঙ্গের মহখ্যমন্লী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বঙ্গশীবহার সংযযান্তর 
প্রচ্ভাব নিয়ে তখন সারা পশ্চিম বঙ্গে তুমুল আন্দোলন । দেশের শুধু রাজ- 
নোতক দলগুাঁলই নয়, নানা প্রতিষ্ঠান এবং জন সাধারণও এ নয়ে আলোচনা 
সভা করছেন। কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 'সিনেটের সদস্যরাও এই সময় এ 
“ঙ্গ-বিহার সংযশীস্ত" প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত, না উচিত নয় এই "নয়ে দ্বারভাঙ্গা 
হলে সভা করোছলেন। এ সভা যাঁদও কেবল 'সনেটের সদস্যদেরই আলোচনা 
সভা ছিল, তবুও 'সিনেটের সদস্য নই, এমন কয়েকজনও আমরা এ সভায় 
উপাচ্থিত ছিলাম । আমরা ছিলাম রবাহৃত । 

সোঁদন এঁ সভায় অনাতম সদস্য সত্যেন বস: ভাল বন্তৃতা দিতে না পারলেও 
বঙ্গীবহার সংযুন্তর বিরুদ্ধেই বলোঁছলেন। 

এরপর সত্যেনবাবূর বাড়তে আমি প্রথম যাই ১৯৬৮ খ্বীষ্টাব্দের ৯ই জুন 
রাঁববার সকালে । সত্যেনবাবৃর বাড়তে গিয়ে তাঁর একতলার বৈঠকখানায় 
ঢুকেই দোখ, পাকাচুল মাথায় সেই পূর্ব পাঁরচিত সত্যেন বস । একটা ছোট 
খাটে বসে, সামনে চেয়ারে বসা একজনের সঙ্গে কথা বলছেন । খাল গা, 

পরণে একটা পেশুটে রংয়ের সিজ্কের লুঙ্গী 

সত্যেন বসুর বাড়িতে যাওয়ার সময় আমার শরৎচন্দ্র-' ইয় খণ্ড) বই 
একখানা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ছিলাম, তাঁকে দোব বলে । বইখানা দিলে হাতে 
শনয়ে একটা চেয়ার দোখয়ে বললেন- বোস ।-তারপর বললেন--এযে 
শবরাট বই । 

আ'ম বললাম-এঁ রকম আরও একটা আছে । সেটা শরৎচন্দ্র--১ম খন্ড, 
শরংচন্দ্রের জীবনী । সে বই বাড়তে না থাকায় আনতে পারলাম না। এই 
২য় খণ্ডে আছে-__শরৎচন্দ্রের মৌঁথক আলাপ-আলোচনা, মৌখিক পাঁরহাস- 
রাসকতাঃ বৈঠকী গঞ্প ও মৌখিক আভভাষণ-_- অথাঁং এক কথায় শরৎচন্দ্ের 
মুখের কথা ও কাঁহনী। আর একটা এই রকমই বড় বই শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড 
অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পন্লাবলা ছাপা হচ্ছে। 

আমার এই কথা শুনে সত্যেনবাবু বললেন- আমার সঙ্গেও শরংবাবূর খুব 
আলাপ 'ছিল। 

আমি বললাম-তা ত জানতাম না। তাহলে আপনার সঙ্গে আলাপ- 
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আলোচনার কথা এই বইয়ে দিয়ে দিতাম । তা তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের বা 
কোন মজার গঞ্গপ যাঁদ মনে থাকে তো বলুন না, পরে এই বইয়ে দয়ে দোব। 

_-সে সব কথা আর ভাই মনে নেই । তবে এইগুলো মনে আছে-_ আট 
তখন কলকাতায় ছিলাম, সেই সময় ১৯১৭ কি ১৮ সালে আম একবা, 
হাওড়ায় বাজে শিবপুরে শরৎন্দ্রুকে দেখতে 'গিয়ে ছিলাম । 

-কেন দেখতে গিয়ে ছিলেন ? 

_এর আগে ধিমুনা" পান্রিকায় তাঁর লেখা পড়ে এবং তাঁর বড়াদাদ 
প্রন্থীত ক'টা বই পড়ে তাঁর উপর আমার একটা শ্রদ্ধা আসে এবং ভাব কে 
এই শাস্তশালী লেখক? তাই তাঁকে দেখতে গিয়ে ছিলাম । এরপর জোড়া- 
সাঁকোয় রবান্দ্রনাথের শীবাচন্ত্লা'র আসরে যখন যেতাম, সেখানেও তাঁকে দু 
একবার দেখোঁছ ।১ 

আ'ম বিকালে হেদোয় বেড়াতে গেলে কখন কখন শরৎচন্দ্রকে সেখানে 
দেখতাম । তান তাঁর বইএর প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সমন্সের 
দোকানে এসে এখানে আসতেন । 

1তাঁন যখন কলকাতায় বাঁড় করে ছিলেন, তখন আম কলকাতায় এলে 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম । তান ঢাকায় ভি. লট: উপাঁধ গনতে গিয়ে 
আমার বাড়তেও একবার গিয়ে ছিলেন। আ'ম তখন ঢাকা 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ে 
অধ্যাপনা করতাম । তান ঢাকায় গিয়ে উঠেছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাঁড়তে। চারঃবাবুব বাঁড় আমার বাঁড়র খুব কাছেই ছিল। 


আম বললাম--এই যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আপনাব এত বার দেখা হয়েছিল, 
তা গি ?ক আলোচনা হযোছল, তার ?কছুই কি আপনার মনে নেই ? 

না, কিছুই মনে নেই । অবশ্য মনে রাখার মত তেমন কোন গুরত্বপূর্ণ 
আলোচনাও হয়ান। অমান সাধারণ মামুীল কথাবাতাঁ হয়োছিল। যাক, 
তুমি কি প্রয়োজনে এসেছ বল। 

আমি বললাম-আ'ম “বাঁঞ্কমচন্দ্র নামে একটা বই লিখাছ। এ বইয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাঁঙ্কমচন্দ্র নিয়ে কিছু আলোচনা আছে, এ প্রসঙ্গেই আপনার 
কাছে একটা কথা জানতে এসোঁছ- শ্রীম তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ কথামৃত" গ্রন্থের 
৪র্থ ভাগে এক জায়গায় 'লিখেছেন- শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষণেশবর কালা মান্দরের 
বেলতলায় কোটা কোটা ব্রক্মান্ডের স্যাষ্ট হতে দেখেছিলেন । এ সম্বন্ধে 
জ্ঞান ?ক বলে? 

শুনে তান বললেন-াবজ্ঞান ও কথা 'বশ্বাস করে না। তাই ও কথা 
স্বকারও করে না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান চক্ষে, কি কি চক্ষে ও সব দেখে" 
[লেন তা ভাই বলতে পার না। এই সেদিন এক জায়গায় পড়লাম--একজন 
এক মান্দরে রাধাকৃ্ককে প্রণাম করতে গিয়ে দেখলেন--রাধাকৃফের চরণে যত 
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ফুল উৎনগ্ করা হয়েছে, তার সবেতেই রাধাকফ লেখা । "তান কি চোখে ষে 
এঁ সব দেখেছিলেন তা বলতে পাঁর না। অথচ আমাদের চোখে এ ফুল শুধুই 
ফল। এদের এ দেখা ষে মিথ্যে তাও জোর করে বলতে পারি না। কেননা, 
এ*রা যে মন ও চোখ নিয়ে দেখোছলেন, তাতে এ রকমই হয়ত দেখোছলেন। 

তবে আমাদের কাছে ও সব অবৈজ্ঞাঁনক কথা । কারণ, বিজ্ঞান ও সব 
কথা 'বিশ্বাস করে না। 


আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাঁড়র ভিতর থেকে কার ডাকে সত্যেনবাব 
একবার বাঁড়র 'ভতরে গেলেন। 

এই ফাঁকে আমিও একবার উঠে তাঁর এ বৈঠকখানা ঘরের এদক ওক 
একবার দেখে নিলাম । দেখলাম, দেওয়ালের দিকে একটা টোঁবিলে কিছ বই 
অগোছান অবদ্ায় পড়ে আছে । উপরেই দেখলাম-_সেক্সপীয়ারের ওথেলোর 
বাঙ্গলা অনুবাদ একটা বই। একটা আলমারতে বই ঠাসা । সেগুলো অবশ্য 
ভালভাবে সাজানো ও গোছান। ঘরে সোফা কৌচের বালাই নেই । সাধারণ 
কাঠের চেয়ার আতাঁথদের জন্য। ঘরের দেওয়ালের একাঁদকে রবধন্দ্রনাথের একটা 
বড় ছবি, আর একাদকে আইনস্টাইনের একটা ছবি। খাটের পাশে একটা 
ছোট চৌঁকর উপর টোৌলফোন । ঘরে ক'টা পোষা বিড়াল ঘুরছে । 

এই সময় সত্যেনবাব আবার তাঁর বসবার ঘরে ফিরে এলেন। তখন 
বাঙ্কমচন্দ্র সম্বন্ধে এবং প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল । 


এরপর সত্যেনবাবর বাড়তে তাঁর সঙ্গে আর একবার দেখা করতে যাই 
১৯১৭২ সালে, তখন আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ” বইটা 'লিখাছি। 

আমার “ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ বইয়ে আম াখ-_রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ খ্রীস্টায্দে 
ঢাকা 'িশ্বাবদ্যালয় ও ঢাকার জনগণের আমন্ত্রণে ঢাকায় গিয়ে প্রথমে বুড়ীগঙ্গার 
উপর ঢাকার নবাবদের তুরাগ নামক হাউস বোটে কয়েকদিন ছিলেন । 

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আমার এই লেখার তীব্র প্রাতবাদ করে 'বাভন্ন 
পন্র-পাল্লীকায়, বন্তৃতায়, এমনাক আমাকে চিঠি 'লিখেও জানান-আমার এ লেখা 
ভুল। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় 'গয়ে প্রথমে তাঁর বাঁড়তে উঠে ছিলেন। 

নানা পাথুরে প্রমাণে আমি জানি যে, আমি আমার বইয়ে যা িখোছি, 
তাই ঠিক, তবুও এ সম্বন্ধে আরও জানবার জন্য আম সেদিন সত্যেনবাবূর 
বাড়তে 'গয়ে ছিলাম । 'গয়ে তাঁকে বলে 'ছিলাম--১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ 
যখন ঢাকায় যান, তখন তো আপাঁন ঢাকা 'বশ্বাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। 
ধিষয়টা যাঁদও আত তুচ্ছ, তবুও জিজ্ঞাসা করছি--আপনার কি মনে আছে-- 
রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথমে কোথায় উঠেছিলেন? নবাবদের 'তুরাগ, হাউস 
বোটে না রমেশবাবূর বাড়িতে 2 
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সত্যেনবাব্‌ বললেন-_ রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় যান, তখন ঠিক এ সময়টায় 
আম ঢাকায় ছিলাম না, বিলাতে ছিলাম । তুমি এ সম্বন্ধে নাট্যকার মন্মথ 
রায়কে জিজ্ঞাসা করতে পার। তান এ সময় ঢাকা 'বিশবাঁবদ্যালয়ের ছান্ত 
ছলেন। 

এরপর সত্যেনবাব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-_তৃঁম কি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে 
কিছ লিখছো ? 

- এখন 'লখাঁছ “াকায় রবধন্দ্রনাথ নামে একটা বই। এর আগে 
রবীন্দ্রনাথ দিয়ে আরও কয়েকটা বই িলখোছি। প্রথম 'লাঁখ “রবান্দ্ুনাথের 
হাস্য-পারহাস* নামে একটা বই। 

__কি রকম পাঁরহাস নিয়ে লিখেছ শান । 

_এতে মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের মৌখিক পারহাস-রাঁসকতার কথাই আছে । 
তবে কেবল একটা ছোট্ট চিঠির ঠিকানা 'নয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা পাঁরহান্ের 


কথা এ বইয়ে দিয়োছ। 

_-কি রকম 2 

_আমার এ বইয়ে “ঠিকানা” শিরোনামেই গম্পটা দিয়োছ। এ কাঁহনাঁটা 
আ'ম এীতহাঁসক কালিদাস নাগের কাছে শুনোছি। 

কাঁলদাস নাগ ছান্রজীবনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারাচত হন। এম, এ. 
পাস করে কাঁলদাসবাবু একবার শ্যান্তানকেতনে যান। শান্তানকেতনে 
গিয়ে সেবার তিনি কশদন থাকেন। 

শান্তাঁনকেতন থেকে চলে আসবার সময় কাঁলদাসবাব্‌ কাঁবকে প্রণাম 
করতে গেলে, কাব বললেন-তোমার ঠিকানাটা কি 2 'দয়ে যাও তো। জেনে 
রাখা ভাল । 

কাঁলদাসবাব এ সময় তাঁর মামার কাছে থাকতেন । তাঁর মামা বিজয়কৃফ্ণ 
বসু তখন কলকাতায় জু-গাডেনের সুপারন্‌টেন:ডেন্ট ছিলেন। তানি 
জহ-গার্ডেনে কোয়াটার পেয়ে সেখানেই সপাঁরবারে থাকতেন । 

কাব কালিদাসবাবূর ঠিকানা চাইলে কাঁলদাসবাবু মামার ঠিকানা ব'লে, 
প্রয়োজন হলে সেখানেই তাঁকে চিঁঠ দেবার কথা বললেন । 

কয়েকাদন পরে কাঁবর কাছ থেকে কালিদাসবাবূর নামে একটা চিঠি এল । 
ধ্ঠকানার ঘরে কাব লিখেছেন-- 
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এই কাহিনাঁটা বলার পর আমি সত্যেনবাবৃকে বললাম-_রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
শব*্বপরিচয়” বইটা আপনাকে উৎসর্গ করেছেন। আপনার সঙ্গে তো রবীন্দ্র- 
নাথের পরিচয় ছিল, সেই পরিচয়ের িছু কথা বলুন না শান। আপনাকে 
লেখা রবীন্দ্রনাথের কোন চিঠি আছে? 'বিশ্বপাঁরচয় উৎসর্গ করার আগে, 
কবি আপনাকে চঠি লিখে আপনার মত 'িয়ে ছিলেন কি ? 

না, আমি আগে এর ছুই জানতাম না। রবীন্দ্রনাথ বই উৎসর্গ 
করতেই জানতে পারলাম । আগে চিঠি দিয়ে কছুই জানান 1ন। 

তবে ১৯৩৬ সালে যখন তিনি এ বইটা 'লিখাঁছলেন, তখন আম শাঁন্ত- 
ানকেতনে গিয়েছিলাম ॥ সেই আম প্রথম শান্তানকেতনে যাই। গিয়ে 
কয়েকাদন ছিলাম । গিয়ে উঠোছলাম আমার এক ছান্র, ওখানকার অধ্যাপকের 
বাড়তে । এ সময় কাবর সঙ্গে আলাপ হয়েশছিল। কাব তখন তাঁর শ্যামল 
বাঁড়তে থাকতেন । 

কাঁবর সঙ্গে আমার আর একবার আলাপ-পারচয় হয়। সেটা তাঁর 
মৃত্যুর বৎসরে গ্রীব্মের ছুটিতে । সেবারও গিয়ে শান্তিনিকেতনে দিন কতক 
ছিলাম । সেই কবির সঙ্গে আমার শেষ দেখা । 

প্রথম বারে আম যখন 'গয়োছিলাম, তখন কাঁবর পক্ষ থেকে আমার এ 
ছাত্রই আমাকে ডেকোঁছল । কারণ, ওখানে বিজ্ঞানের ক্লাস খোলা যাবে কনা, 
এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য । 


সত্যেনবাবুর সঙ্গে আমার সোঁদন এই রকম আরও কিছ কথাবাতা 
হয়েছিল । 


প্রসঙ্গ কথা 
১. জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বাঁড়তে শিল্পী, সাহাত্যক ও সাহত্য- 
রাঁসকদের গিলন কেন্দ্র ছিল ীবাঁচন্রার আসর” । এই আসরে অনেক সময় 
রবান্দ্রনাথ উপাচ্ছিত থাকতেন । শরৎচন্দ্রও মাঝে মাঝে যেতেন । 
এই বিচিন্রার আসরেই ১৩২৪ সালের ১৪ই চৈত্র তাঁরথে শরৎচন্দ্র তাঁর 
পুবলাসণ” গ্পট পাঠ করেছিলেন। সোঁদন এ সভায় রবশন্দ্রনাথও উপাঁচ্ছত 
গছলেন। 
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কালিদাস রায় 


১৩৫৭ সালের ২৫শে চৈত্র তারখে কৃষ্ণনগর রাজবাটীর সভাগৃহ বিষ- 
মহলে “কৃষ্ণনগর সাহত্য ও সঙ্গীতি'র উদ্যোগে এক সভা হয়। সভা'ট ছিল 
কাব ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' রচনার দুইশত বৎসর পূর্ণ হওয়ার 
উপক্রম উপলক্ষে উৎসব অনূন্ঠান। এ সভায় সভাপাঁতত্ব করোছলেন 
কবিশেখর কালিদাস রায়। আনন্দবাজার পাত্রকার সম্পাদক চপলাকান্ত 
ভট্টাচার্য, শীনবারের চিঠির সম্পাদক সজনণকান্ত দাস, অধ্যাপক আশুতোষ 
ভট্টাচাণ” অধ্যাপক "চন্তাহরণ চক্রবতাঁ, অধ্যাপক মদনমোহন গোস্বামী 
( উলুবোঁড়য়া কলেজের অধ্যাপক ) প্রদ্তাত সভায় উপাচ্ছত ছিলেন । 

পরাঁদন আনন্দবাজার পাঁন্রকায় এই সভার 'াববরণ সহ সভাপাঁতর বন্তুতারও 
অনেকটা প্রকাশিত হয়েছিল । 

কাঁলদাস রায় আমাদের ভারতবর্ষ পাত্রকার নিয়ামত লেখক ছিলেন । 
1তান তাঁর কাঁবতা 'নয়ে প্রায়ই ভারতবষণ আফসে আসতেন' এসে আমাদের 
সঙ্গে নানা রকমের গঞ্প করে যেতেন। তান আমাদের পান্রকা আঁফসের 
সকলকেই ছোট ভাইয়ের মত ভাবতেন এবং সম্পাদকসহ সকলকেই “তুই” বলে 
সম্বোধন করতেন । আমরা তাঁকে বলতাম-কাঁলদা । 

আনন্দবাজার পান্রকায় অন্নদামঙ্গল রচনা উৎসবের এ সংবাদ পড়ে 
সেইদিনই কাদার বাড়তে গিয়ে তাঁকে বাল-কািদা, কৃষ্ণনগরে ভারতচন্দ্রের 
উপর আপনার বন্তুতাটা কাগজে পড়লাম, বেশ ভাল লেগেছে। 

শুনেই বললেন-_তুই তো বলাবই। এ দুমর্খ সজনীও ভাল 
বলেছে। 

এই বলেই কালিদা যেন কতকটা অহং ভাব নিয়েই বেশ মোলায়েম সরে 
বললেন- আচ্ছা তুই বল্‌ ভাই গোপাল, ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এখন আমই 
অরারাঁট, নাকি ? 

কালদার মনোভাব বুঝে বললাম-তা ঠিক। আপাঁন তো প্রাচীন 
সাহত্য ইত্যাদ নিয়ে বইও 'লিখেছেন। 

এর পরেই বললাম--কাঁীলদা, আপাঁন তো ভারতচন্দ্রু সম্বন্ধে অারাঁট। 
আম ভারতচন্দ্র স্মাতি রক্ষা সামাতর সেক্রেটার। তা একাঁদন আমাদের 
ওখানে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান স্মৃতি সভায় চলন না ! 

আমার এই কথা শুনে কাঁলিদা বললেন--সেটা কোথায় রে গোপাল ? 

বললাম-_দাদা, এই আপনার অর্থারাঁট ! 
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--তামাসা রাখ । সেটা কোথায় বল:। 

হাওড়া জেলায় আমতা থানায় পেশ্ড়ো গ্রামে । মাঁ্টন কোম্পানীর 
রেলে যেতে হবে। 

-রেল থেকে নামিয়ে আবার হাটাব তো ? কতটা হাঁটতে হবে ? 

--একদম হাঁটতে হবে না। হাওড়ার কদমতলা থেকে মাঁটনের গাঁড়তে 
চেপে মৃন্সিরহাট স্টেশনে গিয়ে নামবো 1 সেখান থেকে গ্রামের ট্যাক্সিতে করে 
একেবারে পেশড়ো । অবশ্য এ রান্তাটা পাকা নয়, মাণটর রান্তা । মাঝে মাঝে 
একটু আধট: উন্চুনীচু আছে। 

- আচ্ছা, তোদের সভায় যাব। তবে পরে এক সময় । 


কাঁলদার সঙ্গে এই কথাবাতার প্রায় বছর দুই পরে আমাদের ভারতচন্দ্ 
স্মৃতি উৎসবে তাঁকে নিয়ে যাই । 'তা'ন সভাপাত, কাঁব গিবজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
প্রধান আতাঁথ। 

এই ভারতচন্দ্র উৎসব হয়ে যাওয়ার পর আমরা তখন ১৩৫৯ সালের 
জৈোন্ঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ” পান্নকার “সামায়কী'তে দিখোঁছলাম-_ 

ভারতচন্দ্র স্ম?ীত উৎসব 

গত ৯ই মার্চ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মীত রক্ষা সাঁমাত ও ভারতচন্দ্ু 
শক্ষা প্রাতষ্ঞানের উদ্যো।গে হাওড়া জেলার হরিশপুরে কাঁবর স্মৃতি উৎসব 
সম্পাঁদত হইয়াছে । 

পাম্ববতী পেড়ো গ্রামে কাবর জন্মস্থান অবাস্থত। খ্যাতনামা কাঁব- 
শেখর শ্রীকালদাস রায় সভায় পৌরোহিত্য করেন ও সংকাঁব বিজয়লাল 
চট্টোপাধ্যায় এম. এল. এ. প্রধান আঁতাঁথর আসন গ্রহণ করেন। হ্থানীয় 
আধবাসী স্মতিরক্ষা সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্ত্রীগ্রোপালচন্দ্র রায়ের 
উদ্যোগে উৎসবাঁট সাফল্যমাণ্ডিত হইয়াছিল । সংহত সম্পাদক শ্রীসঃরেন্দ্রনাথ 
নিয়োগী, অধ্যাপক শ্য।মসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রন্তীতি সভায় বন্তৃতা কাঁরয়া- 
গছলেন। কাঁবর জন্মস্থানে একাঁট স্মীত-মাঁন্দর 'নমাণের গ্রন্তাব সভায় গৃহীত 
হইয়াছিল । 


সংবাদপন্রেও এই ধরণের সংবাদ তখন প্রকাশিত হয়েছিল । 


আমাদের ভারতচন্দ্র স্মৃতি উৎসব হয়ে যাওয়ার কয়েকাঁদন পরে একবার 
কাঁলদার বাঁড়তে যাই। গেলে তান বললেন- কাল মদন গোস্বামী নামে 
কোন এক কলেজের অধ্যাপক আগার কাছে এসেছিল । এসে বললে- মশায়, 
আমরা তো পড়ে আসাছ হুগলী জেলার পেস্ডো-বসম্তপুর গ্রামে, আবার 
কেউ বলেছেন বর্ধমান জেলার পেড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্রু জন্মোছলেন। সৌঁদন 
কাগজে দেখলাম, আপনারা হাওড়া জেলার পেড়ো গ্রাম ভারতচন্দের 
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জন্মস্থান বলে সেখানে সভা করে এসেছেন। হাওড়ায় দি করে ভারতচন্দের 
জন্মচ্থান হ'ল? 

এঁ অধ্যাপকের কথা শুনে আম তাঁকে বললাম-_হাওড়ায় যে পেড় 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। আম সভা করতে গিয়ে তো দেখে এলাম। 
আপাঁন “ভারতবষ” পান্রকা আফসে গিয়ে গোপাল রায়ের সঙ্গে দেখা করুন। 
সে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবে । তার বাঁড় এ অণুলেই ।--এঁ অধ্যাপক 
বোধ হয় দু এক 'দনের মধ্যেই তোর কাছে যাবে । 


কদন পরে দোঁখ, এ মদন গোস্বামী ভারতবর্ষ পত্রিকা আঁফসে আমার 
খোঁজে এলেন, এসে আমাকে বললেন-আ'ম কাঁব কালিদাস রায়ের কাছ থেকে 
আসছি । 'তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন । 

-আপাঁন আসবেন কাণলদা আমাকে বলেছেন । 

-আমি ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে আমার প, এইচডি, 
'ভীঁগ্রর জন্য কাঁব ভারতচন্দ্র রায়ের উপর গবেষণা করাছি। কাগজে আপনাদের 
ভারতচন্দ্র উৎসবের সংবাদ পড়ে কবির জন্মস্থান নিয়ে আমরা মহস্কলে 
পড়েছি । শুনলাম, আপনার বাড়ি তো এ অণ্চলে। আপাঁন অননগ্রহ করে 
আমাকে একবার এ পেড়োয় গনয়ে যেতে পারবেন ? 

-তা পারবো নাকেন? সামনের রাববারেই চলুন । ১৩২৭ সালের 
কাতিকি সংখ্যা ভারতবষণ পান্রকায় “কাব ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্মস্থান 
নামে একটা দাঘ প্রবন্ধ ?লখে ছিলাম, আপাঁন সেটা পড়েন দন? এই বলে 
তখনই 'ভারতবষ” আঁফস থেকে পুরনো এ সংখ্যাটা নিয়ে মদনবাবৃকে 
দেখালাম । 


পরের রবিবার সকালে তাঁকে পেড়োয় নিয়ে গেলাম । মদনবাব্‌ সঙ্গে 
ক্যামেরা 'নয়ে গিয়েছিলেন । আমাদের ভারতচন্দ্র স্মাতি রক্ষা সামাতর অপর 
সম্পাদক ভারতচন্দ্রের বংশধর, ভারতচন্দ্রে শিক্ষা গ্রাতষ্ঠানের শিক্ষক বিজলী 
ভূষণ রায় মদনবাবুকে দেখালেন-_-কোথায় রাজবাঁড় 'ছিল, আর ঠিক কোন 
জায়গায় কাব জন্মোছিলেন বলে, কাহিনী চলে আসছে । মদনবাবু কাঁবির জন্ম- 
স্থান বলে প্রচালত জায়গাটায় বজলীবাবূকে এবং আমাকে পাশাপাশি 
বাঁসয়ে একটা ফটো তুললেন । তারপর পেশ্ড়োর গড় ইত্যাঁদ দেখলেন। 

বিজলাীবাবূর বাড়িতে জলযোগের পর আমি মদনবাবূকে এবার নিয়ে 
গেলাম, ৪ কিলোমিটার দূরে দামোদর পার হয়ে গড় ভবানীপুরে । পেখড়োর 
রাজাদের এক অংশের রাজধানী ছিল এই ভবানঈপৃর । এখানে রাজাদের 
গড় ছিল বলে_আজ নাম হয়েছে গড় ভবানীপুর । গড় ভবানশপুরে সেকালের 
রাজাদের প্রাতিষ্ঠিত মন্দির ইত্যাদি মদনবাঝূকে দেখালাম । পরে হ্থানীয় 
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জামদার আমার বম্ধৃষ্ছানধয় প্রাণধন রায়ের বাড়তে গ্নানাহার সেরে সন্ধ্যার 
পর কলকাতায় ফিরে এলাম । 

পরে দেখেছি, মদনবাব্‌ তাঁর ভারতচন্দ্রের উপর পি. এইচ ি' পাওয়া 
বইয়ে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানে তাঁর তোলা বিজলীবাবুর ও আমার ফটো এবং 
ভারতবষে প্রকাশিত আমার “কাব ভারতচন্দ্র রায়গৃণাকরের জন্মস্থান 
প্রবন্ধেরও কিছুটা দিয়েছেন । 


একাদন কালিদার বাঁড়তে গিয়ে কালদাকে বাল দাদা, িভতিদা অর্থাৎ 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দ্বারভাঙ্গার তাঁর বাসস্থান থেকে হাওড়ায় তাঁর 
বোনের বাড়তে এসেছেন । কাল 'ভারতবষণ পান্নকা আঁফসে এসেছিলেন, এখন 
1তাঁন কয়েকদিন থাকবেন । আমাদের সাহত্য বাসরের পক্ষ থেকে গবভ্ীতদাকে 
নিয়ে একটা সভা করতে চাই । িবভৃতিদা আর আপাঁন। একজন সভাপাঁত 
আর একজন প্রধান আঁতাঁথ। সভা হবে হাওড়া শহরে হাওড়ার সাঁভল 
সার্জন ডাঃ মুনীন্দ্র 'প্রয় তালুকদারের কোয়াটারে | তিনি আমার বন্ধু স্থানীয়, 
মুনীন্দ্রপ্রয়বাবু বৌদ্ধ । তাই সামনের বৃদ্ধ প্যার্ণমার দিন বুদ্ধ-উৎসব 
হিসাবে সভাটা করবো । আপনাকে যেতেই হবে। 

_তুই বলছিস যখন, যাব। নিয়ে যাওয়ার এবং ফিরে পেখছে 'দিয়ে 
যাওয়ার ব্যবস্থা করাঁব তো 2 

_নশ্যয়ই, সে সম্বন্ধে আপনাকে ীকছু ভাবতে হবে না। 

যথা সময়েই বেশ জাঁকালো সভা হয়োছল । 


একদিন সকালে কাদার টালিগঞ্জের বাঁড় “সন্ধ্যার কুলায়' গোছ। গিয়ে 
দেখ তাঁর নীচের বৈঠকখানা ঘরে (সকালে বৈঠকখানাটা খোলাই থাকতো ) 
এক পাশে সোফা, কৌচ, গডরেজের আলমাঁর ইত্যাঁদ । 

আম গিয়ে কীলং বেল টিপলে কালিদা দোতলার জানালা দিয়ে আমায় 
দেখে বললেন-বোস-, আম এখান যাঁচ্ছ। 

কালদা নেমে এলে আমি তাঁকে বললাম-কি কালিদা, আজকাল আধুনিক 
হতে চলেছেন নাকি? আপনার সদরের এই নড়বড়ে তন্তপোষ এবং পুরনো 
এ চেয়ার টোবল বদলে সোফা কৌচ পাতবেন ? 

-_না-রে ভাই না। মেয়ের বিয়ে, যৌতুক হিসাবে এই সব দিতে হবে। 

_দাদা, আপাঁনও মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিচ্ছেন? আপাঁন আমার 
বিয়েতে হাওড়া শহরে বরযান্রী গিয়ে ছিলেন। আপাঁন তো তখন সবহ 
শুনেছিলেন যে, আম আমার িয়েতে আদৌ পণ নই 'নি।১ 

_তুই একটা পাগল । তোর মত পাগল ক'টা আছে বল্‌? 

আম বললাম-কালদা সোফা কৌচের চেয়ে তন্তপোষ অনেক ভাল । 
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তন্তপোষে হাত-পা ছাড়িয়ে বসা যায়, দরকার হলে গাঁড়য়ে নেওয়াও যায় । 

_তবে তোকে একদিনের একটা ঘটনা বাল শোন গোপাল--একবার দিলীপ 
রায়ের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু আমার এই বৈঠকখানায় এসে হাণজর ॥ 
দিলীপই সত্যেনবাবৃকে সঙ্গে করে আনে । দিলণপের সঙ্গে তর খুব বন্ধুত্ব 
সত্যেন বোস এই ঘরে ঢুকে আমার এই তন্তপোষের উপর লম্বা হয়ে শয়ে 
পড়লেন। দিলীপ তাঁকে চেয়ারে বসবার কথা বললেন। তান বললেন-_না 
দিলীপ এই ভাল, একটু আরাম করে শুয়ে ণনই। 

তন্তপোষের উপর মান্র একটা সুজনি পাতা ছিল। আমিও তাঁকে চেয়ারে 
বসবার জন্য বললাম | তান শুয়ে শুয়েই বলতে লাগলেন-কছ: ভাববেন না, 
আমি বেশ আছ। 

আচ্ছা গোপাল, তুই-ই বল- আমরা কখন কোন অপারাচত ব্যাস্তর বাঁড়তে 
গিয়ে, এই সরল আচরণ করতে পারবো ? এইরূপ 'বশবাবখ্যাত ব্যান্তর সরলতা 
ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার কথা সাধারণের জানার জন্য লেখা দরকার । যাঁদ 
পাঁরস: তো কোনাঁদন এই কথাটা গলাখস-। 

প্রসঙ্গ এলে 'নশ্চয়ই দিখবো দাদা । লেখা দরকার । 


দাক্ষণ কলকাতায় কাঁলদাদের “রসচক্র' নামে একটা সাহত্যের আন্ডা ছিল। 
কাঁলিদারা তাঁদের এই রসচক্রের সভাপাঁত করৌছিলেন শরৎচন্দ্রকে । কাণলদা 
ছিলেন রসচক্রের সম্পাদক । শরত্ণ্দ্র এ সময় কলকাতায় থাকলে রসচক্কের 
আভ্ডায় যেতেন, গিয়ে নানা গজ্প করতেন । 

শরংচন্দ্র কালিদাকে খুব স্নেহ করতেন । কাঁলদা দুখন্ডে শরৎচন্দ্র নামে 
শরৎ-সাহত্য আলোচনার বইও ছিখেছেন। তান তাঁর এই বইএর তথ্য 
সংগ্রহের জন্য অনেক সময় শরংচন্দ্রের নিজের ম.খের কথা জেনে নিতেন। 

আমি কাদার বাঁড়তে গেলে তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা 
করতাম এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কি সব কথাবাতাঁ হস্ত তাও জেনে নিতাম । 
আমার শরৎচন্দ্র ২য় খণ্ড গ্রন্থের মৌণখক আলাপ আলোচন।” অধ্যায়ে 'কাঁলদাস 
রায়ের সহিত ( শরৎচন্দ্রের ) আলোচনা" প্রবন্ধে সে সব কথা বলোছি। 


প্রসঙ্গ কথা 


১. এই প্রসঙ্গে আমার বিবাহের ইতিহাসটা একটু বলে িই-- 

কলকাতাবাসী আম।দের গ্রামের এক বিরাট ধনী ব্যান্তর অনুরোধে একবার 
তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যার 'বিবাহের সম্বন্ধ করতে যেতে হয়োছল। 'গিয়োছলাম 
হাওড়া শহরে এক বিখ্যাত উকিলবাবুর বাড়তে | পান্ল ছিলেন এ উকিলবাঝ্যর 
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শ্যালক | পান্ত ই্জনীয়ার 'কম্তু পতৃহীন। তাই উাঁকলবাবুই ছিলেন 
পান্লের আভভাবক। 

আমরা গেলে আদর আপ্যায়নের পর আমাদের পান্লীর 'পতা যখন 
উ1কিলবাবূর কাছে তাঁর কন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, তখন উকিলবাব5 
বললেন-_আমার এক এম, এ. পাস আঁববাঁহিতা শ্যালিকা আছেন। একাঁটি 
বালিকা বিদ্যালয়ের 1শাক্ষকা । তাঁর 'ববাহ না হওয়া পর্যন্ত আমার শ্যালকের 
ণববাহের কথা উঠতেই পারে না। 

উকিলবাবুর বাড়তে প্রচুর জলযোগের পর আম যখন পাশের বারান্দায় 
হাত ধুতে যাই, সেই সময় এক ফাঁকে আমাদের গ্রামের এ ধনী ভদ্রলোক আমার 
অগোচরে উকিলবাবৃকে বলেন- আপনার এম. এ. পাস শ্যাঁলকার জন্য পানর 
খ*জছেন, পাল এই তো আমাদের গোপালবাবুই আছেন । 

জলযোগের পর আমরা উকলবাবুর বাড় থেকে চলে আঁস। পরের রাবি- 
বার সকালে দোখ উকিলবাবু স্বয়ং আমার কলকাতার বাড়তে এসে হাঁজর। 
এসে তান দ্‌ একটা সৌজন্যমৃূলক কথার পর তাঁর শ্যালকার সঙ্গে আমার 
বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন । বললেন- আগার শ্যাঁলকা ভাল গান জানে । 
গঙ্প কাঁবতা লেখে । দেখতেও ভালই । আশা কার আপনার সুযোগ্য 
সহধা্মণী হতে পারবে । 

শুনে বললাম--িববাহ করতে পার, যাঁদ ববাহে একটা পয়সাও যৌতুক 
শহসাবে বা অন্য কোনওর্‌পে না দেন। 

_ আচ্ছা, তাই হবে। 

_ শুনলাম তো আপনার *বশুর মশায় জশীবত নেই'। এরুপ ক্ষেত্রে বেশী 
বরযাত্রী নিয়ে যাওয়াও আম পছন্দ কার না। বরযান্নী যাবেন বড় জোর 
আট দশ জন সাহাত্যক। 

--এতেও রাজি আছি। 

উকিলবাবুর সঙ্গে সৌঁদন এই কথাবাতার পর গ্রামের বাঁড়তে বাবা-মাকে 
সমস্ত জানালাম । বাবা একাঁদন কলকাতার বাড়তে এসে, হাওড়ায় গিয়ে 
তাঁর ভাবা পান্রবধূকে আশশীবদি করে এলেন । 

এরপর ১৩৬১ সালের ২৮শে মাঘ আমার বিবাহ হয়। সেইদিনই আমার 
দেওয়া কাহনী অবলম্বনে “রানী রাসমাঁণ ছায়া চিত্রের উদ্বোধন হয় 
কলকাতার রাধা প্রস্াত কয়েক প্রেক্ষা গৃহে । 

আমার 'বিবাহে কলকাতা থেকে হাওড়া শহরে বিবাহ সভায় বরষারী গিয়ে 
ধিলেন-_পাঁণ্ডত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহত্য-রত্ু, ওপন্যাঁসক রামপদ মুখো- 
পাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, নাট্যকার শচীন সেনগণপ্ত, গবেষক যোগেশ- 
চন্দ্র বাগল, কাব কাঁলদাস রায় ও 'দিনেশ দাস । খুব আগ্রহ থাকা সর্তবেও 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনধকান্ত দাস প্রীত যেতে পারেন নি। 


১০৮ 


তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


কর্ণওয়ালিশ স্ট্রটে মহেশ ভট্টাচাযের ওষুধের দোকানের রান্তার দিকেব 
প্রশন্ত উচু রকের এক পাশে “কাত্যায়নী বুক স্টল? নামে একটা বইএর দোকান 
ছিল। দোকানটা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্স-এর বইএর দোকানের 
গনকটে । এঁ দোকানের মালিক এক সময় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্টা 
উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন। তখন তারাশংকরবাবু কখন কখন 'বকালের 
গদকে এ দোকানে যেতেন । 

সেই সময়েই আমাব এক কলেজের সহপাঠী তারাশংকরবাবূকে দেখিয়ে 
আমাকে বলেছিলেন- উীনই প্রখ্যাত ওপন্যাসক তাবাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

তারাশংকরবাবূর তখনও মোটর হয় ি। তান তখন প্রামে বাসেই যাতা- 
য়াত করতেন । 

তখনকার এক দিনের ঘটনা । আ'ম সেই সবে ভারতবর্ষ পান্রকায় কাজে 
যোগ 'দিয়োছ। থাক মেসে। 

সোদন কি একটা কাজে শ্যামবাজারে গিয়ে বাসে করে মেসে 'ফিরাছ। 
পথে যাত্রী ওঠানো-নামানোর জন্য এক জায়গায় আমাদের বাসটা থামলে, 
এক ভদ্রলোক বাসে উঠে আমার পাশে এসে বসলেন। বাসে আমি যে বেণটায় 
বসেছিলাম, সেটা 'ছিল মান্র দুজন যাত্রীরই বসার বেণ অথাৎ ট? সটার বে । 
পাশে চেয়ে দোখ, ইনি আর কেউ নন, স্বয়ং ওপন্যাঁসক তারাশংকর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। সোদন তারাশংকরবাবুকে এইভাবে একেবারে আমার পাশে বসতে 
দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কোন কথা বলতে সাহস হয়ান। 

মেসে ফিরে এসে অহংকার করে মেসের বন্ধুদের বলেছিলাম-বিখ্যাত 
ওপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি এই মান্ত বাসে পাশাপাশি 
বসে এলাম । 


১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমার “মহাত্মা গাম্ধীর শান্তি আভযান' বইটি প্রকাশিত 
হয়। তখন আমার খেয়াল হয়-_বইটা সম্বন্ধে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যান্তর 
আঁভমত নেব। এই ভেবে এই বই একটা হাতে নিয়ে একাঁদন তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যাই । তখন তানি অমৃতবাজার ও ধহগান্তর পন্িকার 
আঁফসের পাশে আনন্দ চ্যাটাজর্শ লেনে থাকতেন । তাঁর বাঁড়র 'ঠিকানাটা 
গনয়ে ছিলাম আমাদের ভারতবর্ষ” পন্তিকার আঁফস থেকে । 

সোঁদন তারাশংকরবাবুর হাতে আমার বইটা দিয়ে একটা আঁভমত চাইলে, 
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বইটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন--বইটা পড়ে দোঁখ, পড়া হয়ে গেলে 
আমার আভমত আ'ম লিখে ডাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দোব। এই বইয়েতেই' 
তো দেখাঁছ আপনার একটা ঠিকানা রয়েছে। 

কয়েকদিন পরেই তান আমার নামে একট চিঠি এবং সঙ্গে আমার এ বই 
সম্বন্ধে তাঁর আভমত লিখে পাঠিয়ে ছিলেন । তাঁর সেই আঁভমতাঁট এখানে 
উদ্ধৃত করাঁছ-_ 

“আপনার মহাত্মা গান্ধীর শান্ত আভিষান” পড়লাম । ভারতবর্ষের মানুষ 
যখন উন্মত্ত আত্মঘাতি, জীবনের পাপ, ক্রোধ, হিংসা যখন প্রলয় তাণ্ডবে দেশকে 
*শমশান করে তুলোছিল, তখন সমগ্র ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের কজপ- 
কজ্পান্তরের সাধনাপৃণ্া ওই একাঁট মহামানবের জীবনকে আশ্রয় করে নিজেকে 
প্রকাঁশত করেছে । তাঁর স্বকীয় আতিনক শান্ততে প্রাণময় হয়ে জয়যনুক্ত 
হয়েছে । এই উন্মত্ত 'হংস্র অন্ধ পাপ প্রবাত্তর বরহদ্ধে ভারতের আত্বক- 
সাধনার মহনীয় দ্বন্দৰ বাস্তবের এই ধর্মযুদ্ধকে স্বচক্ষে আপাঁন দেখেছেন, 
একক মহারথীর পদচিহ্ন অনুসরণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে থাকার পণ্য অজ্ন 
করেছেন, এ আপনার মহৎ সৌভাগ্য । সেই পণ্য কথা ভারতের এবং পাঁথবার 
ইতহাসে এক উজ্জল অধ্যায় । সেই অধ্যায় বচনার পুণ্য মূল্যবান উপাদান 
সংগ্রহ করে রাখলেন আপাঁন আপনার বইখানতে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি 


আ'ভযানে ।; 


তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষ পাত্রকার লেখক ছিলেন। এই 
লেখার ব্যাপারেই তাঁন ভারতবর্ পান্রকা আঁফসে আসতেন । ঘখনই 
তাঁর সঙ্গে আমার ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় হয় । এবং গতাঁন আগে আমাকে যে 'আপান' 
বলতেন, সেটা ত্যাগ করে “তুমি” বলা শুরু করেন । আর আমিও এখন থেকে 
তাঁকে তারাশংকরদা বলতে লাগলাম । 


এই বইয়ে “রানী রাসমাঁণ" প্রবন্ধে রানীর বংশধরদের বলে দাক্ষিণেশ্বর 
মান্দর প্রাতন্ঠার শতবাষকাঁ” উৎসব করা এবং এ উপলক্ষে একট স্মারক-গ্রন্থ 
প্রকাশ করারও কথা বলোছ। শতবার্ষিকী উৎসবের শেষ দিনের সভায় 
তারাশংকরদা প্রধান আঁতাঁথ হয়োছলেন, সেকথাও বলোছ। স্মারক গ্রন্থে 
ধবখ্যাত লেখক-লোখকাদের লেখা "ছল, একথা বললেও, তাঁর লেখা ছিল 
বালান। স্মারক-গ্রন্থের জন্য তাঁর কাছে পাইকপাড়ায় তাঁর নিজের বাড়তে 
লেখা চাইতে গেলে, গতনি আমাকে সামনে বাঁসয়ে তখনই রানী রাসমাঁণকে 
প্রণাম জানয়ে যে লেখাট "দয়েছিলেন, স্মারক-গ্রন্থে তারাশংকরদার এই 
লেখাটাই সর্ব প্রথমে দিয়েছিলাম । 
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এই প্রণাম প্রসঙ্গেই তখনকার একটা কথা মনে পড়ছে। 

শতবাঁষিকাঁ সভার শেষ দিনে যোদন তারাশংকরদা সভায় প্রধান আতা, 
সোঁদনও আমরা সভায় আমাল্লত কয়েকজন বাঁশস্ট ব্যান্তর হাতে একট 
করে শতবাষকন স্মারকগ্রন্থ উপহার 'দয়োছলাম । 

এঁদের একজন, তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বইটা হাতে নিয়ে পাতা উল্জে প্রথমেই 
তারাশংকরদার সেই প্রবন্ধের কয়েক লাইন পড়েই মহাবিস্মিত হয়ে তাঁর 
পাশের এক ব্যান্তকে বলোছলেন-_একজন অন্রাঙ্ণ মা'হ্ষ্য জাতির মাহলাকে, 
[তাঁন যতই খ্যাতিসম্পন্না হউন, ব্রাহ্মণ তারাশংকর প্রণাম জানালেন! 

এ ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডতের বন্তব্যের শ্রোতা বলেছিলেন-_-অব্রাঙ্গণ হলেও প্রণাম 
যোগ্যাকে প্রণাম জানানোয় দোষ কোথায় 2? এতে তো বরং তারাশংকরবাবৃর 
মহত্ব এবং মনের উদাবতাই প্রকাশ পেয়েছে । 


দাঁক্ষণেশ্বর মান্দর প্রাতষ্ঠার শত বার্ধকী উৎসবের মাস চারেক পরে তারা- 
শংকবদার সঙ্গে একদিন দেখা হয়। দেখা হ'লে তিন বললেন-ভাই গোপাল, 
তুমি তো জান আমি শান্ত। তা ভাই তুম দাঁক্ষিণেন্বর মান্দিরের সেবায়েতদের 
বলে, আমাকে একাঁদন মা কালশর অন্নভোগেব প্রসাদ খাওয়াও । 

শুনে আম বলেছিলাম__দাদা, এই কথা ! তা এতাঁদন বলেন নি কেন? 
সামনের রাববারেই আম ব্যবস্থা করছি। আর শুধু আপাঁন একা নন, 
আপনার বাঁড়র সকলের জন্যই এ দন মাঁন্দবে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন 


করবো । 
এরপর আম মান্দরের সেবায়েতদের পক্ষের সেক্রেটার গোপধনাথ দাসকে 


বলে সমন্ত ব্যবস্থা কাঁর। 

রাঁববার দুপুরের দিকে গোপীনাথবাবু আমার কাছে তাঁর মোটর পাঠিয়ে 
দিলে, সেই মোটরে এবং তারাশংকরদার গনজেরও মোটরে তিনি এবং তাঁর 
বাঁডর অনেকেই দক্ষিণেশবর মান্দরে যান। আম সঙ্গে থেকে তাঁদের 
নয়ে যাই। 

এদের আহারের সময় মান্দরে গোপণীনাথবাবুও উপাঁস্থিত ছিলেন । 

আহারের পর বিশ্রাম নিয়ে এদের মাঁন্দিরাঁদ দেখা হ'লে বিকালে আবার 


আ'ম এদের বাড়তে পৌছে 'দয়ে যাই । 


এই খাওয়ার প্রসঙ্গে তারাশংকরদার অন্য আর এক জায়গায় এক 'দনের 


খাওয়ার কথা মনে আসছে । সেই কথাটা বাঁল-_ 

খাঁষ বাঁওকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় প্রাত বংসর ১৩ই আষাঢ় বক্িমচন্দ্রের 
জন্ম দিনে আমরা বঞ্ষিম জন্মোংসব পালন কাঁর। সেবার এ সভায় তারা- 
শংকরদাকে সভাপাঁতি করবো মনগ্থ করে তাঁর বাড়তে বাই। গিয়ে বললে, 
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[তান শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন--১৩ই সকালে তোমার ওখানেই ত যাচ্ছি। 
নৈহাটপ থেকে একজন এসোৌঁছলেন--বললেন সকালে সভা । 

আম বললাম--না দাদা সকালের ওটা আমাদের সভা নয় । ওটা বঙ্গীয় 
সাহিত্য পারষদ নৈহাটগ শাখার সভা । আমাদের সভা 'বকালে । 

-আঁম ভেবোছলাম, ওটা তোমারই সভা । তাই যাব বলে মত 'দিয়েছি। 
এখন ক কার তুই বল ! 

দাদা, তাহলে এক কাজ করুন । সকালে বঙ্গীয় সাহতা পাঁরষদ নৈহাটগ 
শাখার বঙুকম উৎসবে যোগ দন, আর বিকালে আমাদের সভায় আসুন । 
সকালে ওদের সভা শেষ হ'লে আপনাকে আমাদের সংগ্রহশালায় নিয়ে আসবো । 
সংগ্রঃঠশালার হলে ধিছানা করে দোব, সেখানে দুপুরে বিশ্রাম করবেন। আর 
পাশেই বাঁঞকমচন্দ্রেব এক জ্ঞাঁতর বাড়তে আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা 
করবো । সংগ্রহশালার সামনেই মাঠে প্যাণ্ডেল কবে আমাদের 'বিরাট সভা । 
আপন ছাডা বনফুল এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও যাবেন। 

_ সেই ভাল। তাই কর। 

বাঁওকমচন্দ্রেব এক জ্ঞাণতর বাড়তে তারাশংকবদার মধ্যাহ্ন ভোজনের কথা 
বললে, তাঁরা সানন্দে রাজী হলেন । তাঁরা এঁসঙ্গে আমাকেও সোঁদন মধ্যাহ্ন 
আহারের নিমন্ত্রণ করলেন । 


দুপুরে যথাসময়ে তারাশংকরদা ও আম পাশাপাশি বসে খাচ্ছি। গৃহ- 
স্বামণ বাড়তে নেই, আঁফসে গেছেন । সেকালের প্রথা মত গৃহঙ্বামীর এক 
প্রোট়া দিদি আমাদের সামনে দাঁড়যে হাত পাখা [ানষে আমাদের হাওয়া করছেন 
বা মাছ তাড়াচ্ছেন। এ দাদ কলকাতার এক ধনী ঘরের গৃহিণী । প্রচুর তাঁর- 
তরকারার ব্যবস্থা, সঙ্গে এক খণ্ড বড় ইলিশ মাছ ভাজাও দেওয়া হয়েছে। 

আগ তখন নরামশ ভোজ ছিলাম । তাই আমার পাতে মাছ নেই। 
তারাশংকরদা অন্য মাছ খাওয়ার পর যখন ভাজা ইলিশ মাছাট বেশ তাঁরয়ে 
তারিয়ে খাচ্ছেন--তখন এ দেখে প্রোঢ়া দাদ তারাশংকরদাকে বললেন- আর 
একটা ইলিশ মাছ ভাজা এনে দিই 2 

শুনে তারাশংকরদা বললেন-হ্যাঁ, আর একটা ইলিশ মাছ ভাজা এনে 'দন । 

ভদ্রু মাহলা পাখা রেখে ভ্রাতৃবধূর রান্না ঘর থেকে একটা ইলিশ মাছ ভাজা 
আনতে গেলেন । কিন্তু আর ফিরলেন না। 

'তারাশংকরদা এবং আম উভয়েই বুঝলাম--ইীলশমাছ ভাজা এ একথণ্ডই 
হয়োছিল। আম যে নিরামিশ ভোজা এ কথা গুদের আগেই জানয়ে দিয়ে 
গছলাম । 

ভদ্রমহলা মাছ আনতে 'গয়ে, মাছ না পেয়ে আমাদের সামনে আর 
আসতেই পারলেন না। 


৯৯৭ 


এ এক খণ্ডের বেশী ইশ মাছ ভাজা আর না থাক, তবে অন্য আয়োজন 
প্রচুর ছিল। আমরা দুজনে চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়লাম । 

এবার সোঁদনের বাঁঙ্কম-স্মরণ সভার কথা বাঁল-_মামাদের খাঁষ বাঁওকম 
গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাব সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা আছে। এখানে প্রাত 
বছর বাঁত্কমচন্দ্রদের রথের মেলা বসে । এখানে বেশ বড় একটা প্যান্ডেল করে 
সোঁদনের সভা হয়োছিল। সভায় তারাশংকরদা সভাপাঁত। বনফুল ও 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান আঁতাঁথ ও 'বাঁশম্ট আঁতাথ । 

সভায় প্রচুর লোক হযোছিল ॥। তারাশংকরদার বন্তৃতা খুবই ভাল হয়েছিল । 


এবপর নানা সূত্রে নানা স্থানে তারাশংকরদার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ও 
যোগাযোশ হয়েছে । এখানে দহ-একটার উল্লেখ করছি-_ 

১. ১৯৫৫ সালের জানংয়ার মাসে ভদদান নেতা আচার” বিনোবা ভাবে 
মেদনীপুর জেলার খড়্াপুরের অদরে বলরাধপুর আশ্রমে আসেন । সেখানে 
[তিনি একদিন বাংলার সাহি'তাক ও সাংবাঁদকদেব আহবান করে কিছ ভাষণ 
দেন। সেই সম্মেলনে তারাশংকরদার সঙ্গে দেখা হয়োছল । আচায" ভাবের 
ভাষণের পব, তিনি আমাদেব পক্ষ থেকে সভায় কিছ বলেছিলেন । 

২. হাওডা শহবের এক বিখ্যাত রোভার ক্লাব-এর সদস্যরা তাঁদের হাতে 
লেখা এক বশেষ সংখা পন্রিকার উদ্বোধন অনুজ্ঠানে আমাকে সভাপাঁত করে 
গনয়ে যান। সভা শেষে তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেন-_ আমাদের এই 
পাত্রকা সম্বন্ধে কয়কজন খ্যাত সাহাত্যিকেব মতামত যাঁদ সংগ্রহ করে দেন 
তো বড় উপকার হয । 

তাঁরা একাঁদন এ পান্রকা নিয়ে আমাব কলকাতার বাড়তে এলে, আম 
তাঁদের 'নিয়ে প্রথমেই তারাশংকরদার কাছে যাই এবং তাঁকে দিয়ে এ পান্রকা 
সম্বন্ধে পান্রকাতেই একটা আভমত লিখিয়ে নিই । 

৩. বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের সম্পাদকের কক্ষে একাঁদন তারাশংকরদার 
সঙ্গে দেখা । তান বললেন--ভাই গোপাল, কাঁদন তোমার কথাই ভাবছিলাম | 

বললাম- কেন দাদা ? 

_-তুঁমি তো জানই আম শান্ত। দাঁক্ষণে*বরের মা কাল"র প্রসাদও 
খাইয়েছিলে একদিন, তা আর একটা কাজ কর না। কালণ মান্দরের 
পুরোহিত এবং মাঁন্দরের সেবায়েতদের বলে- মা ভবতারণীর সামনে বসে 
যাতে িছংক্ষণ করে সাধনা করতে পারি, তাব একটা ব্যবস্থা করে দাও না। 

রান রাসমাঁণর বংশধর আমার বিশেষ পাঁবচত গোপনীনাথ দাস তখন 
আর সেবায়েতদের পক্ষ থেকে মাম্দরের কর্ণকতাঁ ছিলেন না। অন্য যিনি 
করম কতাঁ হন, তাঁব সঙ্গে আমার তেমন পণরচয় বা ঘানিষ্ঠতা ছিল না। তাই 
তারাশংকরদার এ কথাটা আর রাখতে পারনি । 


৮ ১১৩ 


গজনশীকাম্ত দাগ 


গরান্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরংচন্দ্ু” গ্রম্থে লিথেছেন-- 

রবান্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে জাপান হয়ে আমেরিকা 
যাবার পথে বেজুনে 'িয়োছলেন । এর পরাঁদন &ই তারিখে রেঙগনের প্রবাসণ 
বাঙ্গালশরা স্থানীয় জৃবিলী হলে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানান। সোঁদন 
রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলায় লেখা যে মানপন্রীট দেওয়া হয়োছিলঃ সেট শরৎচন্দ্রের 
রচনা । সোঁদনের সভায় উদ্বোধন সংগগত গাইবার কথা ছিল গরচন্দ্রের, 
কিন্তু তান তাঁর স্বভাবসলভ দৌবল্যবশতঃ শেষ পর্যন্ত গান গাইতে রাজ" 
হন নি এবং এই কথা ঠিক বাখতে না পারাব জন্য লঙ্জায় তান সভাতেও 
যান 'ন। তবে কয়েক মাস পবে রবীন্দ্রনাথ আমোরকা থেকে দেশে ফেরার 
পথে আবার রেঙ্গুনে এলে সোঁদন বেঙ্গল সোসাল ক্লাবে শরৎচন্-সহ তাঁরা 
রবধন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আমোবকা ও হনলহলহ ভ্রমণের গঙ্প শঃনোছলেন। 

গাঁরন্বাব তাঁর এই ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র গ্রন্থেই লিখেছেন- শরৎচন্দ্র 
১৯১৯৬ খ্রীন্টাব্দে চিরকালের জন্য ব্রহ্মদেশ ত্যাগ কবে দেশে চলে এসেছিলেন । 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্র-জীবন?” পড়ে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ 
হনলুল-তে গিয়েছিলেন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারর শেষ দিকে । 

ধগারিনবাবূর কথা অনুযাধীই শর্চন্! যদ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে চিরকালের 
জন্য দেশেই চলে আঙেন, তাহলে তিনি রেঙ্গনে বেঙ্গল সোসাল ক্লাবে বসে 
রবীন্দ্রনাথের মৃথে তাঁব আমোরকা ও হনলুলহ হ্রমণের কাঁহনী শুনতে 


পারেন না। 


শর€চন্দ্রের তখনকার গ্রন্থ সমৃহের দই প্রকাশক হাঁরদাস চট্টোপাধ্যায় ও 
সংধীরচন্দ্র সরকারকে লেখা শরংচন্দ্রের এ সময়কার চিঠি এবং শরংচন্দ্রে 
আর এক বন্ধু সতাশচন্দ্র দাসের ব্রন্ষপ্রবাসে শরৎচন্দ্র গ্রন্থ থেকে জানা 
যায়, শরংচন্দ্র ১৯১৬ সালের ৭ই মের আগে এপ্রল মাসেই রেঙ্গুন ছেড়ে চলে 
'মাসেন। 

যাই হোক, গিরখন্দ্রনাথ সরকার তাঁর '্রহ্মদেশে শরচন্দ্র গ্রদ্থে যেমন 
(লিখেছেন, রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথের লঙ্গে শরংচন্দ্রের দেখা হয়েছিল, তেমনি তিনি 
রবখন্দ্রনাথকে দেওয়া মানপন্লাটি শরংচন্দ্রের রচনা বলে তাঁর বইয়ে ছেপেও 


দয়েছেন। 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রখচন্দ্রের প-ম্ভকাকারে অপ্রকাশিত 


৯৯৪ 


রচনাবলণী' নামে একটি বই আছে । ব্রজেনবাব্‌ তাঁর এ বইয়ে গগিরধন্দ্রনাথ 
সরকারের বই থেকে রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত বাংলায় লেখা মানপন্বাট শরৎচন্দ্র 
রচনা বলে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। 

গাঁরনবাপু িিখেছেন- রবান্দ্র সম্বধনা সভায় উদ্বোধন সংগণত গাইবার 
কথা 'ছিল শরংচন্দ্রের, কিন্তু তিনি শেষ পযন্ত গাইতে রাজশ হন 'িনি। লজ্জায় 
এঁ সভায় যেতে পারেন নি। 

ব্রজেনবাবু গিরিনবাবৃব লেখাই উদ্ধৃত করতে গিয়ে কিন্তু ভুল করে 
শলখেছেন, শরৎচন্দ্র এ রবীন্দ্র সম্বর্ধনা সভায় উপ্পাস্থিত ছিলেন। 


১৩৬০ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষ” পান্রিকায় “রেঙ্গুনে রবীন্দ্র সম্বধনার 
মানপন্রীট 'ি শরৎচন্দ্রের রচিত ৮” নামে আম এক প্রবন্ধ লিখোছিলাম । এ 
প্রবন্ধে আম বলোছলাম-_রবীন্দ্ুনাথ রেঙ্গুনে যাওয়ার অনেক আগেই 
শরৎচন্দ্র বেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসেন ! 'তাঁন রেঙ্গুন ছেড়ে আসার আগেও 
যাঁদ মান্পত্র লিখে দিয়ে আসেন, তাহলেও গাঁরনবাবুর তথা ব্রজেনবাবুর 
বইয়ের এ মানপন্র শবৎচন্দ্রের আবকল রচনা নয় বলেই মনে হয়। আম এ 
জন্য মানপন্্ের ভাষা ইত্যাঁদ 'নয়েও আলোচনা কাঁর। 

চৈন্ন সংখ্যা ভারতবর্ষ পন্রিকায় আমার এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, এর পরের 
মাসে অথাৎ ১৩৬১ সালের বৈশাখ মাসে শাঁনবারের চিঠি'তে এঁ পান্তুকার 
সম্পাদক সজনণকান্ত দাস আমাকে আকুমণ করে লেখেন-_ 

মৃত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এখন 'বাঁভন্ন পালোয়ান খাঁড়ার ঘা 
মারিতেছেন। সোঁদন ভারতবর্ষে দেখলাম, তরুণ শ্রী গোপাল রায় প্রমাণই 
কাঁরয়া ফৌলয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে রেঙ্গুনে যে মানপন্র দেওয়া হইয়াছিল, 
তাহা শরৎচন্দ্রের রচনা- প্রজেন্দ্রনাথের এই উীন্ত ভ্রান্ত । কারণ, ওই মানপন্রের 
ভাষা নাক শরৎচন্দ্রের হইতে পারে না। ভাষা লইয়া দীর্ঘকাল কারবার 
কারতেছি। বহু ভাষাভাষাঁ শরৎচন্দ্রকে অধ্যয়নও কম কার নাই । কিন্তু 
মানপন্তাটর মধ্যে এমন গকছই অশরৎচন্দ্রীয় ভাষা নাই, যাহাতে গনঃসংশয়ে বলা 
যাইতে পারে, উহা শরৎচন্দ্রের রচনা নহে । ব্যান্তগত সাহিত্য ব্যাম্ধর উপর 
নিভ“র করিয়া প্রবীণ ব্রজেন্দ্রনাথকে ভ্রান্ত প্রাতিপন্ন করার চেষ্টা “বর্ণপরিচয়ে'র 
গোপালোিত হয় নাই।”- (সংবাদ সাহত্য, পৃঃ ১০৭ ) 

ণবদ্যাসাগর মশায় তাঁর “বর্ণপারচয়” প্রথম ভাগ বইয়ে গোপাল সম্বন্ধে 
গলাখেছেন-_গোপাল আত সুবোধ বালক। 

সজনীবাবু তাঁর শাঁনবারের চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে যখন এ কথা লেখেন, 
তখনও পযন্ত তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পাঁরচয় ছিল না। তাই গোপাল 
নামক এই আম সুবোধ ক অবোধ তা তাঁর জানার কথা 'ছিল না। তবে 
আম যে তখন বৃম্ধ বা প্রো নই, তরুণ, এটা হয়ত তিনি কারও কাছে জেনে- 
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ছিলেন। সজনীবাবু তখন আমাকে 'বর্ণপারচয়ে*র গোপাল ব'লে সম্ভবত 
সাহিত্যে আমার 'ব্ণপরিচয়” বা সাঁহত্যে হাতেখাঁড়-_এই কথাই বলতে 
চেয়ে ছিলেন। 

'শানবারের চিঠি'র সংবাদ সাহত্যে আমার বিরুদ্ধে সজনীবাবুর এ লেখা 
পড়ে আম তখন ১৩৬১ সালের আবাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই সংখ্যা ভারতবর্ষ 
পল্লিকায় 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের শরং-্পারচয়” নামে একটা প্রবন্ধ লাখ । 
ব্জেনবাবৃর «শরৎ পাঁরচয়' গ্রন্থের প্রকাশক সজনধবাবু নিজে । আমার এই 
প্রবন্ধে বজেনবাবুর এ বইয়ে ধত রকমের ভূল আছে, তা দেখিয়ে দিই । 

আমার প্রবন্ধ পড়ে সজনীবাবু তাঁর শানবারের চিঠিতে আমার 'বরুদ্ধে 
পিম্তু কিছু লিখলেন না। না দালখো তান 'ানজে একাঁদন আমার সম্ধানে 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে আসেন এবং আমার খোঁজ করেন, 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স দোকান যাঁদের, তাঁরাই “ভারতবষ” পান্রকারও 
মালিক । একতলায় দোকান । 

সজনীবাবূর সঙ্গে সৌঁদন আমায় পাঁরচয় হল । তান সস্নেহে আমার 
ণপঠে হাত 'দয়ে বললেন- ভাই, ব্রজেনদার এ ভুলগুলো সম্বন্ধে লিখো, 
ব্রজেনদার চোখ এাঁড়য়ে গেছে । 

সজনীবাবুর সঙ্গে সোঁদন আরও কয়েকটা কথা হ'ল । তাঁর ব্যবহারে খুবই 
খুশী হলাম । 

এই সময় আমাদের সামনেই বসা গৃবদাস চট্রোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের 
দোকানের ম্যানেজার আমার এম. এ* ক্লাসের সহপাঠ গোকুলেশবর ভট্টাচার্য 
সজনীবাবুকে বললেন-কেন গোপালের সঙ্গে লেগেছেন; ওর সঙ্গে পারবেন 
না। 

সজনাবাবু দোকান থেকে বোঁরয়ে সামনেই রান্তার উপর দাঁড়ান তাঁর নিজের 
মোটরে গিয়ে উঠলেন। আম তাঁর সঙ্গে মোটরের গা পর্যন্ত গিয়ে, ফিরে 
ভারতবর্ষ কাষলিয়ে চলে এলাম । 


এর এক বছর পরের কথা । সজনীবাবুর সঙ্গে আমার আর দেখাও হয়নি। 
ইতিমধ্যে ১৩৬১ সালের শেষ দিকে তখনকার কলকাতার বিখ্যাত প.্ভক 
প্রকাশন সংস্থা “সগনেট প্রেস” থেকে আমার “শরৎচন্দ্রের বৈঠকণ গজ্প? বইটি 
প্রকাশিত হয়েছে । 

১৩৬১ সালের বৈশাখ সংখ্যা শাঁনবারের চিঠিতে সজনশবাব আমাকে 
বলোছলেন--বর্ণপারচয়ের গোপাল, ১৩৬২ সালের বৈশাখ সংখ্যা "শানবারের 
গচাঠ'তে পনন্তক পাঁরচয় বিভাগে আমার 'শরৎচদ্দের বৈঠক গজ্প” বই সম্বন্ধে 
1লথলেন-__ 

গিজ্প-উপন্যাসের যাদুকর শরখ্ন্দ্র বৈঠকী গল্পেও ওন্তাদ ছিলেন। 
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আমাদের কালের অনেকের তাঁহার বৈঠকী গঞ্প শোনার দুর্লভ সৌভাগ্য 
হইয়াছে । গকম্তু ভাবী কালের শরৎং-ভন্তদের জন্য সেগুলি একন্র সংগ্রহ 
কাঁরয়া পন্গ্ভকাকারে প্রকাশ করার কম্ট কেহই স্বীকার করেন নাই । সামায়ক 
পত্রে বা দুই একট পুন্তকে 'বাচ্ছন্নভাবে কেহ কেহ দুই একটি গঙ্প ধাঁরয়া 
রাখয়া আরও গঞ্প শহীনবার আগ্রহ-ই বাড়াইয়া দিয়াছেন । শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 
একাঁনম্ঠ গবেষক শ্রীমান গোপালচন্দ্র প্রভূত যত্বু ও পাঁরশ্রমে এতাঁদনে অনেক- 
গুলি বৈঠকী গজ্প সংগ্রহ কাঁরয়া প্রকাশ কারলেন। সহদয় শরৎচন্দ্র, তাঁহার 
উপন্যাসগৃলির মধ্যে অনেকখাশন বিধৃত হইয়া আছেন। কিন্তু হাস্য-রাঁসক 
ও বৈঠকশী-গাঁজপক শরৎচন্দ্রকে তাঁহার রচনার মধ্যে খুব কমই পাই । অথচ 
তাঁহার এই ধ্দকটা ভাল জানা না থাকলে মানুষ শরৎচন্দ্রকে সম্পূর্ণ জানা 
সম্ভব নয়। গোপালচন্দ্র এই অভাব পূরণ কাঁরয়া বঙ্গ-সাহত্য রাঁসকদের 
কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন । এখনো অনেক হয়তো বাকি রাহল। কিন্তু এই 
পুস্তকে যতট-কু পাইলাম, তাহাতেই শরৎচন্দ্রকে আরও ঘাঁনষ্ঞভাবে বাঁববার 
ও জানবার সুযোগ হইল । সংগ্রহকারের মত আমরাও মনে কার “এই বৈঠকণ 
গজপগৃলি থেকে শৃধু মানৃষ শরংচন্দ্রকেই নয়, সাশহত্যিক শরংচন্দ্রেরও অনেক 
পারচয় পাওয়া যায় ।' 

গল্পগদীল যে ভাষা ও ভঙ্গীতে 'লাপবব্ধ হইয়াছে, তাহাতে গোপালচন্দ্ের 
সাঁহাঁত্যক মুন্সীয়ানার পাঁরচয় পাইলাম । ছাপাই, বাঁধাই চমৎকার, কিন্তু 
মলাটের ছণবখাঁন সঙ্গত হয় নাই ।, 

আমার এই বইএর মলাটের ছাঁবাঁট ছিল বিখ্যাত শিষ্পী ও সাহাত্যিক, 
আজকের 'বম্বাঁবখ্যাত চিন্তর-পাঁরচালক সত্যাজৎ রায়ের আঁকা । 

বইএর মলাটের এই ছাঁবাঁটি সম্বণ্ধে সজনীবাবূর মত অন্য একজনকেও 
বলতে শৃনোছ-বৈঠকী গজপ বলার ভঙ্গীর ছাঁবাট না হয়েছে শরৎচন্দ্রের না 
হয়েছে গোপালচন্দ্রের । এ+রা যাই বলুন- এই ছবি প্রকাশক দিলীপ কুমার 
গুপ্তর তো বটেই, আমারও খুবই ভাল লেগেছিল। যাই হোক: সত্যাঁজতবাবৃর 
আঁকা সেই বিতঁকি“ত ছবিটি পাঠক-পাঠিকাদের দেখার জন্য আমার এই বইয়ে 
দয়েছি। 


শানবারের চিঠির গ্রম্থ বিভাগে আমার বই সম্বন্ধে সজনীবাব এই যে 
লেখেন, এ তানি স্বেচ্ছায় লিখোঁছলেন । বই সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন কিছুই 
লেখার প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, আমি জানি, এই বইয়ের প্রকাশক 
1সগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত তখন প্রত্যেক পান্রকা আঁফসেই এই বই 
পাঠিয়ে ছিলেন ; কিম্তু বইয় প্রথমেই পচ্ন্ভানর পাতায় পারজ্কার 'লথে 'দিয়ে- 
ভছিলেন--“সমালোচনার জন্য নহে"। 

তবুও সজনাীবাবু আমার বই সম্বন্ধে এ কথা লিখোছলেন। এরপর 
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থেকেই সজনাবাবুর সঙ্গে আমার ঘানষ্ঠ পাঁরচয় হয় এবং আ'মও তখন থেকে 
তাঁকে সজনীদা বা দাদা বলে ডাকতাম । 

সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সজনীদার পাইকপাড়ার বাড়তে অনেকবার 
গোঁছ । প্রাতবারই তিন সমাদর করে আপ্যায়ত করেছেন। 


১৩৬২ সালের আশ্বন মাসে বহরমপুর থেকে প্রকাশিত 'পারক্রমা; 
সাপ্তাহিক পাঁন্রকার এক সংখ্যায় শরংচন্দ্রের একাঁট দীর্ঘ চিঠি প্রকাশিত হয়। 
এই চিঠিটি শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ২২. ২. ১৯০৮ তারিখে বাল্যবন্ধু বিভাতি- 
ভূষণ ভট্রটকে লিখোঁছলেন । এ চিঠিতে এক রজক-কন্যার সঙ্গে ১৮ মাস ব্যাপী 
শরৎচন্দ্রে দাম্পত্য-প্রেমচচরি কাহিনন রয়েছে । 

“পারক্ষমা” পান্রকায় শরৎচন্দ্রের এ চিঠিটি পড়ে সজনীদা তাঁর ১৩৬২ 
সালের আশ্বন সংখ্যা শাঁনবারের চিঠিতে সংবাদ সা'হত্য বিভাগে তাঁর কাঁঞ্পত 
গোপালদার বন্তব্য দেখিয়ে লিখোছিলেন-_ 

তাঁহার ( শরৎচন্দ্রের ) জীবিত কালেই মাতুল সংরেন্দ্রনাথ বারম্বার তাঁহাকে 
“আজন্ম ব্রহ্মচারী শরৎচন্দ্র বলিয়া উল্লেখ কাঁরয়া ছিলেন । 1তাঁন তা'ঁরয়া 
তাঁরয়া বিশেষণটি পাঁরপাক করিয়া ছিলেন । প্রাতিবাদে ট* শব্দাট পযন্ত 
করেন নাই। তাঁহার মততযুর পর শ্রীনরেন্দ্র দেব, গিরীন্দ্রনাথ সরকার, কানাই 
লাল ঘোষ প্রস্ভীত মারফৎ জানা গেল, 'আজন্ম-ব্রক্ষচারী"র এক নয়, একাধিক 
1ববাহ হইয়াছিল । নানা বিভ্রান্তিকর গুজবের একটা মশমাংসা করিয়া 'দিয়া- 
1ছলেন শেষ শরৎ-গবেষক অত্যুৎসাহা শ্লীমান্‌ গোপালচন্দ্র রায়। ভারতবর্ষ 
১৩৬১ অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্যন্ত পাঁচ মাস গভশর গবেষণার দ্বারা তান 
ধনঃশংসয়ে প্রমাণ কাঁরয়: দেন, শরংচন্দ্রের বিবাহ হইয়াদছল ১৯০৫-৬ সনে 
মোঁদনীপুরের কৃষ্ণ আঁধকারশর (চক্রবতাঁ) কন্য। মোক্ষদা দেবীর সাঁহত। 
ইনিই বতর্মানে হিরণ্ময়শ দেবী নামে পাঁরাচত। বিবাহ হয় রেজনে। 
এই প্রমাণের পর আমরা নাশ্চন্ত হইয়া পাশ 'ফাঁরয়া ঘঃমাইয়া পাঁড়য়া- 
গছলাম ৷ হঠাং শরৎচন্দ্রের আবাল্য ভন্ত অনুজোপম প*ট? অথাৎ শ্রীবভতি- 
ভূষণ ভট্ট মহাশয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের একখান পন্ররূপশ কাল সাপ তাঁহার 
পুরাতন ঝাঁপি হইতে বাঁহর কাঁরয়া এ কণ কাণ্ড বাধাইলেন।*শচাঠখানর 
তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ার ১৯০৮ । চিঠি জাল না হইলে, ওই দিন পযন্ত 
কোনও ব্রাঙ্ষণ কন্যার সাঁহত শরংচদ্দ্রের বিবাহ হয় নাই, তাহা 'নশ্চয় এবং 
পরবতর্ঁ আঠারো বংসরের মধ্যে যে 'ববাহ হইবে না সে প্রাতজ্ঞাও করা 
ছইয়াছে। ইহা নেশাখোরের উীন্তও নয়। কারণ, এই চিঠিতেই শরংচন্দ্ 
1লাখয়াছেন--“মাস ছয়েক মদ খাই নাই | তবে ? 

গোপালদার এই “তবে? র জবাব দিতে পারেন শ্রীমান গোপাল রায় 
আমরা তাঁহারই শরণাপন্ন হইতোছ ।, 
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“াঁনবারের চাঠ'তে সজনীদার এই লেখা পড়ে তখন পৃণা (বর্তমান নাম 
পুণে) থেকে সাহিত্যিক শরাঁদন্দং বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে জানতে চেয়ে 
আমাকে এক চিঠিতে লিখে 'ছিলেন- ব্যাপার কি ? 


শরৎচন্দ্রের জীগবতকালে তাঁর মাতুল সংরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বারম্বার 
শরংচন্দ্রকে “আজন্ম ব্রহ্ষচারণ শরৎচন্দ্র বলেছেন, এ কথা ঠিক নয়। শরৎচন্দ্র 
জীবতকালে সংরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়িতে গেছেন, শরংচন্দরের 
কলকাতার বাঁড়তেও এসেছেন । দু জায়গাতেই তিনি দেখেছেন, শরৎচন্দ্র স্্ী 
ণহরণ্ময়শ দেবীকে নিয়ে সুখে বসবাস করছেন । সংরেনবাব হিরণ্ময়শ দেবীকে 
“বড় মা” বলে সম্বোধন করতেন । 

সজনীদা যে লিখেছেন--আমি নিঃসংশষে প্রমাণ করে দিয়োছ, শরৎচন্দ্র 
বিবাহ হয়েছিল ১৯০৫-৬ সনে-_ একথাও ঠিক নয়। ভারতবষ" পান্নকায় 
পাঁচ মাস ধরে আমি যে “শরৎচন্দ্র বিবাহ প্রসঙ্গ নামে প্রবন্ধ লাখ, তাতে 
কোথাও এ কথা বাঁলনি। আমার শেষ 'কান্তর লেখায় অথাৎ চৈত্র মাসের 
লেখায় আমি শুধু বলেছিলাম - 

“শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়শ দেবীকে আমি যা দেখোছি এবং তাঁর সম্বন্ধে 
আম যা শুনেছি, তাতে জান যে. তান একজন অত্যান্ত সরল স্বভাবা, 
শনভ্ঠাবতী ও ধর্মশশীলা মাহলা। তান তাঁর জীবনভোর পূজা-পার্বণ ও 
জপতপ 'নয়েই আছেন । হরণ্ময়শী দেবীর বয়স যখন অব্প ছল, তখন 
থেকেই তাঁর জীবনে এই ধর্মভাব দেখা দেয়। ১১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে, গববাহের 
কয়েক বৎসর পরে, শরৎচন্দ্র তাঁর স্বীর এই জপতপ ও পুজা পাব্ণের কথা 
উল্লেখ করে তাঁর 'বাঁশল্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভর্টাচাকে রেঙ্গুন থেকে তখন এক 
পত্রে লিখোছলেন-ইীনি তো নাত পৃজো আচ্চা নিয়েই আছেন । 

সজনীদা যে িলখেছেন--২২. ১১৯০৮ তারখ পযন্ত কোনও ব্রাহ্মণ 
কন্যার সাঁহত শরংচন্দ্রের 'িববাহ হয় নাই তাহা ধনশ্চয়+-_-এ কথাটাকে সত্য 
বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে । কিন্তু নেশাখোরের ডীন্তু নয় বলে সজনীদা 
যে 'খেছেন _“পরবতর্ট আঠার বৎসরের যধ্যে যে 'ববাহ হইবে না,সে 
প্রাতিজ্ঞাও করা হইয়াছে*__এ 'প্রাঁতজ্ঞা” বা ডীন্ত একটা কথার কথা মাত । 


শরৎচন্দ্র াঠিতে লিখোছলেন-_ 

«আমার ইতিহাস একটু শুনবে ? মধ্যে এই রেজুনে দাম্পত্য-প্রেমচচা 
কাঁরতে গিয়া হঠাৎ দোঁখলাম. পরা গৃহ হইয়া পাঁড়য়াছছ। দেড় বৎসরের মধ্যে 
সেই অসশম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখ নাই । একাঁদন মধুর কলহ (1) বাঁধয়া 
গেল এবং মান ভঞ্জনের পৃঝেই দোঁখলাম, গৃঁহণী আমার অভিমানভরে আর 
একজন সপান্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন । কাজেই আম আমার পোঁট্লা- 
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পটল ঘাড়ে কারয়া এই ৩৬ নম্বর গাঁলর চারতলার একটা ঘর ভাড়া লইয়া 
বিছানা পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগলাম । 

এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা কারতে পার নাই । বধূ 
আমার ব্রহ্ধদেশিনী ছিলেন না, খাঁট স্বদেশী । যখন শীনলাম, 'তাঁন রজক- 
কন্যা, তখন কান মালয়া, এক হাত নাকখত- দিয়া এরাবতীতে স্নান কাঁরয়া 
আসলাম ও পরদিনই মেডিকেল সাটিপৃফকেট দিয়া প্যাসেজ বুক কাঁরিয়া বিরহ 
জহালা শান্ত কারিতে হংকং চলিয়া গেলাম । গফরাঁত পথে কলিকাতায় 'গিয়া- 
ছিলাম মানত । শুনিয়াছি, চণ্ডশদাস নাক এ রকম কি একটা কাঁরয়া মাথুর 
লাথয়া ছিলেন, আঁমও গ্ছির কাঁরয়াছি, বহ্‌পূর্বে চীরন্রহীন* বলিয়া যেটা 
সংরহ কাঁরয়া ছিলাম, এইবার সেটা শেষ কাঁরব । 

দেশে গিয়াও সুখ পাই নাই । একবার ওলাউঠা হইল, কতাঁদন হাসপাতালে 
অপারেশন হইয়া পাঁডিয়া রাঁহলাম । আর সবচেয়ে জ্বালাতন কাঁরয়াছল 
কন্যাদায়গ্রন্ত দিতার দল। গায়ের চামডা খাইয়া ফেলিতে চাঁহয়াছল। 
আমার দুঃখের দিনে তাঁহারা যে কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু আজ 
নিশ্চিন্ত হইয়া বাকি দিন কণ্টা কাটাইয়া দিবার যেই সময় আসিয়াছে, অগমান 
দয়া কাঁরিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহারা কোন: অজ্দ্রাত স্থান হইতে যে বাহির হইতেছেন, 
শনর্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার ত নাই! 

আমি গৃহ, গণীহণণ, প্রণয় ও বিরহ এই আঠার মাসের মধ্যে এমাঁন পঃরাদমে 
ভোগ করিয়া লইয়াছি যে, তাহা হজম কারিতে অন্ততঃ আঠার বংসর লাগবে । 
ইহার পরেও যাঁদ বাঁচয়া থাঁক, ও?দকে চাহব--এখন নয় । 

মাস ছয়েক মদ খাই নাই-_শরশীরটা যেন একটু সুক্ছবোধ কাঁর_আর 
যাঁদ না খাই ত বোধ হয় বেশ সাঁরয়া যাইব 1, 


শরৎচন্দ্রের লেখা এই চাঁঠাটি নিয়ে সজনী আমার শরণাপন্ন হলে, আম 
তখন এ সম্বন্ধে আমার একটা বন্তব্য লিখে তাঁকে 'দিয়োছলাম । সেই লেখার 
মধ্যে আম কোথাও 'নঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিই নন শরৎচন্দ্র ১৯০&/৬ সনে 
ণিরণ্ময়শ দেবকে বিবাহ করোঁছলেন ইত্যাঁদ কথাও ছিল । 

আমার লেখাটা পড়ে সজনীদা যখন দেখলেন, তাঁর লেখায় দু একটা ভূল 
হয়েছে, তখন তিনি আমাকে বললেন--ভাই, এ নিয়ে আর কিছ? আলোচনা 
না করাই ভাল, 'ি বল! 

আ'ম বললাম- সেই ভাল ॥ থাক, এ লেখা আর ছেপে কাজ নেই । 

পরে আমার শরৎচন্দ্র ১ম খণ্ড ( ২য় সংস্করণ ) গ্রন্থে "উচ্ছৃঙ্খল জীবন, 
অধ্যায়ে এবং আমার শরৎচন্দ্র-৩য় খণ্ড বা শরৎচন্দ্রের পন্নাব্লী গ্রন্থে এই 
চিঠি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি । 
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এরপর সাহিত্য সংক্রাণ্ত ব্যাপার ইত্যাদ 'িয়ে সজনীদার বাঁড়তে 
অনেকবার গোছ। সমাদর করে বাঁসয়েছেন এবং সাহতা প্ররভীত 'নয়ে 
আলোচনাও করেছেন । সভা সাঁমাঁতি প্রন্তীত নান৷ জায়গায়ও তাঁর সঙ্গে কতবার 
দেখা হয়েছে, সর্বত্রই তান আমাকে ছোট ভাই-এর মত স্নেহের চোখে 
দেখেছেন । 


প্রপঙ্গ কথা 


১. রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপন্নাট এবং এ মানপন্র সম্পকে আমার বস্তব্য 
এখানে দিলাম-_ 


বেঙ্গনে ববীন্দ্র-সম্বর্্ধনা 

জগংবরেণ্য__ 

শ্রীফূত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট: ি-গিলট, 

মহোদয় শ্রীকরকমলেষ:-_ 

কাঁববর, 

এই সদর সম:দ্রপারে বঙ্গমাতার ক্লোডাঁবচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের 
গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ধ লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কাঁব, 
জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট- আপনাকে আভবাদন কাঁরতোঁছ । 

আপাঁন অপূর্ব কবি-প্রাতভাবলে নব নব সৌন্দর্য ও নব নব আনন্দ 
আহবণ কাঁরয়া বঙ্গসাহত্য ভাণ্ডার পারপূর্ণ কাঁরয়াছেন এবং নব সুরে, নব 
রাশগণণতে বঙ্গ-হৃদয়কে এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ কাঁরয়াছেন । 

আপনার কাব্যকলার সৌন্দযের মধ্য "দয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব 
পারচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সংপারস্ফট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই 
পাঁরচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচোর কাঁবাশরে সা'হত্যের যে সবশ্রেম্ঠ 
মাহমা-মকুট পরাইয়া 'দয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর ম:খশ্রী মধুর 
1স্মতোজ্জবল হইয়া উঠিয়াছে। 

আপনার কাব্যবীণায় সহম্্র আনবণ্চনীয় সরে ভারতের চিরন্তন বাণণ, 
সত্য শিব সংন্দরের অনাঁদগাথা ধৰাঁনত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, 
অপাঁরসশম আশা ও অসীম আম্বাসে মানব-হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল কাঁরয়া 
তুঁলিয়াছে । এই বিশাল সৃ্টির অণপরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পাঁরস্পান্দত 
হইতেছে এবং এক অপারচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে ষে এই 'নাঁখল জগৎ গ্রাথত রাঁহয়াছে, 
আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সম্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে- কোন 
দেশ বা ধুগাঁবশেষের নয়-_সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। 
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আপনার কথায়, কাব, নাট ও সংগণতে যে মহান আদর্শ আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে, তাহাতে বাঁঝয়াছ এক লোকাতাঁত রাজ্যের আলোকে আপনার 
নয়ন উদ্ভাসত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় আভগষস্ত । 
আপনার অকৃত্রিম একাঁনষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতী্দ্ুয় 
রাজ্োর স্বর্ণ-উপক্‌লে আপনাকে উত্তীর্ণ কাঁরয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ- 
গীত 'নাঁখল মানব হৃদয়কে নব নব আশা ও আম্বাসে পাঁরপৃণ- কাঁরয়া 
আপনার সুমোহন কাব্যবীণায় 'িত্যকাল বঝগুকৃত হইতে থাকুক, ইহাই 


1ব্বেশবরের চরণে প্রার্থনা । ইতি-- 
রেঙ্গুন ভবদশয় গণমক্ধ 
২৫শে বৈশাখ রেঙ্গুন প্রবাসী বঙ্গঈ-সন্তানগণ 
১৩২৩ বঙ্গাব্দ 


এখানে মানপত্রাটর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় যে সহজবোধ্যতা, 
সরলতা ও িম্টতা রয়েছে, মানপন্রাটর মধ্যে যেন তা নাই । তাছাড়া মানপন্রটির 
এ অজপমান্ত্র লেখার মধ্যেই বহঃবার “নব নব+, ৭ বার “আনন্দ” ৬ বার “হৃদয়” এবং 
একাধিকবার পনাঁখল”, কাব্যবীণা” “আলোক” প্রস্াত ব্যবহ্ৃত হওয়াতেও বেশ 
বোঝা ষায় যে এ হয়ত শরৎচন্দ্ের রচনা নয় । কেন না একট:মান্র পারসরের মধ্যে 
একই শব্দের এত বোঁশ ব্যবহার শরৎচন্দ্র কোথাও কখন করেন নি। আর 
অসমা'পকা ক্রিয়া প্রদ্ভীত দিয়ে টেনে টেনে অত বড় বড় বাক্যও তিনি লেখেন 
৭ন। এমন ?ক তাঁর বাল্য রচনার মধ্যেও এই সব চোখে পড়ে না। আর এই 
মানপন্রের মধ্যেকার পাঁরস্পান্দত? শব্দণট দেখেও মনে হয় যে, এট শরৎচন্দ্রের 
রচনা নয়। কেনলা সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের মধো কোথাও পাঁরস্পাঁন্দত” শব্দ 
দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। অবশ্য রেঙ্গুনের মানপত্রীটর লেখা ভাল 'কি 
মন্দ সে আমার বন্তব্য নয়। আমার বন্তবা শুধু এই যে, এটি আবকল শরৎ- 
চন্দ্রের রচনা কনা ? 

গ্ণারনবাবুর বইএর এই মানপন্রট সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের আরও 
কারণ--গারনবাবুর লেখায় রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথ সম্পকেই কিছ: ভুল ডীন্ত। 


৯৭ 


শরদিজ্দ; বন্দ্যোপাধ্যায় 


শরাদন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জী'বিতকালে তাঁর আধকাংশ গ্রন্থেরই প্রকাশক 
গছলেন “গুরহদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্স”। তাঁর বহু লেখাও বই আকারে 
প্রকাঁশত হওয়ার আগে এদের “ভারতবষ"* পাঁশ্রকায় প্রকাশত হয়েছে । 

শরাঁদন্দুবাব থাকতেন বোম্বাই-এর পুণা শহরে। তিন কলকাতায় 
এলেই গারুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স” এবং ভারতবেরও মালক 
হারদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দো করবার জন্য এদের দোকানে আসতেন । 
এলে ভারতবরসম্পাদক ফণন'দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে যেতেন। 

ভারতবর্ষ আফসে এসে আমাদের সঙ্গেও কথাবাতাঁ বলতেন । আমরা 
তাঁকে শরাদন্দুদা বলতাগ । 

১৩৫৮ সালেব শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি একবার গহরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় 'এণ্ড সন্সের দোকানে এসে ভারতবর্ষ আফিসে আমাদের সঙ্গে দেখা 
করতে আসেন । তখন ভারতবষ পান্রকায় তাঁর “কানামাছি? ধারাবাহিক রচনা 
প্রকাশত হচ্ছিল । 

সেদিন আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি শরাদন্দুদাকে [জ্ঞাসা 
কাঁর- দাদা, এবার কলকাতায় কতাঁদন থাকবেন 2 

- বেশন দিন থাকবো না। আর 8/& দিন আছি । 

এই শুনে আম ফণিদাকে বললাম-ফণিদা তাহলে আমাদের সাহিত্য 
বাসর থেকে শরাঁদন্দদাকে একটা সম্বধ্না জানাবাল ব্যবস্থা কার । 

শরাদন্দহদা বললেন--ওসব আবার কেন ? 

বললাম--আমাদের দরকার আছে। 

ফঁণদা বললেন--এই অজ্প সময়ের মধ্যে সভা করতে পারবে 2 

বললাম-_খুব পারবো । 

এ সময় পাটনাঃপ্রবাসণ প্রবীণ ওপন্যাসক মানিক ভট্টাচাযও কলকাতায় 
এসেছেন জেনে শরাঁদন্দুদাকে এবং তাঁকে এক সঙ্গে সম্বর্ধনা জাণনয়ে ছিলাম । 
বেশ জাঁক-জমকেই সভা হয়েছিল-_হা'তিবাগান বাজারের উপর কালাঁশ 
মুখোপাধ্যায়ের রপমণ্ আঁফসে। 

সোঁদনের এই সভা সম্বন্ধে ১৩৫৮ সালের আগ্বন মাসের ভারতবর্ষ 
পান্রকায় সামায়কীতে আমরা 'লিখোছিলাম ।-- 

'শারাদন্দহ ও মানক সম্বধনা 
গত ১লা আগস্ট তারিখে কাঁলকাতায় “রূপমণ্ কাষলিয়ে বোম্বাই-প্রবাসী 
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বখ্যাত কথা-সাহত্যিক ও চিন্রনাট্যকার শ্রীশরাদন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাটনা- 
ণনবাসণ প্রবীণ ওপন্যাঁসক শ্রীমানিক ভট্টাচাকে সাহত্য বাসরের এক সভায় 
সম্বাধত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু খ্যাতনামা স্াহাত্যিক, সাংবাদিক, 
চন্র-নাট্যকার ও চিন্ত পাঁরচালক উর্পাস্থত ছিলেন। সাঁহত্য বাসরের পক্ষ 
হইতে শ্রী গোপালচন্দ্র রায় শরাঁদন্দুবাব্‌ ও মানিকবাবৃকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন 
করেন । এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুমথনাথ ঘোষ, আঁখল 1নয়োগণী, 
দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রসূতি সভায় বন্তুৃতা করেন। শ্ত্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ও ডাঃ 
ইন্দভূষণ রায় তাঁহাদের কণ্ঠ সংগখতে সভায় সকলকে তৃপ্তি দান করেন ।' 

সোঁদনেব সভা সম্বন্ধে এই কথা লেখা হলেও, সভার একেবাবে শেষ 
অংশের একটা কথা এ “সাম্রয়িকী'তে সোঁদন লেখা হয়ান। সে কথাটা হল-_ 
সভা যখন শেষ হয়ে গেছে, সকলেই উঠবো উঠবো করছেন, এমন সময় 
হঠাৎ যাদহুসম্লাট প. গস. সরকার এসে হাঁজর । "তাঁন বললেন- _নানা কারণে 
আসতে বন্ড দোর হয়ে গেল । যাক, তবুতো এসোছি! 

আমরা বললাম-_এসেছেন যখন, তখন সভার শেষটাকে আর একট মধুরেণ 
সমাপয়েৎ করুন । কয়েকটা ম্যাঁজক দেখান । 

আমাদের কথায় যাদু সম্রাট তখনই তাঁর হাতের একটা ছার, পকেটের 
ণকছুটা দাঁড়, আরও সঙ্গের কি সব টুক টাক 'জাঁনস নয়ে যাদু 
দেখালেন । 

সভা চলাকালে সভার একটা ছ'ণব কালঈশবাব্‌ তুলোৌছলেন । সভা শেষে 
জলযোগের পর প্রায় সকলেই চলে গেলে, কালীশবাবু শরাঁদন্দহদাঃ মাণনক- 
বাবু ও ফাঁণদাকে বাঁসয়ে এবং এদের পিছনে দেবনারায়ণ গুপ্তকে, আমাকে এবং 
আরও কয়েকজনকে দাঁড় কাঁরয়ে একটা গ্রুপ ফটো তুলে ছিলেন । 


শরাঁদন্দুদা আমাকে ছোট ভাই-এর মত ভেবে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলে 
প্রাতি বছর পুজার সময় বিজয়ার পর বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিতাম । 
1তাঁনও বজয়ার আশনবাদ জানাতেন। 

[তান কলকাতায় এলে এখানে বািগঞ্জে কেয়াতলা লেনে তাঁর প্লের 
বাসায় থাকতেন। তাঁর পত্র হাগুড়া শহরে গেসীকন উইলিয়মস কোম্পানীর 
একজন বড় আফসার ছিলেন । 

যেবছর আনন্দবাজার পান্রকার পূজা সংখ্যায় শরাদন্দদার 'তুঙগভদ্রার 
তারে? উপন্যাস'ট প্রকাশিত হয়, সে বছর তান পূজার সময় কলকাতায় তাঁর 
পূন্নের বাসায় ছিলেন । সেবার এ কেয়াতলায় গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে 
এসোছিলাম এবং তুঙ্গভদ্রার তঁরে' যে অপূর্ব হয়েছে, সে কথাও তাঁকে জানিয়ে 
এসেছিলাম । 


1তাঁন বলে'ছলেন--এই প্রথম তুমিই আমার এ লেখার প্রশংসা করে গেলে । 
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এঁ সময় আরও কয়েকাঁদন কেয়াতলা লেনে সাঁহত্য 'নয়ে আলোচনা করবার 
জনা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম । 


আমার লেখা নতুন কোন বই প্রকাশিত হলে, আমি সে বই পুণায় তার 
কাছে পাঠিয়ে দিতাম । তিনি বই পড়ে তাঁর মতামত জানাতেন, এই ধরণের 


তাঁর কয়েকটা চাঠ আজও আমার কাছে রয়েছে । কয়েকটা হারয়ে গেছে। 
তাঁর ক'টা চিঠি এখানে উদ্ধত করাছি-_ 


এলতিকসাস্স্দতী 
স্টেসটিলপ্ত, ৮2 কতই এউিস্াল্গ ৮৬০৮৯ স্ঠী5 
টেস্পলাতর / কীট বি স্পেল ৫০০৯ পি "চিএ 5, 
শ৮০- মুঠিত পরল / ২৮৮ পুপ্প বর পি 
(্নক্তা 27৮ পচ 'সস্চে » পট ও ৫৯টী তে ০ 
শ9০৮ 3ত ৯ হা বাসাউ্পন্? প্র +5 / 
৩০ ৮৯০৯ 40৯৮৬ সে শ্্ /কস্টাচ। 
টিভি টুন ৯ ১৮৫ পি / বাসানাপা 
| ্ে 
কারা লন প্তো্িঠের / (০৯৮০৭ 4 
৮60৮ পাট পি ঠা 
10:৮১ 22 , রপ্ত পন পিষে পুী9 ৮৯. 
দে পেতে পুলে আর / 
ক / 
, ১১পাসে্রানত ৬৯৯৮৪ পিল লাঠি 
সপ ৪০2৯৯ 8 ৫7৯১৫ ৮ 
»১৯স্রধূ পনর / পে্সিপবিট) পর ৭০৮) 
-$৮১৮৮ পুতিন আ্7০ ঞেস্ল 
৮স্ট৮ এত এপকতস জেপিস্পা গোর 
5০ একা / 3৯৮৮৮ 07াকাদাও 
(৯পপ্পত গত , ২) লিসশেপ৯ ০০০০ 


৬৯৯ / 
৫০৮৬৮77 
ঠস্স্র ঠ৮/৮৮/০ 
4 / ৮৫€/ (৮ 
পরম স্নেহাস্পদেষণ 


গোপাল, এই মান্র তোমার পাঠানো বই পেলাম । খুব সংন্দর হয়েছে। এর 
মধ্যে পড়তে সুরু করে দয়োছ। ইচ্ছে ছিল চেখে চেখে অনেক দন ধরে 
পড়ব । িম্তু তা বোধ হয় আর হয়ে উঠবে না, এক 'নশবাসেই পড়তে হবে 1১ 


৯২ 


আমার বিশ্বাস তোমার এই বই আবার আত শখঘ্র সংস্করণ শেষ হবে। 
তোমার পাঁরশ্রম সার্থক হয়েছে । আশশীবার্দ করি, তোমার িবাচিত ক্ষেত্রে তুমি 
দিনে দনে শীর্ষস্থানে আরোহণ কর। 
এবারকার ভারতবর্ষে তোমার শরৎচন্দ্রের বিবাহ সংক্রান্ত প্রবন্ধাট খুব 
কোতূহল জাগয়ে তুলেছে । আগামী সংখ্যার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে 
আছি।২ 
আশা কার তোমরা ভাল আছ। আম এক রকম। তোমরা আমার 
ভালবাসা নিও । ফণশীবাবুকে নমস্কার জানও । 
তোমাদের 
শরাঁদন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
৮/১২1৫৪ 


পরম কল্যাণীয় গোপাল, 

বৈঠকণী গল্প পেয়েছি এবং এক 'নম্বাসে পড়ে ফেলোছি। 'শরৎচন্দ্রের চাঠ- 
পন্র'র চেয়ে এ বইখাঁনিতে তোমার কৃতিত্ব বেশী । এতে তুম শরৎচন্দ্রের নানা 
রকমের গঞ্পগুল 'নজের ভাষায় ব্যস্ত করেছ। গঞ্পগ্ণাল পড়তে পড়তে 
শরংচন্দ্রের গলার স্বর শোনা যায় । 

শরতচন্দ্রের আরও অনেক গালগঞ্প আছে সেগীলকে এবার দ্বিতীয় খণ্ডে 
প্রকাশ কর। একটি গঞঙ্প মনে পড়ছে-_দাঁড়কাক মারলে ফাস হয় না- হেমন্ত 
চট্টোপাধ্যায় গিলখোছলেন কোনও একটা সাপ্তাহিক পান্নকায় (বোধ হয় পান্রকা 
সম্পাদন করোছিল প্রাণতোষ ঘটক |) ভার মজার গঙ্প 1৩ 

তোমার উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করছি এবং এই ধরণের নব নব পযন্তকের 
পথ চেয়ে আছি । আমার স্নেহপূর্ণ শুভেচ্ছা নিও । 


হাত 
পুণা তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষণী 
২১/৩/৫৫ শরাদন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


পরম কল্যাণীয়, 

গোপাল, তুম ও বি*বনাথ আমার ৮ীবজয়ার স্নেহাশীবরদি নিও, আর 
সকলকে যথাযোগ্য দও। 

দাঁড় কাক মারলে ফাঁস হয় না-গজ্পটা হেমন্তবাবু ভুলে গেছেন এ হতেই 
পারে না। কোনও কারণে হয়তো চেপে যেতে যান, লেখাটা বোরয়োছল 
অধুনালংপ্ত একটি সাপ্তাঁহক পান্রকায় ৮/১০ বছর আগে। পান্রকার প্রধান 
পাণ্ডা ছিল প্রাণতোষ ঘটক । কারণ, সে-ই ও পাঁন্কার জন্যে আমার কাছে 
লেখা চেয়েছিল। তুম প্রাণতোষের কাছে খোঁজ নিলে 'নিশ্চয় জানতে পারবে । 


১২৬ 


ফাইলও পাবে। গঙ্পটা ভার মজার। তাংকালিক রাজনোতক চিন্রও 
তাতে পাবে । 

তোমার নতুন বই পাঠিয়েছ এখনও পাইনি, পেলে খবর দেব ।£ কলকাতায় 
যাবার কোনও পরিকঙ্পনা এখন নেই । বয্পস বাড়ছে । বেশশ নড়তে চড়তে 


ভাল লাগে না। 
ভালবাসা নিও 


শরাঁদন্দ? বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪/১১ 


পঃ এবার শাঁনবারের চিঠিতে শরৎচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে এক নতুন ফ্যাচাং 
উঠেছে দেখাছ। ব্যাপার কি? তুমি অনুসন্ধান করেছ নাক ? 


প্রপঙ্গ কথা 


১. গহরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে সেই সদ্য প্রকাশিত আমার 
“শরংচন্দ্রের চিঠিপত্র” বইটি পাঠালে, তখন শরাঁদন্দুদা বই পড়তে আরম্ভ করে 
এই কথা 'লখোছলেন। 

গুরুদাস থেকে প্রকাশিত এই বই শেষ হয়ে গেলে, এর সঙ্গে আরও অনেক 
চিঠি যোগ করে “সাহিত্য সদন* থেকে প্রকাশ কার শরৎচন্ত্র ৩য় খণ্ড বা শরং- 
চন্তের পন্রাবলী। 

এই বইও শেষ হয়ে গেলে এর সঙ্গেই আরও বহু নতুন চিঠি যোগ হয়ে 
ভারতী বুক স্টল থেকে প্রকাণশত হয় “শরৎচন্দ্রের পন্লাবলশ | 

পাঁরবারধত ২য় ও ৩য় সংস্কারণে শরংচন্দ্রের লেখা অনেক মজার মজার 
ণচাঠিও 1দয়োছ। 

শরাদন্দদা এই বই দুটা পড়লে আরও খুশী হতেন এবং বোধ কার আমার 
আরও প্রশংসা করতেন । 


২. এই সময় আমি ১৩৬১ সালের অগ্রহায়ণ থেকে চৈন্র-এই পাঁচ মাস ধরে 
ভারতবর্ষ পান্রকায় “শরতচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গ নামে একটি দখর্ঘ ধারা- 
বাহক প্রবন্ধ লিখে ছিলাম । তাতে শরৎচন্দ্রের বিবাহ নিয়ে নানা জনের নানা 
গালগঞ্প-গুলো নিয়েও আলোচনা করেছিলাম । এবং এ সম্পকে একটা সত্য 
আঁবচ্কারের চেম্টা করেছিলাম । আমার শরৎচন্দ্র ১ম খণ্ড ( জীবনণ ) গ্রন্থেও 
এ সম্বন্ধে বস্তৃত আলোচনা করোছ। 


৯১২৭ 


৩, এই চিঠি লেখার কিছহাদন পরে শরাদন্দুদা কলকাতায় এলে তাঁকে 
বলে 'ছিলাম-_দাদা, দাঁড়কাক মারলে ফাঁস হয় নাঃ গঞ্পটা হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 
লেখেন নি। মনে হয় রাজনীতিবিদ হেমন্ত সরকার 'লিখোঁছলেন ! 

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখতেন, আপাঁনও এক সময় কাঁবতা 'লখতেন। 
অনেক "দনের পুরনো কথা, তাই হেমন্ত চট্রোপাধ্যায়ের নামটাই আপনার 
মনে এসেছে । রাজনশীতর লোক হেমন্ত সরকারের নামটা আপনার মনে 
আসে 'ন। 

এই বলে তাঁকে ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসের শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা “বাতায়ন, 
পান্রকায় হেমন্তকুমার সরকারের “রহস্য-প্রয় শরৎচন্দ্র লেখাটা দেখালাম ॥ 
হেমন্তকুমার লিখেছেন-- 

বারশালে ীব, প, গস, স-র "াটংএ শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগ দিতে 
গিয়েছিলেন । ভাষণ হট্টগোল হওয়ায় সভাপাঁত শ্য'মসংন্দর চক্রবতপ মহা- 
শয়কে সভাচ্ছলে ( শরৎচন্দ্র ) প্রন করেন- এটা সভা না বাজার ? 

ইহাতে শ্যামবাবু ভীষণ চাঁটয়া শরৎচন্দ্রকে সভা হইতে বাহর কাঁরয়া দেন। 
বাসম্থানে ফিরিয়া শরতদার সে কিরাগ! পায়চারি কাঁরতেছেন, আমাদের 
সাধ্য-সাধনা সব বিফল । শ্যামবাব্‌কে মারিয়া না ফোঁললে, তান আর মাঁটংএ 
যাইবেন না। সেখানে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, িরণশঙ্কর রায়, সুভাষচন্দ্র 
বোস প্রস্ততি অনেকে ছিলেন । 

শরতদা বলেছিলেন উপেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ভোগ করেছে, রণ 
জাঁমদার মানুষ, সুভাষ পারবে না। হেমন্ত যাক, গিয়ে শামবাবৃকে মেরে 
ফেলে আসক । 

তারপর আবার বললেন--ওহে দাঁড়াও, শ্যামবাবৃকে “ননশ্ভায়োলেন্ট” ভাবে 
ক করে মারবে ভেবে দোখ, আর তাতে যাঁদ মারাযান তো তোমার ফাঁস 
যাতে না হয়, সে সম্বন্ধে দেশবন্ধুর আইনের পরামর্শ একটু নেওয়া 
যাক ।? 


শরাঁদন্দুদা বললেন- হেমন্ত সরকারই যাঁদ হন, তাহলেও মনে হয়, তিনি 
এ প্রসঙ্গ 'নয়ে 'বাতায়ন' ছাড়া অন্য কোন কাগজেও লিখেছিলেন । কারণ, এ 
গজের শেষটা আমার পাঁরগ্কার মনে আছে- হেমন্ত যাক, গিয়ে শ্যামবাবুকে 
মেরে যেখানে সভা হচ্ছে, তার পাশে এ খালটার জলে লাশ ফেলে 'দয়ে 
আসুক । যাঁদ পুলিশ আসে, লাশ খোঁজ করতে গিয়ে দেখবে, খালের জলে 
একটা দাঁড়কাক মরে পড়ে আছে, এতে ওর কিছুই হবে না। কেননা, দাঁড়কাক 
মারলে তো আর ফাঁস হয় না। 

এখন হেমন্তবাবূর এই লেখাটা সম্বন্ধে আমার একটা সন্দেহ বা প্র্ন__ 
সত্যই কি শ্যামস্‌ন্দরবাবু শরৎচন্দ্রকে সভা থেকে বার করে দিয়েছিলেন ? 


৯১২৮ 


দেশবন্ধ্‌, সুভাষচন্দ্র, 'কিরণশক্কর প্রস্তাীতর সঙ্গে শরৎচন্দ্র বারশালে সভায় 
গিয়েছিলেন এবং অনুমান করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তাঁদের সঙ্গেই সভায় 
একন্রে বসোছলেন । 

শরৎচন্দ্রের সভা না বাজার বলার কথাটা যাঁদ সত্যও হয়, তাহলেও এই 
সামান্য কথা বলার জন্যই শ্যামস:ন্দরবাব শরৎচন্দ্রের মত ব্যান্তকে সভা 
থেকে বার করে দিলেন * অথচ তাঁর পাশেই বসে ছিলেন দেশবম্ধ্‌, সুভাষচন্দু 
প্রস্তীত, পাশে না থাকলেও তাঁরা এতে প্রাতবাদ করলেন নাবা শরৎচন্দ্র 
সঙ্গে তাঁরাও বোরয়ে এলেন না £ঃ 


আসলে ব্যাপারটা ছিল এই--১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে কাীম্সল 
প্রবেশের বিষয় 'নয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সভাপাঁত দেশবম্ধুর মতভেদ 
হয়। এবং 'বরোধা দল সংখ্যা-গারভ্ঞ হওয়ায় দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপাঁত 
পদ ত্যাগ করেন। দেশবম্ধু সভাপাতি পদ ত্যাগ করে কংগ্রেসের ভিতরে 
থেকেই নিজের মতাবলম্বীদের নিয়ে ১৯২৩ খ্রান্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তাঁরথে 
ণটকারীর মহারাজার বাড়তে “স্বরাজ্য দল; গঠন করেন। এই স্বরাজ্য 
দল গাঁঠত হওয়ার ক'মাস পরেই বাঁরশালে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। বাঙ্গলার 
কংগ্রেস নেতারা সকলেই যাতে কাউীন্সিল প্রবেশ নীতি মেনে নেন, সেজন্য 
দেশবন্ধু তাঁর সমর্থকদের নিয়ে সদলে বাঁরশালে গিয়েছিলেন । বাঁরশাল 
সম্মেলনে দেশবন্ধ: প্রন্তাব করোছলেন- সভায় কাউন্সিল প্রবেশ নীত নিয়ে 
আলোচনা হোক, এবং এ সম্পর্কে সভায় গৃহীত গ্রন্তাব কর্তৃপক্ষের কাছে 
পাঠিয়ে দেওয়া হোক:। 

বারশাল সম্মেলনে সভাপাঁতি গছিলেন শ্যামসহন্দর চক্তবতাঁ। তান ছিলেন 
দেশবন্ধুর কাউীন্সিল প্রবেশ নীতির ঘোর বিরোধী । তাই তিনি সভায় এ 
প্রন্ভাব উ্থাপনই করতে দেন 'ন। 

তখন দেশবন্ধ? তাঁর দলবল ( শরৎচন্দ্র সহ ) 'নয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করে 
চলে আসেন। 

দেশবন্ধূর সঙ্গে সভা থেকে বেরিয়ে এসে শরৎচন্দ্র রাগে শ্যামসন্দরবাবুর 
সম্বন্ধে কিছ বললেও বলতে পারেন । কিন্তু শুধু সভা না বাজার বলার জন্য 
শ্যামসুন্দরবাব শরংচন্দ্রকে সভা থেকে বার করে দিয়েছিলেন, এ কথাটা 


ণব*বাস হয় না। 
এ সম্বন্ধে বাঁরশালে 'ব, পি, 'িস, গি,র এ 'াটিং-এ উরপাচ্থত ছিলেন, 


এমন একাধিক বিশিষ্ট ব্যান্তকেও আমি জিজ্ঞাসা করেছি । তাঁরা সকলেই 
বলেছেন- শ্যামসংন্দরবাব শরৎচন্দ্রকে সভা থেকে বার করে 'দিয়োছিলেন, 


এ কথা সত্য নয়। 


৪১ ১২৯১ 


৪. এ বইটা আমার “রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পারহাস'--অথাঁৎ 'বাঁভন্ন সময়ে 
গবাঁভন্ন জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌখিক পাঁরহাস-রাঁসকতার সংকলন । এ বই 
পেয়ে, পড়ে শরদিন্দুদা তখনও আমার প্রশংসা করোছিলেন। দভাগ্য বশত 
এই 'চাঁঠিটি 'িভাবে হারিয়ে গেছে । 


এই ভাবে আমাকে লেখা সতানাথ ভাদাড়, কালিদাস রায়, তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, আঁচন্ত্যকুমার সেনগ-্প্ত» দিনেশ দাস প্রন্ভীত 
অনেকের অনেক চিঠিই হাঁরয়ে ফেলেছি । এ সব চিঠির 'িষয় বস্তু বা 
লেখার কারণগুলো মনে থাকলেও এঁ সব চিঠির ভাষা আজ আর 'কছুই 
মনে নেই। কেবল আঁচন্ত্যকুমার সেনগ[্প্তর একটা চিঠির একটা লাইনের 
1কছুটা আজও পাঁরন্কার মনে আছে । 

আমি তখন শরৎচন্দ্রের পাঁরচিত জনর্দের কাছে শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠি 
খঃজে বেড়াচ্ছ। অচিন্ত্যবাব শরংচন্দ্রের পাঁরাঁটত ছিলেন জেনে, তাঁর কাছে 
তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি আছে কনা জানতে চেয়ে চিঠি 'লিখোঁছলাম। 
গতাঁন তখন তমলুকের সাবজজ । 

আঁচন্ত্যবাব আমাকে লেখা তাঁর চিঠিতে, তাঁর কাছে শরংচন্দ্রের চিঠি নেই 
জাঁনয়ে সব শেষে 'লখোছিলেন-_-থাকলে গবের অন্ত থাকতো না ।, 


১৩০ 


বনফুল ( বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ) 


“ভারতবর্ষ” মাণসক পান্রকায় বনফুলের ( বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ) 
“পিতামহ” উপন্যাসাঁট তখন ধারাবাহকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সময় 
১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাঁদকে তান একবার তাঁর ভাগলপুরের 
বাঁড় থেকে কলকাতায় এলে একাদন আমাদের “ভারতবর্ষ আঁফসে আসেন। 
এর আগেও তিনি অনেকবাব আধাদের পান্রকা আঁফসে এসেছেন। আমরা 
সকলে তাঁকে বলাইদা বলতাম । 

সোঁদন বলাইদাকে পেয়ে আম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম--বলাইদা এবার 
কতাঁদন কলকাতায় থাকবেন 2 

--তা দিন পনের থাকবো । অনেকগলো কাজ আছে। 

- কোথায় এসে উঠেছেন ? 

- বাগবাজারে আমার এক আত্মীয়র বাড়তে । 

_-বলাইদা, এতাঁদন যখন কলকাতায় থাকবেন, তখন আমাদের দংটা সভায় 
আপনাকে যেতেই হবে । 

_কোথায় কোথায় তোমার সভা 2 

_ একটা সভা হবে আমাদের “সাহিত্য বাসরে'র । তাতে আমরা আপনাকে 
সম্বধধনা জানাবো । এ সভাটা হবে সম্ভবতঃ কালীশ মুখোপাধ্যায়ের 
'রুপমণ্ঠ' পান্রকা আঁফস হাতিবাগান বাজারের উপর । কাল আমাদের এখানে 
লক্ষৌএর 'বখ্যাত গায়ক 'দ্বজেন্দ্রনাথ সান্যাল এসোছলেন। তান কলকাতায় 
এসে কোথায় উঠেছেন বলে গেছেন । তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ কাঁর। আপনার 
সঙ্গে তাঁকেও সাহিত্য বাসরের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানাব। 

--আর একটা সভা কোথায় এবং কিসের ? 

হাওড়া শহরে আমাদের একটা হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ আছে। 
আমি তার অন্যতম কর্মকতাঁ। আমাদের এ পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে 
সামনের ৪ঠা জানুয়ার থেকে ১১ই জানঃয়ার পযন্ত গ্রম্থাগারিকদের 
গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষাদান সপ্তাহ হবে। তাতে একাঁদন আপনাকে যেতে হবে । 

_ তুমি যখন বলছ, তখন তোমার দুটা সভাতেই যাব। কিন্তু ভাই আম 
বন্তৃতা দিতে পার 'নি। 

_যা পারেন, তাই বলবেন। 

এরপর বলাইদা এসে কোথায় উঠেছেন 'ঠকানাটা জেনে নিলাম । 

পরাঁদন সকালে 'ছ্বজেন সান্যালের কাছে গেলাম ৷ বলাইদার সঙ্গে তাঁকেও 


৯৩১ 


সাহিত্য বাসরের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হবে-_এই প্রন্তাব নিয়ে । তান 
প্রস্তাবে রাজী হলেন। হয়েই বললেন-_ভাই, একটা কাজ করতে হবে। 
আপনাদের এ সভায় প্রবোধ লান্যালকে আনতেই হবে । আমি আপনার হাতে 
একটা চিঠি লিখে দিচ্ছে, চিঠিটা পেলে তান অবশ্যই আসবেন । 

এই বলে 'তাঁন একটা ছোট কাগজে এক লাইন লিখে আমার হাতে দিলেন। 
খোলা চিঠি, পড়ে দোঁখ, গলখেছেন-মেসোদা এ২দেব সভায় তোমার আসা 
চাই-ই। 

আম পড়ে বললাম--মেসোদা, এটা আবার ?কি? 

_উনি আগে সম্পকে আমার মেসো ছিলেন, হালে একটা গববাহের সূত্রে 
উাঁন আমার সম্পকে হয়েছেন দাদা, তাই দুটা সম্পকই এক করে লিখোছ-_ 
মেসোদা। 

শুনে একটু হাসলাম । 

যাই হোক, আমাদের সভার চিঠির সঙ্গে দ্বজেনবাবুব এ চিঠিও প্রবোধ- 
বাবুকে দিয়ে এলে, তান সভার দিন সভারম্ভের আগেই এসে উপাস্িত 
হয়োছিলেন। 

দ্বজেনবাবুকে সভার চিঠি দিয়ে এলে তান দিিজেই সভায় এসোছিলেন। 
সভার একাদন আগে আম বলাইদাকে চিঠি দিয়ে আসি এবং সভার দিন আম 
তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আ'সি। 

আমাদের সোঁদনের এ সভার কথা আমরা ১৩৫৯ সালের ফাজ্গুন মাসের 
“সামায়কী'তে এইভাবে 'লখোঁছলাম-__ 

বনফুল ও দ্বিজেন্দ্র সান্যাল সম্বধণনা 

গত ৩রা জানুয়ার তারখে ৮১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ “রূপমণ্ণ* কাষলিয়ে 
সাহিতা বাসরের এক বিশেষ সভায় খ্যাত সাহাত্যিক বনফুল ( বলাইচাঁদ 
মুখোপাধ্যায়) ও লক্ষৌ নিবাসী খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য দ্বজেন্দ্রনাথ সান্যালকে 
সম্বধনা জানানো হয়। কবিশেখর কালিদাস রায়, প্রখ্যাত ওপন্যাসিক 
প্রবোধকুমার সান্যাল, অধ্যাপক ীনর্মলকুমার বস, ভারতবর্ষ-সম্পাদক 
ফণণন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কাঁব প্রভাতাঁকরণ বসু, গজেন্দ্রকুমার মন্ত্র, সুমথ 
নাথ ঘোষ, রায় বাহাদর শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশৃমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ি*বনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র রায়..প্রস্ভীত বহু সাহিত্যিক সভায় 
উপা্থত থাঁকয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।-_-পঠঃ ২৩৭ 


হাওড়ায় আমাদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষা সম্মেলনের সভায় আমি বলাইদাকে 
বাগবাজারে সোঁদন তাঁর আত্মীয়র বাঁড় থেকে নিয়ে যাই। বিকালে 
সভা, ন্তু দুপুরের একটু পরেই আ'ম বলাইদার কাছে যাই। তান সোঁদন 
কথায় কথায় তাঁর প্রথম দিকের সা'হত্য জীবনের অনেক গঙ্প বললেন । 
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আমরা বাঁড়র উপর তলায় বসে গঙ্প করছি। এমন সময় এ বাঁড়র 
রান্তার দিকে নীচে থেকে একজনের বলাই, বলাই ডাক শোনা গেল। জানালা 
'দিয়ে নীচে চেয়ে দৌখ--সজনীকান্ত দাস। 

সজনণশকান্ত উপরে উঠে এলেন। এসে আমাকে দেখে বললেন--তুমি 
এখানে! বলাইকে পাকড়াও করে কোন সভায় নয়ে যাবে বুঝি ? 

বলাইদা বললেন--গোপালের সঙ্গে হাওড়ায় ওদের পাঠাগারের একটা সভায় 
যাব। গোপাল বলছে, মনোজ বসুও যাবে । তাকে তার দোকান থেকে সঙ্গে 
নেবে। 


সজনীদা বলাইদার সঙ্গে দ একটা কথা বলেই বললেন--তাহলে আম 
আস, তোমরা রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হও । 

পথে বোরয়ে বললাম-_-বলাইদা, বাগবাজার স্ট্রগট ও কণ“ওয়াগলস স্ট্রীটের 
সংযোগ গ্থলের কাছে না গেলে ট্যাক্সি পাব না। চলুন এই বাগবাজার স্ট্রীটটা 
হেটে গল্প করতে করতে যাই । 

এঁ সগয় আদম বিভিন্ন জাষগা থেকে শরংচদ্দ্রের চিঠি সংগ্রহ করাছলাম। 
পথে হাঁটতে হাঁটতে বলাইদাকে ীজজ্ঞাসা করলাম- বলাইদা, আপনার কাছে 
শরৎচন্দ্র কোন চিঠি আছে? 

শহনে বললেন__না ভাই, চিঠি নেই । তবে তান একবার ভাগলপরে 
তাঁর মামার বাড়তে গেলে, তখন আম সস্ত্রীক একাঁদন তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা 
কবোছিলাম । সোঁদন তান তখন আমাদের একটা মজার গজ্প বলেছিলেন। 
সেই গঞ্পটা তোমাকে শোনাই ।- এই বলে বলাইদা বাগবাজার স্ট্রীটে হাঁটতে 
হাঁটতে শর্ংচন্দ্রের বলা সেই মজান্ন গল্পটা আমাকে শোনালেন-_ 


আম শরৎচন্দ্রকে বলোছলাম-_-শুনোছ আপান ভাল গল্প বলতে পারেন । 
আজ আমাদের একটা গল্প শোনান। 

আমার এই কথা শুনে তিনি বললেন--আচ্ছা, তাহলে তোমাকে আমাদের 
ছেলেবেলার এই ভাগ্লপঃরেরই একটা সত্য গরজ্প বলি। বলেই তিনি এই 
গঞজ্পটা শহীনয়ে ছিলেন__ 

একবার এক সাধু বহু ভন্ত পারবৃত হয়ে ভাগলপুরের গঙ্গাতীরে একেবারে 
জলের গায়েই গঙ্গা-পৃজার আয়োজন করে । তখন প্রায় দুপুর । এ সময় 
একটা যাল্রশবাহণ জাহাজ প্রাতাঁদনের মত সৌঁদনও এখান 'দিয়ে যাবার সময় 
ঢেউ তুলে সাধুর পূজার যাবতীয় সামগ্রী সব ভাসিয়ে 'দয়ে যায়। 

এতে সাধু ক্ষেপে গিয়ে জাহাজকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল--ব্যাটা 
জাহাজ, তোর এতবড় স্পধাঁ ষে আমার গঙ্গা-মায়ের পৃজার নৈবেদা ভাসিয়ে 
দিয়ে যাস । তুই ব্যাটা কাল আয়, তোকে আম আন্ত গিলে খাব। 

সাধূর কথা শুনে ভভ্তরা তো থ। একজন বললে- গুরহদেব ও তো জাহাজ ! 
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--তাতে কি হয়েছে? ওকে সব শহম্ধ আম ছিলে খাব কাল । 

সাধু জাহাজ গিলে খাবে, এই কথা ভন্তদের মহখ থেকে প্রচারত হলে, 
পরাদন সকাল থেকেই এঁ দৃশ্য দেখবার জন্য গঙ্গাতীরে এখানে লোক জড় 
হতে লাগল । লোকে লোকারণা হয়ে গেল। তারপর দুপহর নাগাদ একট: 
দূরে জাহাজ আসছে দেখেই সাধু গঙ্গায় জলে গিয়ে নামল । কোমর খানেক 
জলে 'গয়ে জাহাজের দকে হাত বাঁড়য়ে হুগকার 'দিতে লাগল-_আায় ব্যাটা, 
তোকে আজ গিলে খাবই । 

দেখতে দেখতে জাহাজ কাছে এসে গেলে, সাধ বিরাট এক হাঁকরে 
জাহাজকে গিলে খেতে যাবে কি, ঠিক সেই মুহূতে তাঁর থেকে দশ পনের 
জন লোক হঠাৎ হাউ-মাউ করে কেদে উঠে হুড় মুড় করে নেবে জলের মধ্যেই 
সাধুর পা জাঁড়য়ে ধরে বলল-রক্ষা করুন, রক্ষা করুন গুরহদেব, নজীর 
অচেতন এ জাহাজ ! ওর উপর রাগ করা কি আপনার সাজে গুরুদেব! 
তাছাড়া জাহাজের মধ্যে নর-নারী-বালক-বৃদ্ধ অগুনাতি কত যাত্রী রয়েছে, ওরা 
তো কোন অপরাধ করোন গুরুদেব ! কোন: অপরাধে ওদের আপাঁন খাবেন ! 

শুনে সাধু গম্ভীর হয়ে কি ভাবল । তারপর দীর্ঘ এক নঃ*বাস ছেড়ে 
বলল--তা বটে! আচ্ছা ছোড় দেও।-_-তারপর জাহাজের দিকে তাকিয়ে হাত 
নেড়ে বল্‌ল- যা ব্যাটা খুব বেচে গোল আজ । তোর পুনজন্ম হয়ে গেল। 

গাঙ্পটা শুনিয়ে বলাইদা বললেন-_-তীরের এ লোকগুলো যে সাধুর 
শেখানো লোক ছিল, তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। 

- নিশ্চয়ই । বড় সংন্দর গঙজ্প। 


গাঙজ্প শেষ হ'ল । আমরাও বাগবাজারের মোড়ে এসে গেলাম । এখান 
থেকে ট্যাক্সি ধরে এলাম কলেজ স্ট্রট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে তখনকার 
বৈঙ্গল পাবাঁলশার্সএর বইএর দোকানে । সেখান থেকে মনোজ বসকে সঙ্গে 
গনয়ে তিনজনে হাওড়ার সভায় গেলাম । 

সভা ভালই' হ'ল ॥। সভার পর আবার ট্যাঞ্সিতে করে এদের যেখান থেকে 
যেখান থেকে নিয়ে 'গিয়ে ছিলাম, সেই সেই খানে পৌছে 'দিয়ে এলাম । ট্যাক্সিতে 
যাওয়া আসার সময় বলাইদা টুকিটাক নানান- গঙ্পও বলোছলেন। 


বলাইদা আর একবার ভাগলপুর থেকে কলকাতায় এলে তাঁকে আম 
নৈহাটন-কাঁটালপাড়ায় আমাদের খাঁষ বাঁঙ্কম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার ১৩ই 
আষাঢ় বাঁঙ্কমচন্দ্রের জন্ম দিনের সভায় নিয়ে গিয়োছিলাম । সোঁদন এ সভায় 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও গিয়ে 'ছিলেন। 
খুব সহন্দর সভা হয়ে ছিল। 

বলাইদা শেষ বয়সে তাঁর ভাগলপুরের বাঁড় বিক্কি করে কলকাতার লেক 
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টাউনে বাড়ি করে সপাঁরবারে বাস করতেন। এঁ সময়ও আমি তাঁকে একাণধক 
সভায় নিয়ে গিয়েছি। নয়ত তাঁর ধাওয়ার ব্যবস্থা করোছ। যেমন--শরং 
জন্ম শত বার্কীর সময় কলকাতায় শরং সমাতি পাঁচ খণ্ডে যে শরৎ-রচনাবলী 
প্রকাশ করেন, তার প্রথম খণ্ড প্রকাশের সভায় বলাইদাকে আনা হয়েছিল। 
আমি ছিলাম এ শরৎ রচনাবলশর 'িতন সম্পাদকের মধ্যে অন্যতম । 

শরংজন্ম শতবার্যকীতে পাশ্চম বঙ্গ সরকার মহা আড়ম্বরে মহাজাতি 
সদনে যে শরৎ-বন্দনা সভা করেন, তাতে বলাইদাকে সভাপাঁত করার ব্যবস্থা 
করে 'দিয়োছলাম । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ শরৎ-বন্দনা সভার সঙ্গে আমি 
বিশেষ ভাবে যুস্ত ছিলাম । সেদিনের সভায় আঁমও অন্যতম বস্তা ছিলাম। 

একবার আম আমার লেখা দুটা-_-শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প” এবং 
“রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পাঁরহাস* বই বলাইদাকে উপহার 'দয়োছলাম। আমার 
সেই বই দুটা পড়ে বলাইদা তখন আমাকে যে চিঠিটা 'িখোঁছলেন, তাঁর 
হন্তাক্ষরেই সেই চিঠিটা এখানে মুদ্রুত করলাম-_ 


সপ্ত ও 
৭1১১৯) ৫৮১ 


রিড়াা রাতার 
| ৬ ০৮2 (তাস) 
৫৮৬০৯ নারি এল 
পা ঠা পপি 
/পবারিভি হিরো 
24 ০৯৮০ পিঠে 
৬. 4৯৮৮ 1৮2 স্পা 
427 তই ঠঠি 
০০০ পুতি) 21451 
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বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যাম্ন 


'ভারতবর্ষ” মাসিক পত্রিকায় বিভ্তভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরায়ণ' 
উপন্যাসাঁট তখন ধারাবাহিক ভাবে মাসে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে । ধিভৃতিবাবু 
বিহারে তাঁর দ্বারভাঙ্গার বাঁড় থেকে উপন্যাসের কাঁপ পাঠিয়ে যেন, আমরাই 
প্রুফ দেখে দিয়ে ছাপি। 

সেই সময় ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের একেবারে প্রথম দিকে তিনি 
আমাদের “ভারতবর্ষ পান্রুকা আঁফসে আসেন । এখানেই তাঁকে প্রথম দোখ 
এবং এখানেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় । 

এই আলাপের সময় কথায় কথায় জানতে পারি, তান হাওড়া শহরে 
তাঁর এক বোনের বাড়তে এসে উঠেছেন এবং কয়েকাঁদন থাকবেন । 

তখন আম বিভূতিবাবুকে বললাম-দাদা, সাহিত্য বাসর নামে আমাদের 
একটা শিজ্পী ও সাহাত্যিকদের প্রাতঙ্ঠান আছে । আমরা মাঝে মাঝে এক 
একজন সাহাত্যিক বা সাহতা-রাঁদক বন্ধুর বাড়তে এই সাহত্য বাসরের 
আসর বসাই । তা আপাঁন যখন হাওড়া শহরে আছেন, তখন সামনের বুদ্ধ- 
পার্ণমার দন হাওড়ার ?সাঁভল সাজনের বাঁড়তে একটা সভা কার, তাতে 
সভাপাঁত হয়ে আসুন না! 

-তা আসতে পার । 

এবপর াবভূতিবাবুর হাওড়ার ঠিকানাটা কেনে নিয়ে বললাম-_-সভার 
আগেই আপনাকে ছাপানো চিঠি দিয়ে আসবো । এবং সভার দিন আমিই 
সঙ্গে করে আপনাকে সভায় 'নয়ে আসবো । দোঁখ, এ দিনের সভায় কাঁলদাকে 
অর্থাৎ কাঁবশেখর কালিদাস রায়কে প্রধান আতাঁথ করতে পার কনা । 

সোঁদনের সেই সভার একটা ছাপানো চিঠি আজও দেখাছ, আমার পুরনো 
কাগজ পন্লের মধ্যে রয়েছে । সেই চিছিটা আগে 'াজশেখর বস: প্রবন্ধের 
প্রসঙ্গ কথায় উদ্ধৃত করোছ। 

সোঁদন যথা সময়ে সংম্দর সভা হয়েছিল । 


এর বছর চারেক পরে বিভূতিদা একবার “ভারতবর্ষ পান্নকা আঁফসে 
আসেন। এর বোধ হয় মাস খানেক আগে আমার বিবাহ উৎসবে 
যোগদানের জন্য কয়েকজন খ্যাত স্াহত্যিকের সঙ্গে এই বিভটীতবাবূকেও 
একটা 'নমন্নণ পন্ন পাঠিয়ে ছিলাম । যাঁদও জানতাম, দ্বারভাঙ্গা থেকে তান 
আসতে পারবেন না, তবুও 1নমন্প্রণ করোছলাম এবং আশাবাদ চেয়োছলাম । 
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1িবভ্গীতদা ভারতবর্ষ পন্লিকা আফসে এসেই আমাকে বললেন- গোপাল, 
তোমার বিয়ের নিমন্তণ পত্র পেয়েছিলাম, কিম্তু ভাই আসতে পাঁরনি। আজ 
সন্ধ্যার সময় তুমি বাড়তে থেকো, তোমার বাড়তে যাব। শিয়ে বৌমাকে 
আশনবাদি করে আসবো । 

বিভতদা সন্ধ্যার একটু আগেই আমার বৌবাজারের বাড়তে এলেন। 
এসে কয়েকটা রুপার টাকা আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে তাঁকে আশশীবাদ 
জানালেন । আমরা দুজনে তাঁকে প্রণাম করলাম । 

সেদিন তান আমার বাড়িতে অত্নকক্ষণ ছিলেন । অনেক গল্প হ'ল, 
বেশীর ভাগ সাহত্য নিয়েই । তারপর আমার গৃঁহণণর রান্নায় ও পাঁরবেশনে 
ণতাঁন নৈশ আহার করেন। পরে তাঁর সঙ্গে পথে গল্প করতে করতে গিয়ে 


তাঁকে বাসে তুলে দিয়ে আস। 


হাওড়ায় অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু, গজ্প-লেখক হরিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রভীত এক সময় “সংস্কাতি পাঁরষদ? নামে একাট প্রাতিজ্ঞান করোছিলেন। তাতে 
নিমাইবাবুদের বাঁড়তে “নতীসংহ ভবনে” বিভহীতদা এবং আম একবার 
এক সঙ্গে নিমাইবাবুদের এ সংস্থার এক সাহত্য সভায় বন্তৃতা ?দয়ে ছিলাম । 
আমার বন্তৃতার বিষয় ছিল--শরৎচন্দ্র ৷ 
[ানমাইবাবুদের বাড়তে বন্তৃতা দেওয়ার কয়েকাঁদন পরে, নিমাইবাবু ও 
হাঁরশংকরবাবু দ্বারভাঙ্গায় বিভাতদার বাড়তে গগয়েছিলেন। এ+রা ষোঁদন 
দ্বারভাঙ্গায় যান, তখন হাঁরশংকরবাবুর হাত 'দিয়ে আমার লেখা দুখানা বই 
শরৎচন্দ্র বৈঠকী গল্প, ও “রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পাঁরহাস” বিভাতিদাকে 
দেবার জন্য পাঁঠয়ে দিয়ে ছিলাম। এঁ বই পেয়ে তখন গবভৃতিদা আমাকে এই 
চিঠিটা 'লখোছলেন-_ 
ঁ দবারভাঙ্গা 
৪.১১.৫& 
কল্যাণয়েষ্‌, 
গোপাল, তোমরা উভয়ে আমার ৬বিজয়ার আশীবাদ নেবে। 
তোমার 'াঁঠ পেয়োছ এবং তৎপূর্বে হারশংকর মারফং তোমার বই 
দুখানি। শরংচন্দ্রেটা অনেকখানি পড়েছি। বেশ হয়েছে। তুম বেশ 
কাজ করছ, একটা লাইন ধরে । এাঁগয়ে যাও । 
ওঁদকে কবে যাব ঠিক কাঁরান। গেলেই দেখা হবে । 


শুভাথ 
শ্রীবভূভত ভূষণ 
হরশংকর আর নিমাই বোধহয় সোমবার ফিরবে । কাল তোমার সম্বন্ধে 
অনেক আলোচনা হোল। ব, ভ, 
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[িভূতিদার এই চিঠি পাওয়ার পর হারিশংকরবাবুূর সঙ্গে একাঁদন দেখা 
হলে, তাঁকে 'ীজজ্ঞাসা করোছিলাম-_দ্বারভাঙ্গায় বিভাগতদার বাঁড়তে বসে 
আমার সম্বন্ধে কি সব আলোচনা করোছিলেন ? 

হারশংকরবাবৃ বললেন--আপনার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা এবং 
ভাল বন্তৃতা দেবার কথাই সোঁদন আলোচনা হয়োছল । 


গিভ্গতদার ৪.১১.৫৫ তারিখের চিঠি পাওয়ার পরে তাঁর ১২.১২.৬৬- 
তারিখে লেখা আর একটি চিঠি পাই । তাতে 'তাঁন লেখেন-_ 
কল্যাণবরেষ,, 

গোপাল, তোমার বই দুখান শেষ করতে মোটেই দেরি হয় নি। তবে 
আরম্ভ করতে দোঁর হয়ে যায় । সেই জন্য চিঠি দিতে পারাঁন তোমায় । 

চমৎকার হয়েছে বই দুখানিই | 

বাংলা সাহিত্যে তোমার এ পর্যন্ত যতটূকু দান, তার চমৎকার একটি 
বোশিম্ট্া আছে-_যোঁদকে কারঃরই দ্ান্ট যায় গন তেমন করে, সেই 'দিকেই তুমি 
যেন বোশ অবহিত হচ্ছ । রানী রাসমাঁণ সম্বন্ধে তোমার অবদানও ঠিক এই 
ধরণের । 

এঁদকে খুব শীত পড়েছে । আশাকাঁর কুশলে আছ । উভয়ে আশীবদি 
জানবে । 

ধভারতবষ”-এর উপর দিয়ে তো একটা বিপর্যয় ঘটে গেল । দৈব, উপায়ই 
বাক বলো। 

বই দুখানর জন্য আলাদা করে আশাবদ জানাচ্ছি। 

শুভার্থ 
শ্রীবভীত ভূষণ 

ণবভ্ীতদা চিঠিতে যে লেখেন--ভারতবষ”-এর ওপর দিয়ে তো একটা 
[িবপরযয় ঘটে গেল--এটা হয় তখন ভারতবর্ষ পান্রকার মাঁলক হারদাস 
চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় । 


শরংচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের সময় পঁশ্চমবঙ্গ সরকার মহা আড়ম্বরে যে 
শরৎ-উৎসব করে ছিলেন, তার অনেকটাই ভার সরকার আমার উপর 'দিয়ে 
ছিলেন। 

এ&ঁ সময় ৩১শে ভাদ্রু মহাজাতি সদনে শরৎচন্দ্র যে জন্মাদনের উৎসব হয়, 
তার সভাপাঁত বনফুল এবং প্রধান আঁতাঁথ বাভাঁতভ্ষণ মুখোপাধ্যায় আমই 
ঠিক করোছলাম । এই শ্থিরকরে তখন আমি বিভাঁতদাকে যে চি দিয়ে 
ছিলাম, তারই উত্তরে তিনি আমাকে এই চিঠিটা লিখেছিলেন__ 
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১.৯.৭৬ 
প্রশীতিভাজনেষু, 
আজ সকালে একই খামে তোমার এবং সংব্রতবাবূর১ আমন্ত্রণ সৃচক চিঠি 
পেলাম। আম গত ২৪শে জুলাই থেকে এখানে আমার এক ভাইপোর কাছে 
রয়োছি। তোমার ২৬ এবং গুর ২৫ আগস্ট তাশরখের চিঠি গরডাইরেইই হয়ে 
পেশীছাতে কিছ? 'িবলম্ব হয়ে গেল। এই সঙ্গে কেও 07791 ০.০, 'চাঠি 
গদলাম সম্মতি জানয়ে । শরীর বেশ ভাল যাচ্ছে না। তবু চেষ্টার শর 
হবে নাজেনো। এখানকার গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেন, ?তানও পরশহ 
আমার কথাটা জানয়ে দিয়েছেন । 
আম ১৪/১৫ তাঁরখ নাগাদ কলকাতায় যাওয়ার চেষ্টা করাছ। বোধ 
হয় একটু ঘুর পথে যেতে হবে। সমন্তভ জানাব । কলকাতায় উঠব শ্রীযুক্ত 
দুগার্রসাদ চক্রবতণর বাড়তে ।--28 টব-1 10910077200 2:০০ 
( নালনগরঞ্জন এ্যাঁভীনউ জংসন ) নিউ আ'লপুর । ফোন 45-0197. এ সময় 
খোঁজ নিও । 
সুব্রতবাবূকেও বলে দিও সম্মাত জানয়ে চিঠি দিয়েছি । 'িজান 
কারটা আগে পেৌীছয়। 
গেলে বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা হাতের পাঁচ থাকবে । 
আশীব্দ জানাই । 
শৃভানুধ্যায়ী 
শ্রীবভাতভূষণ মুখোপাধ্যায় 
এই চিঠির সুব্রতবাব্‌ হলেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তখনকার তথ্য ও 
জনসংযোগ (বতমানের তথ্য ও সংস্কৃতি) বিভাগের মন্নী সংব্রত মুখোপাধ্যায় । 
আম 'িভাঁতদাকে চিঠি দিলেও খোদ সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো 
দরকার ভেবে সুব্রতবাব্‌কে 'দয়ে একটা 'চাঠ লিখিয়ে আমার 'চঠির সঙ্গে একই 
খামে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম । 
এই চিঠিতে বিভূতিদা যে গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন-_ 
গতাঁন জামশেদপুরের রবান্দ্র সংসদের সম্পাদক | শরংজন্ম-শতবাষকণীর সময় 
জামশেদপুরে শরতচন্দ্র সম্বন্ধে বন্তৃতা দিতে গিয়ে এই গোপালহারিবাবুর 
বাড়তেই দুদিন ছিলাম । 
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আমাকে লেখা 'বিভাতদার আরও কয়েকটা চিঠি ছিল! সেগুলো 
িভাবে হাঁরয়ে গেছে। একটা চিঠির কথা বেশ মনে আছে ।- হাওড়ায় সিভিল 
সাজেনের বাঁড়তে আমাদের “সাহত্য বাসরে'র বৃদ্ধ উৎসবে পৌরোহত্য 
করার পর তান তাঁর দ্বারভাঙ্গার বাড়তে গিয়ে, এ বুদ্ধ উৎসব যে তাঁর খুব 
ভাল লেগেছিল, সেকথা সেখান থেকে লিখে আমাকে জানিয়ে ছিলেন। 


বিভূতিদা যখন মহাজাতি সদনে শরং-বন্দনা সভায় প্রধান আঁতাথ হয়ে 
এসোছলেন, সেই সময় আম ভারতবর্ষ পান্রকায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নানা 
প্রবন্ধ লিখাছলাম । সে সব যে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েন, সেকথা বিভূতিদা 
আমাকে বললেন । 

আর বললেন_ আমি একদিন একা শরতচণ্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরে 
বেড়াতে 'গয়ে ?ছলাম । তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই বোধ কাঁর ভাল হস্ত। 
তুমি তো ওখানকার অনেক কথাই জান। 

এর পর কথায় খথায় আমার মুখে আমার গ্রাম সেবার কথা বা কাজের 
কথা শুনে বললেন- তোমার গ্রামেও একাদন গিয়ে তোমার কাজ দেখে আসতে 
পারলে হ'ত। যাঁদ সময় হয় তো কোনাঁদন যাব । 

আমার গ্রামে বিভাীতিদার আর যাওয়া হয়ণীন। তবে াবভ্াতদার সঙ্গে 
আরও অনেকবার নানা জায়গায় নানা প্রসঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়েছে। 


কলকাতার শরৎ সামাত াবভৃঁতদার আত্মজীবনী 'জীবনতাঁথ" প্রকাশ 
করেন। তাঁর এই আত্মজীবনণ প্রকাশের ব্যাপারে তান একবার শরৎ সাঁমাতর 
সহকারী-সম্পাদক দেবব্রত দাশগৃপ্তর আমন্ত্রণে তাঁর বালবগঞ্জের বাড়িতে 
এসোছলেন। দেবব্রতবাবু সোঁদন তাঁর বাড়তে আমাকেও আমন্ত্রণ জানয়ে 
ছিলেন। 

অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায়, দাদার সঙ্গে অনেক কথা হয়োছিল। তাঁর 
সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা । 

চলে আসার সময় দেবব্রতবাবদর পত্র ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত বিভীতদাকে ও 
আমাকে বাঁসয়ে একটা ফটো তুলে ?ছলেন। 


৯৪০ 


জশবনানন্দ দাশ 


সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে--ডায়মণ্ড হারবার ফঁকিরচাঁদ কলেজে 
একজন ইংরাজির অধ্যাপক নেওয়া হবে । 

এঁ কলেজ পাঁরচালক সাঁমাতর কয়েকজন প্রভাবশালশ সদস্যর সঙ্গে আমার 
বিশেষ পাঁরচয় ছিল। এদেরই একজনের আগ্রহে কলকাতায় দেশপ্রিয় পাকের 
কাছে এক বাড়তে এ অধ্যাপক িবচিক মণ্ডলশর বৈঠকে আমাকে উপা্থিত 
থাকতে হয়েছিল। সোঁদন 'নবাচক মণ্ডলীর সদস্যদের বলে অন্যতম প্রার্থী 
কাব জীবনানন্দ দাশের চাকাঁরটা করে 'দিয়োছলাম । 

এ দিনই জীবনানন্দের সঙ্গে আমাব সাক্ষাৎ পাঁরচয় হয় । এ 'নিবচিন স্থান 
থেকে তাঁর বাঁড় অদ্‌রেই জেনে, সোঁদন তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁর বাসম্থানও দেখে 
এসৌছলাম | 

চাকার হ'ল, 'িন্তু জীবনানন্দ কলকাতায় তাঁর টিউশাঁন ও সাংসারিক 
কারণে ডায়মন্ড হারবারের চাকরিটা কবতে পারলেন না। তখন 'তাঁন একাঁদন 
আমায় বলেন, অন্য আর কোন একটা কলেজে তাঁর একটা চাকার করে 
দেবার জন্য । 

হাওড়া গাল“স কলেজের প্রাতষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচা আমার 
খুবই পরিচিত থাকায় তাঁকে বলে তখন এঁ কলেজে জীবনানন্দের অধ্যাপনার 
চাকারটা করে দিই । 

আমার “জীবনানন্দ গ্রন্থে "জীবনানন্দের সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয় অধ্যায়ে 
জাঁবনানন্দের এ দংটা চাকার প্রাপ্তিরই প্রসঙ্গে বিস্তৃত বলোছি। 

হাওড়া গাললস কলেজ থেকে ডঃ আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 
যে “জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা? গ্রকাশত হয়, তাতে অধ্যক্ষ 'বজয়কৃষ্ণ ভট্রাচার্যও 
লেখেন--“জীবনানন্দবাবূর পারিচয় পাই ভারতবর্ষের সহকারাঁ সম্পাদক 
গোপাল রায়ের নিকট ।” 


িজয়কৃষ্ণ ভট্টাচাষের বাড় হাওড়া শহরের ?শবপুরে | তাঁন হাওড়া জেলা 
কংগ্রেসের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূর ছিলেন। 

শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপাঁত 'ছলেন। থাকতেন 
হাগুড়ায় শিবপুরের পাশেই বাজে শিবপুরে । শিবপুরেও কিছ্াদন 


ছিলেন। 
হাওড়া জেলার দেড় শতাধিক গ্রন্থাগার নিয়ে আমরা এক সময় “হাওড়া 


১৪১ 


জেলা পাঠাগার সংঘ" করে ছিলাম ৷ 'বজয়বাব্‌ ছিলেন এ পাঠাগার সংঘের 
অন্যতম সহ-সভাপাঁত, আর আম ছলাম--একজন সহ-সম্পাদক । 

শরংচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ প্রসীত সূত্রে 
িজয়বাবুর সঙ্গে আমার ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় হয়। আম তখন তাঁকে বিজয়াদা 
বলতাম, তান আমাকে ছোটভাই-এর মত দেখতেন। 


জশবনানন্দ হাওড়া গালস কলেজে (পরে বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নামে 
হয়েছে- হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গালস কলেজ ) চাকার করছেন। তাঁর সঙ্গে 
আমার পরিচয় ক্লমশ ঘানষ্ঠ হওয়ায়, আম তাঁর বাড়তে যাই, 'তাঁনও আমার 


বাড়তে আসেন। 


এবার আমার “জীবনানন্দ” বই-এ “জীবনানন্দের সঙ্গে গ্রন্থকারের পারচয়' 
অধ্যায় থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি-_ 
আম তাঁর বাঁড়র সামনে দরজার কাছে গিয়ে ডাক 'দিতাম--দাদা 


আছেন? 
ণতাঁন সঙ্গে সঙ্গেই বোরয়ে এসে, আসন ব'লে তাঁর বসার ঘরে নিয়ে 


গগয়ে বসাতেন। 

জশবনানন্দের সংসারে দেখতাম--তাঁর স্ত্রী, এক কন্যা ও এক প্যন্। মনে 
হচ্ছে, একাঁদন যেন তান কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন__আমার মেয়োট বি, এ, 
পড়ে এবং ছেলে পড়ে ক্লাস টেনে । 

আমরা যখন কথাবাত্তা বলতাম, তখন তাঁর ছেলে মাঝে মাঝে এ ঘরে হয় 
বই নিতে, না হয় অন্য কোন প্রয়োজনে এক এক বার আসত । 

আম জশবনানন্দ ছাড়া তাঁর বাড়ির কারও সঙ্গেই কথা বলতাম না। বলার 
প্রয়োজনও হ'ত না। 

তন খানা ঘর নিয়ে তাঁর যে ফ্ল্যাট, এ ফ্ল্যাটের একেবারে পূব দিকের 
ঘরটায় একজন মাহলাকে দেখতামা তাঁকে দেখেও আমার কোন কৌতূহল 
হস্ত না যে উান কে? আমি ভাবতাম, উন হয়ত কাবর সংসারেরই 
কেউ হবেন। 

আম যাই আমি । িকছাদন পরে একদিন তান আমাকে বললেন-- 
গোপালবাবহ, আমি একটা বড় বিপদের মধ্যে আছি। িছ? উপকার করতে 
পারবেন? কলকাতার কত লোকের সঙ্গেই ত আপনার পরিচয়, দেখুন না 
যাঁদ একট? উপকার করতে পারেন ! 

_ঁক বিপদ দাদা? 

--তবে খুলে সবই বাল শুনুন। আমার চাকরি-বাকরি নেই, অথচ এই 
রকম জায়গায় 'তনখানা ঘরের একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছি, এই দেখে আমার 


৯৪২ 


এক ছাত্র একাদন আমায় বললে--'স্যার, এখন তো আপনার তেমন আয় নেই, 
আর তিনথানা ঘর না হলেও আপনার চলে । তাই আপাঁন একখানা ঘর 
এক ভদ্রমহিলাকে ভাড়া দেবেন? তাঁর সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, তানি 
শুধু একা থাকবেন।, আম ভাবলাম-একা একটি মেয়ে যাঁদ থাকে, তাহলে 
ত কোন ঝামেলাই থাকবে না। অথচ 'কছ্‌ আঁর্থক সাশ্রয়ও হবে, এই 
ভেবে এ পূবের দিকের ঘরটা তাঁকে ভাড়া দিলাম । উন একাই থাকেন 
বটে, কিন্তু গর কাছে সব সময়েই এত লোক আসে যায় যে সে এক ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার । আর সব চেয়ে আপাত্তকর, রাত্রে এ ঘরে লোকজন নিয়ে গান 
বাজনা, হাঁস-হল্লা ইত্যাদর কাণ্ড একেবারে অসহ্য । আমি মেয়োটকে 
ঘর ছেড়ে দয়ে চলে যেতে বলাছি, তা উন কিছুতেই যাচ্ছেন না। গুকে কি 
করে তোলা যায় বলতে পারেন ? 

_মাহল।ট কিছ? কাজকর্ম কবেন ক ? 

-শুনোছি, হন্দ্‌চ্থান ইনীসওরেন্স কোম্পানীর একজন এজেন্ট । 

- আইনের সাহায্যে কোন প্রকারে গুকে তোলা যায় কিনা আগে 
দেখা দরকার । আগাম রাববার দিন সকালে আম আপনার এখানে 
আসব । এসে আপনাকে নিয়ে আমার পারিচিত চাঁদমোহন চক্রবতাঁ নামে এক 
প্রবীণ ও ভাল উকিলের কাছে 'নয়ে যাব। চাঁদমোহনবাবু নিজেও একজন 
সাহাত্যক মানুষ । তাঁর গজ্পেব বইটইও আছে । আগা কার একজন কাঁবর 
গবপদের কথা শুনে তান তাঁর যথাসাধ্য করবেন । 

রাববার সকালে জাবনানন্দকে সঙ্গে নিয়ে রসা রোড ( পরে শ্যামাপ্রসাদ 
মৃখাঁজ রোড ) ও প্রতাপাঁদত্য রোডেব সংযোগ স্থলের কাছে চাঁদমোহনবাবূর 
বাড়তে গেলাম । তান সব কথা শুনে জাীবনানন্দকে বললেন-আপান 
সাবূলেট করেছেন, আর ও যখন আপনাকে ভাড়া দেয়, তখন ওকে তোলা 
মুাস্কল। আপাঁন ওর কাছ থেকে ভাড়া না নিলে ওমাণি অডরি করবে। 
আপাঁন মাঁণ অডরের টাকা না লে ও কোর্টে জমা দেবে । তাই ও নিজে 
থেকে না ছেড়ে চলে গেলে ওকে তোলা দায়। তবে পাড়ার লোকজন 'দয়ে 
ভয় দোখয়ে যাঁদ তুলতে পারেন । তা না হ'লে তোলা মস্কিল। 

শফরে আসবার সময় ট্রামে উঠে জাবনানন্দ আমাকে বললেন--পাড়ায় ত 
কারও সঙ্গেই আমার তেমন আলাপ নেই, আর থাকলেও তারা আমার হয়ে 
বলতেই বা যাবে কেন? আপনার ত বহু লোকের সঙ্গে আলাপ, এভাবে ফি 
কছ: করতে পারবেন ? 

আ'ম বললাম-দাদা, আমি থাঁক বৌবাজারে । আপনার পাড়ার দু 
এক জনের সঙ্গে ছাড়া আমার ত আলাপই নেই । আচ্ছা, আপাঁন এক কাজ 
করূন। যোঁদন কলেজে আপনার দোঁবিতে ক্লাস থাকবে, সৌদন কলেজ যাওয়ার 
পথে আমাদের ভারতবষ” পান্রকা অফিসে একবার আসুন । আমাদের কাগজের 
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সম্পাদক ফণীন্দ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় একজন কংগ্রেসের এম, এল, এ, | কংগ্লেসেরই 
তরাজত্ব! তাঁকে একবার বলে দোৌখ। পাীলশের সাহায্যে বা অন্য কোন 
ভাবে যাঁদ কছন করতে পারেন। 

-আমি কালই এগারটা নাগাদ যাব। 

রসারোড ও রাসাবহারী এভীনউএর মোড়ে রাম এসে গেলে তিন নেমে 
গেলেন । আমি আমার বাঁড়র দিকে ফিরে এলাম । 


পরের 'দন ঠিক সময়েই জীবনানন্দ ভারতবর্ষ আফিসে এলেন । আ'ম 
ফাঁণবাবুর সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় করিয়ে দিলাম । ফাঁণবাব: সব শুনে বললেন- 
চাঁদমোহনবাবু ঠিকই বলেছেন। ওকে তোলা যাবে বলে ত মনে হয় না। আর 
পুলিশেও সহজে ও ব্যাপারে হাত দেবে না। 

ফাঁণবাবুর মুখেও এই কথা শুনে তান বেশ দমে গেলেন। আমাকে 
বললেন-_-তাহলে ফি করা যায় গোপালবাবু ঃ আমি বললাম-_আচ্ছা, 
সাবত্রীদাকে একবার বলে দেখি। সাবিব্রীদা অথাৎ সাবিত্রীপ্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায়, 'হন্দ-স্থান ইনংসিওরেন্স কোম্পানীর পাবলিসিটি আফসার। 
এ মেয়োটও ত এ আঁফসেরই একজন এজেণ্ট। সাবব্রীদা যাঁদ তাঁদের 
আঁফসের উপরওয়ালাদের বলে আপোষে মেয়োঁটির চলে যাবার একটা ব্যবস্থা 
করতে পারেন। 

তাই বলুন, ব'লে তান চলে গেলেন । 

চলে যাবার আগে তাঁর কাছ থেকে তাঁর ভাড়াটে মেয়োঁটর নামটা কেবল 
জেনে নলাম । 

এরপর একাঁদন সাবিল্লীদার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা বললাম । 

শুনে তিনি বললেন_-ও মেয়েটাকে আম চিনি। কিন্তু আমাদের 
আ'ফিসের প্রায় সকল উপরওয়ালার সঙ্গেই ওর খুব খাতির । তাই ওর বিরুদ্ধে 
িছু বললে, তাঁরা শুনবেনই না। 

সাবত্রদার কাছ থেকেও কোন সাহায্য পেলাম না। 

একদিন গিয়ে জীবনানন্দকে সাবভ্রীদার কথাটা জাণনয়ে এলাম। সোঁদন 
তান আরও দমে গিয়ে বলেন--তাইত, কি কার! বড় বিপদেই পড়োছ! 

আনম বললাম-_ওকে তুলবার জন্য আর কা'কে ধরা যায় বা কি করাযায়, 
আবার একটু চিন্তা করে দেখি। 

1ৃতাঁন বললেন-_আর ক করতে পারেন চেম্টা করুন! 

জশবনানন্দের জীবন সম্বন্ধে যাঁরা লিখছেন, শুনলাম তাঁদের মধ্যে কেউ 
কেউ নাক তাঁর ভাড়াটে এ মাহলা'টির কাছ থেকেও তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ 
করছেন। জীবনানন্দ সম্বন্ধে এদের কাছে তিনি কি বলছেন জানিনা । 
তবে আম এইটুকু জান যে, তাঁকে তুলে দেবার জন্য জীবনানন্দ একসময় 
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পাগলের মত ঘ:রেছেন। কাব সাবশ্লীপ্রসম্ন চট্টোপাধ্যায় ষাঁদও আজ আর 
জীবিত নেই, কিন্তু উাকল চাঁদমোহন চক্রবতীঁ এবং একদা এম, এল, এ, 
ও ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আজও" এই প্রসঙ্গ লেখার 
সময়, বেঁচে আছেন । এরা সাক্ষ্য দিতে পারবেন যে, এ ব্যাপারে জীবনানন্দ 


দাশ আমার সঙ্গে গিয়ে কিভাবে তখন এদের সাহাযাপ্রার্থা ও শরণাপন্ন 
হয়োছলেন। 


সাবিন্লীদার অক্ষমতার কথা বলে আসবার পর জীবনানন্দের বাঁড় অনেক 
দিন আর যেতে পাঁরাঁন। এই সময় একাঁদন-সেটা ছিল ১৯৫৪ থ্ীষ্ঠাব্দের 
২৩শে অক্টোবর (১৩৬১ সালের ৬ই কার্তিক) শাঁনবার-সকালে বাড়তে 
খবরের কাগজ পড়বার সময় দেখ, ভিতরের পাতায় এক জায়গায় জীবনানন্দের 
মৃত্যু সংবাদ গ্রকাঁশত হয়েছে। লেখা আছে--গত বৃহস্পাঁতবার দেশাপ্রয় 
পাকের ?নকটে ট্রামের ধাক্কায় তান গুরহতর ভাবে আহত হয়ে শম্ভুনাথ পাণ্ডিত 
হাসপাতালে ভাঁতি” হয়েছিলেন এবং শুক্রবার রান্র ১১টা ৩৫ "মাঁনটের সময় 
তাঁর মতত্যু হয় । 

খবরটা পড়েই আত্মীয় বিচ্ছেদের ন্যায় শোকাভিভূ্ত হলাম । তখনই 
জশবনানন্দের প্রাতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য বোরয়ে পড়লাম । 

জীবনানন্দের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে 'ীগয়ে সেখানে তাঁর আত্মীয়দের 
মুখে শুনলাম-কাগজে আম যে বৃহস্পাঁতবার আহত হওয়ার কথা পড়োছ, 
সেটা ২১শে অক্টোবর নয়, তার আগের বৃহস্পতিবার অথাৎ ১৪ই অক্টোবর । 

আগ যে-কগজে জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদ পাড় সেটা একটা আত 
ণবখ্যাত বাঙ্গলা দৌনক পাঁন্রকা। জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশের আগে, 
তাঁর ট্রাম দুর্ঘটনার কোন কথাই এ পান্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। দুঘণ্টনায় 
তাঁর পাঁজরা, কাঁধ ও উরুর হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। ১৪ই অক্টোবর থেকে 
মৃত্যুর আগে পযন্ত তান মৃত্যুর সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে যে-কদন বেচে- 
ছিলেন, তারও কোন সংবাদ এ কাগজে প্রকাশিত হয়ান। আ'ম তখন & 
কাগজটাই শুধু পড়তাম । তাই জীবনানন্দের বাড়িতে এ সময় না যাওয়ায় 
তাঁর এ সময়কার কোন সংবাদই জানতে পাঁরান। যদ জানতে পারতাম, 
তাহলে নশ্চয়ই হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যেতাম । 


জীবনানন্দের মৃত্যুর পরদিন সংবাদপন্র সমৃহে তাঁর যে মৃত্যু সংবাদ 
প্রকাশত হয়েছিল, সে সবই ভিতরের পাতায় । আর বড় করেও তা প্রকাশিত 
হয়ান। তাঁর এ মততযু সংবাদের সঙ্গে সৌঁদন তাঁর কোন ফটোও কোন কাগজে 
প্রকাশিত হয়নি। এমন কি সব কাগজেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছ; ভুল 
সংবাদও তখন প্রকাশিত হয়োৌছল। যেমন- মৃত্যুকালে তান হাওড়ায় নরাঁসংহ 
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দত্ত কলেজে অধ্যাপনা করতেন । তান স্মী ও একমান্ত সন্তান এক কন্যা 
রেখে গেছেন। 

এই কথাগুলো এখানে আমার বলার হেতু এই যে, আজ জীবনানন্দের ষে 
খ্যাতি, কেন জান না, তাঁর মৃত্যুর শুধু? আগেই নয়, মৃত্যুর কদন পর 
পযণ্তও তাঁর কাঁব-খ্যাঁতি দেশে তেমন প্রচারিত ছিল না। 

তাঁর মৃত্যুর অঙ্প 'কছনদন পর থেকেই প্রকৃত পক্ষে তাঁর কাঁবখ্যাঁতি যে 
কোন কারণেই হোক ব্যাপক ভাবে দেশে ছাঁড়য়ে পড়ে। এর আগে তাঁর খ্যাতি 
শুধু মুষ্টিমেয় আধুনক কবি ও আধুনিক কাঁবতার সমর্থকদের গৃণ্ডী ছাঁড়য়ে 
বেশি দূর এগোতে পারে নি। অর্থাৎ তখন তাঁর কাঁবতার পাঠক-পাঠিকার 
সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণা ৷ তাঁর মৃত্যুর কাঁদন পর থেকে তাঁর অনরাগীরা 
ত বটেই, এমন কি তাঁর কাঁবিতার প্রীত যাঁরা বিরূপ ছিলেন, তাঁরাও তাঁর 
কাঁবতার প্রশংসায় পণ্চমুখ হয়ে ওঠেন। যেমন, ষে সজনীকান্ত দাস তাঁর 
শনিবারের চিঠিতে দণঘণাদন ধরে জীবনানন্দের কাবতা নিয়ে ব্যঙ্গ বদ্রুপ 
করেছেন, তাঁনও জীবনানন্দের মৃতুর পর শাঁনবারের চিঠিতে িখেছিলেন_ 

কবি জবনানন্দের কাব্যের প্রতি আমরা যৌবনে যথেম্ট বিদ্রুপতা 
কারয়াছ; তাঁহার দুবোধ্যতাকে ব্যঙ্গ কাঁরয়া বহু পহধান্ত উদ্ধৃত কাঁরয়া তাঁহাকে 
হাস্যাস্পদ কারবার চেষ্টা কারতেও ছাঁড় নাই ।""" 

এ কথা আজ স্বীকার করা কর্তব্য মনে কারতেছি যে, রবান্দ্রোত্তর কাবা- 
সাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন । তান অকপটে সবদ্‌ শনষ্ঠার সাঁহত 


কাবা-সরস্বতীর সেবা কাঁরয়া গিয়াছেন।, 


প্রেমেন্দ্র মি 


আমার 'শরৎংচন্দ্রের বৈঠকণ গঞ্প+ বইএর গল্প সংগ্রহের জন্য তখন আম 
শরত্ন্দ্ের পাঁরাঁচত ব্যান্তদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও পাঁরচয় ছিল, এই জেনে 
এক ছটর দিন সকালে প্রেমেনবাবুর বাড়তে গেলাম । যখন যাই, তখন তান 
তাঁর বাঁড়র একতলার বৈঠকখানায় বসে কয়েক জনের সঙ্গে গঞ্গ করাঁছলেন। 
বেশ মনে আছে, এ কয়েকজনের মধ্যে একজন 'ছিলেন, “দেশ' পান্নকার তৎকালণন 
সহকারী সম্পাদক সাগরময় ঘোষ । 

প্রেমেনবাবর সঙ্গে তখন আমার পাঁরচয় ছিল না। আম গিয়ে আমার 
একট: পাঁরচয় 'দিয়ে তাঁর কাছে আসার উদ্দেশ্যটা বললাম । আর এও 
বললাম যে, শরৎচন্দ্র অনেক বৈঠকী গজ্প আম ইতিমধ্যেই নানা জায়গা 
থেকে সংগ্রহ করেছি । 

প্রেমেনবাবু আমাকে সমাদর করে বাঁসয়ে বললেন--শরংচন্দ্রের বলা 'কি 
রকম গল্প সংগ্রহ করেছেন, দু-একটা আমাদেয় শোনান । 

এই বলেই আবার বললেন-_একটু থামুন। ধাঁরাজকে ডেকে আন । সে 
এখানেই আছে ।-বলে উঠে গেলেন। একট: পরেই তান যাঁকে সঙ্গে নিয়ে 
ঘরে ঢুকলেন, দোখ হন বিখ্যাত চিন্রাভনেতা ধীরাজ ভট্রাচার্য। কলেজ 
জীবনে এবং তারপরেও কষেকটা ছবিতে এর আভনয়ও দেখোঁছ। 


প্রেমেনবাব এবং ধীরাজবাবু বসলেন। আগের অন্যান্যরা সকলে বসেই 
ণছলেন। আমি আমার সংগ্রহ থেকে শরৎচন্দ্রের বলা একটা গজ্প শোনালাম। 
গল্পটা বললাম- শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে সাহাঁত্যক 'বনফহলে র কাছে যে "গরু 
দেবের জাহাজ ভক্ষণ” গল্পটা বলেছিলেন। দ্বিতীয় গঞ্প কোনটা বলে- 
ছিলাম, সেটা আজ আর মনে নেই 

দেখলাম, গঞ্প শুনে সকলেই খুব খুশী । 


আমার মুখে শরৎচন্দ্রের বলা দুটি মজার গল্প শুনে, ধীরাজবাব্‌ বললেন 
আপনি দুটি গজ্প শোনালেন, এবার আমি আপনাকে দুটি গঞ্প 
শোনাই । এই বলে তানি আরম্ভ করলেন-_- 

এক 'িরাট ধন? ব্যান্তর দ? মহলা বাঁড়র বা*র মহলে একটি লোক চাকরের 
কাজ করে। চাকরের এঁ মাঁনবাট মস্ত ধনী হলে কি হবে,সে ছিল হাড় 
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কপূটে। এ কৃপণ মানব চাকর-বাকরদের ঠিক মত বা প্রয়োজন মত কাপড় 
জামা কিনে 'দিতনা। ফলে তারা ছেড়া কাপড় জামা, এমনাক ছেক্ড়া গামছা 
পরেও কাটাত। 

একদিন হ'ল ক, এক কোপানধারী নাগা সন্ন্যাস বাঁড়র বা"র মহল 
পেরিয়ে ভিতর মহলের কাছে এসে ভিক্ষা চাইতে লাগল । 

তাকে দেখেই বাড়ির মা'লক অরা চাকরদের এ মানব নাগা সন্াসণর 
কাছে এসে বল্‌ল-াঁক চাই ? এখানে কেন, বাইরে চল ।-_-এই বলে তাকে 
1নয়ে বাইরে এল । 

এমন সময় বাঁড়র বা'র মহলের চাকরটাকে দেখতে পেয়েই মানব চীৎকার 
করে বলে উঠল-_হতভাগা, কোথায় ছিলি? দোঁখসং গন, একজন নাগা 
সন্ন্যাসী বাঁড়র ভিতরের গদকে যাচ্ছিল । 

শুনে চাকর বললে-বাবু, আমি ওকে দেখোছ। আমি তো আপনার 
বাড়তে এতাঁদন আছ, আপাঁন আমাকে যে কাপড় গামছা দিয়েছেন, তা 1ছঙ্ড়ে 
গশ্ড়ে এই হাল হয়েছে । আমাকে ছেড়াই পরে কাটাতে হয় । তাই ওকে 
দেখে আমার এই ছেড়া কাপড় গামছার সঙ্গে তুলনা করে ভাবলাম-ও বোধ 
হয়, আপনার আমার চেয়েও আরও কোন পুরনো চাকর । এতাঁদন আপনার 
কাজে হয়ত অন্য কোথাও ছিল, আজ আসছে । 


এই গল্প বলে, ধীরাজবাবু বললেন_ আর একটা গল্প বাঁল-_ 

একাঁট ছেলে ীব. এ. পাস করে অনেক দিন ধরেই চাকাঁরর চেষ্টা করছে। 
ণকল্তু কোথাও একটা সামান্য চাকাঁরও আর জোগাড় করতে পারছে না। 
সারা দন এ আফস সে আফস করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় । সব জায়গাতেই 
গগয়ে দেখে সামনে টাঙ্গানো “নো ভেকৌন্সি” অথাৎ চাকার নেই। 

দনের পর দিন এইভাবে ব্যর্থ হয়ে সে বেচারা একাঁদন ঠিক করল-- 
বেচে থেকে লাভ নেই ! কি করে ক খাব ? তার চেয়ে আত্মহত্যা করাই ভাল । 

যোঁদন আত্মহত্যা করবে বলে "স্থির করোছিল, সেই'দন সকালে তার মনে 
এল-চাকাঁরর জন্য বহু জায়গাতেই তো ঘুরলাম, শুধু একটা জায়গায় 
চিশড়য়াখানাটায় যাওয়া হয় নি। আজ এ জায়গাটায় গিয়ে একবার দেখি। 
তা নাহলে মরেও আফশোষ থেকে যাবে যে, এ জায়গায় গেলে, হয়ত একটা 
চাকার হতেও পারতো । 

এই ভেবে সে সকাল ১০টায় চি-ড়য়াখানায় গিয়ে হাঁজর হ'ল। সেখানে 
[গিয়ে সুপারন্‌টেনডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে, যৎসামান্য মাইনে দিলেও হবে-_ 
বলে একটা চাকার প্রার্থনা করল। 

ছেলেটি কতদ্‌র লেখা পড়া করেছে, বাঁড়তে কে আছে ইত্যাদ জেনে 
সুপারিনটেনডেন্ট ছেলেটিকে বললেন-_দেখ, আমাদের চিশড়য়াখানায় এখন 
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কোন শিম্পাঞ্জী নেই । একটা ছল, িছাদন আগে সেটা মারা গেছে । আমরা 
তার ছাল অথাৎ গায়ের চামড়াটা খব যত্বু করে ছাঁড়য়ে রেখে 'দিয়োছ। সেই 
চামড়াটাই কোন রকমে কায়দা করে তোমাকে পাঁরয়ে তোমাকে শিম্পাঞ্জী 
সাজাবো, তুম শম্পাঞ্জী সেজে শিম্পাঞ্জীর কামরায় থাকবে । যতক্ষণ 
চ-ড়য়াখানা খোলা থাকবে-ধর ১০টা থেকে &টা--এঁ সময়টা তুমি এখানে 
থাকবে । তারপর দর্শকদের জন্য চিশড়য়াখানা বন্ধ হয়ে গেলে, তুম পরচুলা 
খোলার মত এ খোলশটা খুলে রেখে বাঁড় যাবে । পরাদন আবার এসে এ 
রকম ১০টা--৫টা ডিউটি দেবে । মাইনে পাবে মাসে ৩০ টাকা। দর্শকরা 
শিম্পাঞ্জশী দেখতে এলে 'শিম্পাঞ্জীরুপশ তুম এ ডাল ও ডাল করে তাদের 
খেলা দেখাবে । তোমার এ খেলায় তারা খহশী হয়ে তোমাকে যে কলাটা 
মুলোটা খেতে দেবে, সে তোমার উপার পাওনা । ভেবে দেখ, এই চাকার 
করতে পারবে ৮ তাহলে কাল থেকেই কাজে লেগে যাও । 

অনাহারারুণ্ট, 'নরহপায় বেকার ছেলোট সানন্দেই এ চাকার গনতে রাজশ 
হয়ে গেল। এবং পবের দন থেকেই কাজে যোগ দিল । 


ছেলোঁট কছাদন হ'ণ যথারীতিই কাজ করছে । এমন সময়, একাঁদন 
এক মাঁহলা কলেজেব এক ঝাঁক ছাত্রী চিশড়য়াখানা দেখতে এসে এ শিম্পাঞীর 
কামরায় কাছে এসে দাঁড়াল । 

শিম্পাঞ্জীবেশী ছেলোট এদের দেখে তার ঘরের সাজানো নকল গাছের 
এ ডাল ও ডাল করে খুব কসরৎ দেখাতে লাগল । এই কসরৎ দেখাতে দেখাতে 
হঠাৎ ক ভাবে ডাল থেকে হাত ফসকে সে একেবারে ছিটকে পাশের ঘরে 
গিয়ে পড়ল । এখন এঁ পাশের ঘরটা ছিল, একটা সংহের ঘর । সিংহপ্রবর 
তখন শুষে ছল । 

[সিংহ দেখেই তো এ শিম্পাঞ্জী ছেলেটি তার নকল সাজার কথা ভূলে গিয়ে, 
বাঁচাও, বাঁচাও, করে চীৎকার করে উঠল । 

1সংহ মশায় শুয়ে শুয়েই একট? কেশর নাড়া দিয়ে খুব আস্তে আন্তে বলল 
--চুপ ! চুপ! চাকরি রাখতে চাস তো চেচাসং নে। 

ছেলেটি সব বৃঝে, আর কোন শব্দ না করে চুপ করে গেল। 

এই বলে ধীরাজবাব তাঁর গজ্প শেষ করলেন । 1শম্পাঞ্জী ছেলোটর মত 
আমরাও বুঝলাম, এ গসংহও আসল িসংহ নয়। িসংহের খোলশ-পরা একাঁটি 
মানুষ । গসংহের খোলশ পরে 1সংহের ঘরে রয়েছে । ধাঁরাজবাবর গজ্প শুনে 
সকলেই খুশী হলাম এবং হাসতেও লাগলাম । 


আমাদের গজ্প বলা শেষ হলে, প্রেমেনবাবু আমাকে বললেন--শরতচন্দ্রের 
সঙ্গে আমার দু একবার আলাপ হয়েছিল, আস একবার তাঁর বাজে শিবপরর 
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বাঁড়তেও গিয়েছিলাম । তবে ভাই, তাঁর বলা এরকম কোন গঞ্প আমার 
জানা নেই। 

সোঁদন প্রেমেনবাবুর বাঁড় থেকে আসার পর, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে পরে তাঁর 
বাঁড়তে বহুবার গোছ। তখন তাঁকে প্রেমেনদা বলতাম, তাঁনও আমাকে 
ছোট ভাইএর ন্যায় স্নেহ করতেন । 


হুগলী জেলায় দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জম্মভূমিতে তাঁর জন্ম দিনের 
উৎসবে বহংবার বন্তুতা দিতে গোঁছ। ওখানকার উদ্যোন্তারা একবার সভার 
কয়েকদিন আগে আমাকে বললেন--এবার প্রেমেনবাব সভাপাঁত, আর আপাঁন 
প্রধান অতিথি হয়ে যেতে হবে। আপনার সঙ্গে তো প্রেমেনবাবুর বিশেষ 
পাঁরচয় আছে, আপাঁন অন:গ্রহ করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর মতটা 
গনন। 

প্রেমেনদাকে দেবানন্দপুরে যাবার বথা বলতে 'তাঁন সঙ্গে সঙ্গেই রাজী 
হয়ে গেলেন। কিন্তু সভার দুদিন আগে আমাকে খবর 'দিলেন-_বাঁড়তে 
নানা কাজের জন্য এ দিন যেতে পারবেন না। 

তখন আ'ম গিয়ে বললাম- সভায় আপাঁন সভাপাঁত বলে চিঠি ছাপা হয়ে 
গেছেষে! 

বললেন--তুমি একটু বোস ভাই । তোমার হাত 'দয়ে আমার একটা 
শ্রদ্ধার্ঘ্য এখান লিখে 'দাচ্ছ। তুম তো সভায় প্রধান আতাথ। তুমিই না 
হয় আমার এই লেখাটা সভায় পড়ে দিও । 

একটু বসলাম । তান একটা লেখা আমার হাতে দিলেন । সেই লেখাটা 
গনয়ে ফিরে এলাম । 


প্রেমেনদা যেতে পারলেন না বলে, তাঁর জায়গায় সাহাত্যক রামপদ 
মুখোপাধ্যায়াক সভাপাঁতি করে নিয়ে গিয়েছিলাম । রামপদদাও আমাকে 
খব্ব স্নেহ করতেন। 

আমাদের বন্তৃতা ছাড়া সভায় প্রেমেনদার এ লেখাটাও পড়া হয়েছিল । 
সোঁদনের অথাৎ ১৩৬১ সালের ৩১ শে ভাদ্র শরৎ জন্ম দিনের সভার যে 
দুববরণ কশদন পরে ৪ঠা আশ্বিন তাঁরথে যুগান্তর পন্লিকায় প্রকাশিত হয়োছল, 
তাতে লেখা হয়ে ছিল-_ 

সাহাত্যক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিল্রের এই উৎসবে পৌরো'হত্য করিবার কথা ছিল । 
গকল্তু আঁনবার্য কারণে শেষ পর্যন্ত তান সভায় যোগদান কাঁরতে না পাঁরয়া 
সভার জন্য একাট 'লাঁখত বাণণ প্রেরণ করেন। এই বাণীতে তান বলেন-- 
ইতিহাসের পাতায় 'বাশষ্ট জাতি হিসাবে আমাদের প্রদ"প্ত পাঁরচয় সত্যই 
খুব বেশণ দিনের নয়। সে পরিচয় প্রধানতঃ সাহিত্যের গৌরবের উপরেই 
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প্রাতষ্ঠিত। যে দুদ্ন আমাদের চাঁরাদকে ঘনাইয়া আসিয়াছে, জাতি 
হিসাবে তাহা যাঁদ নাও কাটাইয়া উঠিতে পার, আমাদের সাহত্যের দীপ্ত 
যে মানব সভ্যতার বিষ্ব-দীপালিতে চির অন্লান হইয়া থাকিবে, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । চিরকালের জন্য সাহত্যের এই আনবাণি দীপ যাঁহারা জবালাইয়া 
গিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যেও আঁদ্বতীয় । তাঁহাকে অন্তরের অকুণ্ঠ 
শ্রদ্ধা জানাইয়া আমরা নিজেরাই ধন্য । দেবানন্দপুর শুধু বাংলা নয়, সমন্ত 
ভারতবর্ষের সাহত্যতপর্থ। এই তীর্থভুমিতে সমন্ত বাঙালণ জাতির সঙ্গে 
আমার প্রণাম আমি পাঠাইলাম |; 


১৩৯০ সালের ২১শে বৈশাখ (৫ই মে ১৯৮৩) তারিখে সন্ধ্যায় জওহর 
শশশু ভবনে (১৪/১ জওহরলাল নেহর রোডঃ কলকাতা-২০) কয়েকজন 
লেখক-লোখকাকে অমৃতবাজার পাত্রকা, যুগান্তর, অমৃত, প্রসাদ, রাঁজৎ স্মাত 
পুরস্কার সাঁমাতি ও মৌচাক পাত্রকা কর্তৃক সাহতা পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই 
অনুষ্ঠানে সভাপাতত্ব করোছলেন প্রেমেনদা । সভায় গান গেয়োছিলেন হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায় । 

সেদিন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য পেয়োছিলেন ত বাজার 
পুরস্কার, আমাকে দেওযা হয়োছল যুগান্তর পুরস্কার । সোঁদন আর আর 
পুবস্কার প্রাপক-প্রাপিকাদের মধ্যে ছিলেন আঁখল নিয়োগী, বাণী রায়, 
বেতারের হীন্দরা দেবী ও কবিতা সংহ। 

অনুষ্ঠানের পর সভাপাঁত প্রেমেনদা, অমৃত বাজার ও যুগান্তব পল্লিকার 
সম্পাদক তুষারকান্ত ঘোষ সহ পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক-লোথকাদের নিয়ে একটা 
ফটো তোলা হয়। 

সোঁদন সভা শেষে বাড়ি ফেরার সময় তুষাববাব তাঁর মোটরে আমাকে 
বাড়তে পেণীছিয়ে দিয়েও গিষেছিলেন। 
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মন্মথ রায় 


১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা 'বজ্বাঁবদ্যালয়ের আমন্বণে রবীন্দ্রনাথ সেখানে 
বন্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন । তানি গেলে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের 
ছান্তরা একদিন তাঁকে বলেন-আমাদের জগন্নাথ হল থেকে আমরা প্রাত বছর 
'বাসান্তকা” নামে একটা সাহিত্য সংকলন বই বার কার। আমাদের এই 
সংকলন গ্রন্থের জন্য আমরা আপনার কাছ থেকে একটা কবিতা প্রার্থনা 
করছি। 

ছাত্রদের অনহরোধে রবীন্দ্রনাথ তখন তাদের 'বাসান্তিকা* সংকলন গ্রন্থের 
জন্য একটা কাবিতা লিখে [দয়োছিলেন। 


এ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রবধন্দ্রনাথ ঘখন ঢাকায় যান, এতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্ 
মজমদার তখন ঢাকা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন । তান 'িধ্ব- 
বিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট” এবং জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশত 
“বাসাম্তিকা” পান্রকারও সম্পাদক ছিলেন । 


রমেশবাব আমাদের 'ভারতবষ” পত্রিকার নিয়ামত লেখক ছিলেন। সেই 
সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পারিচয় ছিল । রমেশবাবূর কাছে রবীন্দ্রনাথের 
এঁ সময়কার কিছ: চিঠিপত্র আছে জেনে আমি একাঁদন সেগুলো দেখতে চাইলে 
তিনি দেখান। পরে তাঁরই নিদেশে এবং তাঁর অনেকটা সহায়তায় এ সব 
নিয়ে, সঙ্গে আরও তথ্য এবং প্রসঙ্গ-কথা 'দিয়ে ১১ ৬৮ খ্রীশ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 
সাপ্তাহিক “দেশ” পান্নিকায় পর পর তিন সংখ্যায় "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ” নামে একটা 
প্রবন্ধ লিখি। “বাসন্তিকা, সংকলন গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথের লিখে দেওয়া 
এঁ কবিতাটির পাশ্ডুলীপি রমেশবাবুর কাছে পেয়ে তখন আমার এ প্রবন্ধে 
কবির হস্তাক্ষরেই কবিতাও প্রকাশ করেছিলাম । 

পরে বাসন্তিকা” সংকলন গ্রন্থাট কেমন এবং িভাবে রবীন্দ্রনাথের 
কাঁবতাটি ছাপা হয়েছে দেখবার জন্য আ'ম একাঁদন রমেশবাবুর কাছে এ 
'বাসম্তিকা” বইএর খোঁজ করি। তান তখন আমাকে বলেন-_ আমার কাছে 
এক কপিও এ বই নেই। তুমি নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছে গিয়ে খোঁজ কর। 
তিনি সেই সময় ঢাকা বিদ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছে এ বই 
থাকতে পারে। 

রমেশবাব্দর এই কথায় আমি একদিন মন্মথবাবূর বাড়িতে যাই। তাঁর 
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বাঁড়তে এই আমার প্রথম যাওয়া । আ'ম গেলে, তান আমার পাঁরচয় পেয়ে 
আমাকে খুব সমাদর করলেন । 

আ'ম তাঁকে “বাসান্তকা” বইএর কথা বললে, তান বললেন--ভাই আমার 
কাছে মান্ত ১৩৩২ ও ১৩৩৩ এই দু বছরের 'বাসান্তকা? আছে। এ দুটা 
তোমাকে দেখাচ্ছি ।--এই বলে তান বই দটা দেখালেন । দেখাবার সময় 
এও বললেন--আমাদের এই “বাসন্তিকা? প্রকাশিত হত প্রাত বছর নব বসন্ত 
আসার গোড়াতেই অা ফাল্গুনের একেবারে প্রথমেই 


রবীন্দ্রনাথ “বাসান্তিকা*র জন্য কাঁবতাটি লিখে 'দয়ে ছিলেন ১৩৩২ সালের 
৩রা ফাল্গুন তাঁরখে ' মন্মথবাবুর কাছে “বাসান্তকা” পেয়ে দেখলাম, ১৩৩২ 
সালের এই বইয়ে কাঁবতাট প্রকাশিত হয়গন। ভাবলাম, হয়ত কাঁবতাট ঠিক 
সময়ে পাওয়া যায়াঁন বলেই, “বাসান্তকা” বইয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ান। এরপর 
১৩৩৩ সালের 'বাসান্তকা” বইটা দেখলাম, তাতে রবীন্দ্রনাথের অন্য একাঁট 
ছোট কাঁবতা ছাপা হলেও এই কাঁবতাটি ছাপা হয়ান । 

রবীন্দ্রনাথেব কাছ থেকে কাঁবতা চেয়ে নিয়েও সে কাঁবতা কেন “বাসান্তকা"য় 
ছায়া হ'ল না এ সম্বন্ধে মণ্মথবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তান কিছ বলতে 
পারলেন না। পরে রমেশবাবকেও এ সম্বম্ধে 'জজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁনও 
কিছু বলতে পারলেন না। এ সম্বন্ধে পরে প্রকাশিত আমার “ঢাকায় রবীন্দ্র- 
নাথ, গ্রন্থের পাঁরাঁশিষ্টে 'বাসাণ্তিকা? অধ্যায়ে বিস্তত আলোচনা করোছ। 


এখানে 'বাসাঁন্তিকা" সংকলন গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথের লিখে দেওয়া এই 
কাবতাট সম্বন্ধে আর একটা কথা বলার আছে । সেই কথাটা বাঁল-_ 

রমেশবাব: যখন এই কাঁবতার পাশ্ডুলাপাঁটি আমার হাতে দেন, তখন 
তান বলোছলেন-__কাঁব আমাদের “বাসান্তিকা” কাগজের জন্য “বাসান্তিকা? নাম 
দিয়ে এই কাঁবতাটি লিখে দিয়োছলেন। 

রমেশবাধূর এই কথা অনুযায়শ “দেশ'য়ে প্রকাঁশত আমার প্রবন্ধে এবং 
পরে আমার “ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বইয়েও রবীন্দ্রনাথের হন্তাক্ষরেই কাঁবতা?ট 
মদ্রত করে িিখোছিলাম--কাঁব ছাত্রদের অনুরোধে তখন এই 'বাসান্তকা, 
কাঁবতাটি 'িখে দিয়েছিলেন । 

আমার “ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বই প্রকাশিত হ'লে, তখন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের 
জগন্নাথ হলের এক ছান্র এবং “বাসাঁন্তিকা” সংকলন গ্রন্থেরও অনাতম প্রধান 
কর্মকতাঁ গণেশ বস: চিঠি লিখে আমাকে জানান- আমাদের অনুরোধে রবান্দ্র- 
নাথ শুধু কাবতাটাই 'িলখে 'দয়ে ছিলেন । কাবিতার মাথায় বাঁ ?দকের কোণে 
আণ্ডার লাইন-সহ যে বাসান্তকা লেখা এবং বাসান্তিকা লেখার পর ষে দাঁড় 
-এ সবই আমার লেখা, কাঁবর লেখা নয়। আমাদের 'বাসান্তিকা” কাগজের 
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জন্য লেখা বলে কাঁবর কাছ থেকে কাঁবতাঁট নিয়ে আমই তখন এঁ সব 'লখে- 
ছিলাম । আমার এই লেখার সঙ্গে কাবর এ কাঁবতার পাশ্ডুলাঁপর লেখা 
ণমালয়ে দেখলেই দটা হস্তাক্ষরের তফাৎ বুঝতে পারবেন । 

গণেশবাবুর চিঠি পেয়ে লয়ে দেখলাম, দুই হন্তাক্ষরে তফাৎ তো আছেই, 
তাছাড়া এও ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথ কাঁবতা 'িলখে কবিতার মাথায় এক কোণে 
হোঁডং দিয়ে তার নীচে লাইন টেনে, হেডিংএর পাশে আবার একটা দাঁড়ই বা 
দেবেন কেন 2 এ গণেশবাবূরই কাজ । 

রমেশবাবু তখন না দ্রেনে আমাকে ভুল বলায়, তাঁর কথামত আমিও ভুল 
গলখোছিলাম । রমেশবাবুর কথামত তখন “দেশ'য়ে প্রকাঁশত আমার “ঢাকায় 
রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে এইরূপ আরও কয়েকটা ভুল ছিখেোছিলাম । পরে সেগুলো 
ধরতে পারায় আমার পাকায রবীন্দ্রনাথ” বইয়ে সেগুলো সংশোধন করে দিই । 
ণকন্তু এই কাঁবতাট সম্বন্ধে এ কথা জানতে না পারায় আমার ণাাকায় 
রবীন্দ্রনাথ” বইয়ে সংশোধন করতে পাঁরাঁন। এই ভুলটা সংশোধন হওয়া 
প্রয়োজন । তা না হলে অনেকেই নিশ্চিত হয়ে লিখবেন এ কবিতার শিরোনামও 
রবীন্দ্রনাথেরই লেখা । যেমন--“দেশ” পান্রকার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় পণ্াাশ 
বছরের “সূচীপন্রঃ অধ্যায়ে লেখা হয়েছে--৩৬ বর্ষ, ১৯৬৮-৬৯-&ম সংখ্যা 
বাসান্তিকা ( কাঁবিতা ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।, 

দেশ-এর এ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যাতেই “দেশ ও রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধের লেখক 
পৃণনিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভট্রাচা 'িলখেছেন-বাসান্তিকা মূল পাণ্ডু- 
1লাপ চিন্রসহ প্রকাশিত হয়েছে ৩৬ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ।, 


“দেশ” পান্রকায় আম যখন আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধাট লাখ, সেই 
সময় রমেশবাব্‌ আমাকে বলেছিলেন--রবীন্দ্রনাথ নারায়ণগঞ্জে এসে পেশছলে 
তাঁকে আমার মোটরে করে আমার ঢাকার রমনার বাড়তে 'নয়ে আ'ঁস। 
1তাঁন ঢাকায় এসে প্রথমে আমার আতাঁথ হন এবং আমার বাড়তে কয়েকদিন 
থাকেন । 

রমেশবাবুর এই কথা মত আমার প্রবন্ধে লিখোঁছলাম- রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় 
গিয়ে প্রথমে রমেশবাবুর বাড়তে উঠোছলেন। 

“দেশ;য়ে আমার এ প্রবন্ধ লেখার পর আম আমার “ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, 
বইটি লিখি । তখন রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় ধাওয়ার সময়কার বাভন্ন দৌনিক 
প্লে প্রকাশিত সংবাদ সমূহ থেকে এবং তখনকার প্রতাক্ষাদশর্শদের লেখা 
পড়ে, তাঁদের কারও কারও মুখে শুনেও জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় 
গয়ে প্রথমে রমেশবাবুর বাড়তে ওঠেন নি; উঠোছলেন বূড়ীগঞ্গার উপর 
অবাচ্ছত ঢাকার নবাবদের তুরাগ হাউসবোটে এবং প্রথমে সেখানেই কয়েকদিন 
গছলেন। 
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এই জেনে আমার বইয়ে এই কথাই লাখ । অবশ্য আমার বইয়ে কোথাও 
ঘুণাক্ষরেও বালান যে, “দেশ'য়ে প্রবন্ধ লেখার সময় রমেশবাব আমাকে এ 
প্রসঙ্গে ভূল কথা বলোছলেন। 

ব্যাপারটা আত সামান্য বা নগণ্াই । তবুও রমেশবাবু আমার বই পড়ে 
আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এবং বারবার সাক্ষাতে এবং চিঠিতে 
আমাকে বলতে থাকেন-_-তখনকার কাগজে যা লিখেছে এবং অন্যরা যা লিখেছে 
বাবলছে সব মিথ্যে । আমি তোমাকে যা বলোছ, তাই-ই ঠিক। তুমি 
নাট্যকার মল্ঞাথ রায়ের কাছে যাও । তান জানেন। দেখব, তান আমার কথাই 
সমর্থন করবেন- রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় 'গয়ে প্রথমে আমার বাড়তে উঠে ছিলেন । 

রমেশবাবুর ঠানদেশ মত মণ্মথবাবুর বাড়তে আবার একবার অর্থাৎ দ্বিতীয় 
বার যাই। তান সোঁদন রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় ষাওগা 'ীনয়ে অনেক কথা 
বললেও, রমেশবাবৃর কথাটা কিন্তু সমর্থন করলেন না। 

মন্মথবাবুর বাঁড় থেকে ফিরে এসে তাঁর কথা রমেশবাবুকে জানালে, 
তান কোন কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন। 


মন্মথবাবুর বাড়তে দুবার গিয়ে অনেক কথাবাতাঁও গল্প করে আসার 
ফলে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পাঁরচয় হয়। তখন থেকে তাঁকে আ'ম দাদা 
অথবা মন্মথদা বলতাম । 

এই মন্মথদার নাড়তে আমি হী বার যাই রমেশবাবুরই কারণে । 
তবে তাঁর কথায় বা ধনদে'শে নয়। িয়োছলাম আমার নিজের গরজেই । 
সে ইতিহ।সটা এবার বাঁল-_ 

আমার “ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ” বই পড়ার পর রমেশবাবৃ বেতার ভাষণে এবং 
গবাভন্ন পন্-পান্রকায় ও শেষে তাঁর 'আত্মজীবনণী, গ্রন্থে লেখেন-গোপালবাবৃ 
তাঁর “ঢাকায় রবসন্দ্রনাথ' বইয়ে যে ?লখেছেন, রবাশ্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথমে 
ঢাকার নবাবদের তুরাগ হাউস বোটে উঠেছিলেন, এটা ভূল। এ সম্বন্ধে 
প্রকত কথা জানবার জন্য আমি তাঁকে মনমথ রায়ের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম । 
1তাঁন ফরে এসে বললেন-এঁ লেখাটা আমার বড় ভূল হয়ে গেছে । রবীন্দ্রনাথ 
প্রথমে তুরাগে ওঠেন নি, আপনার বাড়িতেই উঠেছিলেন। আমি বইয়ে একটা 
সংশোধন যোগ করে এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি 'দয়ে আমার ভুলটা সংশোধন 
করে দোব। 

দেখলাম, মন্মথবাবুর যে মুখের কথা আম রমেশবাবুকে বলোছিলাম, 
রমেশবাবু সেটাকে সম্পূর্ণ অসত্য করে এ কথা লিখেছেন । 

এই সময় রমেশবাবুর এ আত্মজীবনী নয়ে এক ব্যন্তি “দেশ' পান্রকায় 
প্রব্ধাকারে আলোচনা করতে "গয়ে তাঁর লেখায় স্পম্টতঃ আমার নাম উল্লেখ 
না করলেও আমার প্রসঙ্গ এনেছেন দেখলাম । 
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তখন এ নিয়ে মন্মথদার আর মুখের কথা নয়, একেবারে তাঁর লেখা 
গনয়েই একটা উত্তর দেবার জন্য মন্মথদার বাড়িতে গিয়োছলাম । শুনোছলাম 
গতাঁন “আমাদের সেই ঢাকা িশ্বাবদ্যালয়” নামক সংকলন গ্রন্থে যে প্রবন্ধ 
গিলখেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রথমে তুরাগ হাউস বোটে উঠোছলেন, সে কথা 
আছে। 

মন্মথদার বাড়িতে য়ে এ আমাদের সেই ঢাকা ব*বাবদ্যালয়” বইটা 
দেখতে চাইলে, তান বললেন- ভাই, বইটা এখনও পাইনি । এ বইএর 
সম্পাদক অধ্য।পক ডঃ আশহতোষ ভট্টাচাষ আর উপদেষ্টা বা সভাপাত রমেশ 
মজুমদার । তুমি আশুবাবুর বাঁড় যাও, গেলেই বইটা পাবে। 

এই শুনে তখনই গেলাম বেহালায় আশুব/বূর বাড়তে । তান বই 
পদলে দেখলাম, মন্মথদা তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন- রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে 
প্রথমে ঢাকার নবাবদের তুরাগ হাউস বোটে উঠোছলেন ।--এই লেখাটা নকল 
করে এনে, এর সঙ্গে আমার পক্ষের আরও বহু যুন্ত দৌখয়ে “দেশ' পান্রকায় 
একটা চিঠি িখোঁছলাম। “দেশ'য়ে রমেশবাবুর আত্মজীবনীর আলোচনা 
করতে গিয়ে যান আমার প্রসঙ্গ এনোঁছলেন, চিঠিটা তাঁরই লেখার বিরুদ্ধে 
হলেও, আসলে ছল আমার 'বরুদ্ধে রমেশবাবর লেখারই উত্তর । 

রমেশবাবু তখন সংচ্ছ শরীরেই জাীবত 'ছলেন। “তান “দেশ'য়ে আমার 
গচাঠি পড়ে চিঠির কোন উত্তর দিতে পারেন 'ন। 


মন্মথদার কাছে শেষ যাই, দাঁজালংয়ে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের 
একটা প্রসঙ্গ নিয়ে । সেই কাঁহিননটা এবার বলাছ-_ 

'শানবারের 'চাঁঠ'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস তাঁর “আত্মস্মৃতি? গ্রন্থে 
িীখেছেন__ 

দাজশলং গারশহঙ্গে কাব রবীন্দ্রনাথের সাহত কাব নজরুল ইসলামের 
মূলাকাত হয়। এই সাক্ষাৎকার-প্রসঞ্গ হাঁবিলদার-কাবি স্বয়ং প্রবন্ধাকারে 
প্রকাশ করেন । তন্মধ্যে এই নৈব্যান্তিক আলোচনা'ট ছিল-.কাঁব হেসে বললেন, 
সজনে গাছকে কোনো রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেননা চমৎকার ফুল- 
ঝুরর মতো ফল সেজে থাকে ।”.কাঁব হাসতে হাসতে বললেন, “এইরকম 
আর একাঁট জীবের নাম করা চলে, দেখতে সে বেশ সমশ্রী, কিন্তু সেও 
গক এই কারণে সাহিত্যের আসরে একঘরে হয়ে আছে ।” আমরা সবাই উৎসুক 
হয়ে উঠলুম। তান মুখ টিপে বললেন, মুরগী ।, 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল 
কাতিকের পবচিন্রায় “নবীন কাব" প্রবন্ধ । শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত 
কাঁরয়া “সাহত্যিক মোরগের লড়াই” কথাটা তান ব্যবহার কারলেন।... 

পূর্বের “সজনে ফুল? ও “মুরগীর ঘা মনে ছিল, নূতন কাঁরয়া সাঁহাণতাক 
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মোরগের উপমা তাহাতেই জালা ধরাইয়া দিল । ইহারই লঙ্জাকর প্রাতাক্রয়া 
প্রকাশ পাইল ১১ই পোৌঁষে (২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত রবীন্দ্ু- 
জয়ম্তীঁকে কেন্দ্র কয়া ।**আমরা “জয়ন্তণ-সংখ্যা, প্রকাশ করিয়া ব্যজস্তাতচ্ছলে 
কঠোর রবীন্দ্র-বদষণ কাঁরয়া বাঁসলাম । শ্রীঅমল হোম প্রমহখ রবীন্দ্র-জয়ন্তশর 
উদ্যোন্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসার রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম কাঁরলাম না। 
"মোটের উপর আমাদের গ্রাতীহংসা পরবশতা শালশনতার সঈমা লঙ্ঘন 
করিয়া গেল।, 


শাঁনবারের চিঠি'র মলাটে থাকত মোরগের ছাব। আর “সজনে” শব্দের 
সঙ্গে সজনীকান্তেব নামেরও অনেকটা আক্ষারক মিল থাকায় সজনীকান্ত ভেবে- 
ছিলেন, কাব তাঁকেই লক্ষ্য করে এ কথাগুলো বলেছিলেন। সত্যই কাঁব 
সজনীকান্তকে লক্ষ্য করে বলোঁছিলেন কনা তা বলা যায় না। কেউকেউ 
বলেন, সজনীকান্ত বা তাঁর 'শাঁনবারের চিঠির দল কাঁবকে যেভাবে আক্রমণ 
করতেন, তাতে কবে কাঁবর পক্ষে এ কথা বলা হয়তো একেবারে অসম্ভবও 
গছল না। 

কাতঁকের বাচন্রায় “নবীন কাব” প্রবন্ধটা দেখোছ। এই প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনথে মুখ্যত তরুণ কাব বুদ্ধদেব বসুর কয়েকাঁট কাঁবতা পড়ে, সেই 
কাঁবতাগৃঁলর প্রশংসা করোছলেন । এ প্রবন্ধে তান প্রসঙ্গত গিলখেছিলেন-_ 
শনঃসহায় মোরগ ও মেড়ার লাঞ্কনায় যে আনন্দোচ্ছৰাস গনঃশোষত হলে 
অপেক্ষাকৃত লঘ:তর অপরাধ হ'ত, আমাদের সেই দুয়ো দেবার দহদমি নেশাকে 
আমরা সকল উপলক্ষেই ভোঁতা করবার চেষ্টা কার বলে বাংলাদেশে কোনো 
বড়ো কাজই ভদ্রভাবে বেড়ে উঠবার সূযোগ পেল না। 'িনজের দেশের 
মানুষকে এবং কাজকে 'ানজের হাতে খর্ব করবার শখ আমাদের ?কছতেই 
গমটতে চায় না। সেই শখ বিছ£টির মতো গাঁজয়ে ওঠে, আমাদের রাম্ট্রসভায়ঃ 
ধর্ম-সম্প্রদদায়ে, সামায়ক পন্রেঃ জনসেবাকমে”? ছাত্রদের হসংটেলে । আমাদের 
সাহিত্যাবচারে মনন বস্তুর দৈন্য যথেম্ট, সেই অভাবকে ঢেকে দিই দুয়ো 
দেবার উত্তেজক মসলায়। যাকে আমরা ভালো বলতে চাই, তাকে ভালো 
বলেই আনন্দ পাইনে, তাকে পক্ষভুন্ত করে নেই এবং গার একজনকে প্রাতপক্ষ 
খাড়া করে তবে আমাদের শখ মেটে। একজন গুণীর পরিচয়কে উজ্জবল 
করবার উপলক্ষে আর একজনের প্রাতপাত্বকে ধূলিশায়ী করবার যে উৎসাহ, 
সে সাধহত্য নয়, সে সাহীত্যক মোরগের লড়াই । এই লড়াইয়ে কোনো দন 
আম যোগ দিই নি, যাঁদও খোঁচা অনেক থেয়োছ।, 


সজনীকান্তর “আত্মস্নাত” পড়ে জানা যায়, দাঁজালঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
নজরুলের যে সাক্ষাৎ হয়োছল, নজরুল স্বয়ং সেই সাক্ষাতের কথা ১৩৩৮ 
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সালের আশ্বন সংখ্যা “স্বদেশ; মাসিক পাধ্নকায় প্রব্থকারে প্রকাশ করে- 
1ছলেন। 

এই আশিবন সংখ্যা “স্বদেশ” পান্রকা কোথাও পাইনি, তাই কারও কারও 
লেখায় এ রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের কথা 'কছু কিছ পেলেও, সম্ডটা 
পেলাম না। এই যে কারও কারও লেখার কথা বললাম, এদের কয়েকজনের 
লেখা এখানে উদ্ধৃত করাছ-_ 

১৩৬০ সালের বৈশাখ-জৈোম্ঠ যুগ্ম সংখ্যা শশক্ষান্রতণ" পান্রকায় আঁথল 
1নয়োগণ তাঁর “রবীন্দ্র-স্মাঁতিকথা? প্রবন্ধে লখেছেন-__ 

পুজোর ছুটতে দাজশীলং বেড়াতে গোঁছ। সেখানে গিয়ে কাব নজরুল 
ইসলাম আর নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে দেখা । 

এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল-_রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন দাঁজীলং-এ আমাদের 
খুবই কাছে। 

নজরুল প্রন্তাব করলেন, একাঁদন দলবে"ধে কাঁবর কাছে যাওয়া যাক । 

যে কথা সেই কাজ। 

আমরা রওনা হলাম কাব-সকাশে । 

নজরুলকে নিজের পাশে পেয়ে কাব আজ ভারা খুশি । 

কথার ওপর কথা চলল--বাঙলা সাহত্যের গঞ্জের কথা, নাটকের কথা, 
গানের কথা, 'িবদেশশ কাঁবদের কথা । আমরা শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছি। 

নজরুল সেই সময় মন্মথ রায়ের কয়েকটি নাটকে গান রচনা করে দয়ে- 
1ছলেন । সেই নাটকগ্ীল কেমন জমেছিল কাঁব 'ীজজ্ঞাসুনেত্রে সে প্রন করলেন 
এবং নানারকম গানের সর নিয়ে বেশ কিছুটা রাঁসকতা করতেও ছাড়লেন না । 

[বিদেশশ কাব দানেনতাশও সম্পকেও খাঁনকক্ষণ আলোচনা চলল । 


চট্রগ্রাম বিশবাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ভূইয়া ইকবাল তাঁর “রবীন্দ্রনাথের 
একগুচ্ছ পন্ন' পচগ্তকে নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন-- 

“নজরুল-জীবনীকার আবদুল কাঁদর উল্লেখ করেছেন, “রবীন্দ্রনাথ একাঁদন 
আলাপ-্প্রসঙ্গে নজরুলকে তুলনা করেন ইতালীয় কাব দানুসাঁজওর সঙ্গে । 
নজরুল ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীঅবনণ রায়, শ্রীমনোরঞ্রন 
চক্রবতণণ শ্রীপ্রবোধ গুহ প্রীত সমভিব্যাহারে দাজিীলঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
দেখা করতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ স্নেহের সুরে তাঁকে বলেন, “ইতালীতে এক 
দবশপের মাঝখানে বাস করেন দানুসাঁজও, গতাঁন তোমার চাইনতও পাগল । 

আবদুল কাদির এই লেখাটা উদ্ধৃত করেছেন রাঁফকুল ইসলামের 
নজরুল জণবনী*'র &৩৩-৩৪ পচ্ঠা থেকে। 


১৩১৪ সালের শারদশয় অনুবাদ” পান্রকায় (ভয়োদশ বষ) তিতাস 
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চৌধুরী তাঁর 'নজরুল-রবান্দ্র সাক্ষাংকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে 
1লখেছেন__ 

“রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সপ্তম সাক্ষাৎকারটি ঘটে ১৯৩১ সালের 
২০শে জুন দাঁজীলঙে । নজরুল দাজশীলঙে 'বর্ষবাণী” পান্রকার 
সম্পাঁদকা জাহানারা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে 'িয়োছলেন সবাম্ধবে। 
সেই সুবাদেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয় ।, 

এখানে দেখাছ, দাঁজণালঙে রবখন্দ্র-নজরল সাক্ষাৎকারের দিনটা 'নয়ে এই 
লেখকদের মধ্যে মতাঁবরোধ রয়েছে । আমার মনে হয়, তিতাস চৌধুরী বাঁণত 
তাঁরখটাই ঠিক । 

রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৭ সাল বা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুন-জুলাইযে দেশে ছিলেন 
না, বদেশভ্রমণে 'িয়োছলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১-য়েই এ সময় দাঁজালঙ 
গগয়োছলেন। আবদুল আজীীজ আল-আলম তাঁর সম্পাঁদত “নজরুল রচনা- 
সম্ভার? ২য় খণ্ড গ্রন্থের পারাশিষ্টে কিয়েকাঁট অটোগ্রাফ” অধ্যায়ে নজরুলের 
সাতাঁট ছোটো কাঁবতা ছেপেছেন । এখানে ম্দ্রত & ও ৬ সংখ্যক কাঁবতায় 
দেখা যায়-_নজরুল কাঁবতা 'িখে কাঁবতার শেষে স্থান, তাবিখ দিয়েছেন 
যথারুমে- দাজণীলঙ ১৬.৬.১৯৩১ ও দাজশীলঙ ২০শে জুন ১৯৩১ ইং), 
(পৃ ২৬৪)। 


দেখা যাচ্ছে, ১৯৩১ সালে দাঁজণীলঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের সময় 
সেখানে মন্মথ রায়ও উপাঁস্ছত 'ছলেন। ১৩৩৮ সালের আমশিবন সংখ্যা 
“স্বদেশ” পান্রকা কোথাও না পাওয়ায়, সজনীকান্ত দাস তাঁর “আত্মস্মৃতিতে 
যা লিখেছেন এবং আঁখিল নিয়োগ আর আবদল কাঁদর যা যা বলেছেন, সেসব 
ঠক গকনা, এবং এদের বলা কথা ছাড়া ববীন্দ্র-নজরুলের মধ্যে আরও কণ কী 
কথা হয়েছিল, জানবার জন্য আম একাদিন মন্মথদাব বাড়িতে গিয়োছলাম । 

আম মন্মথদাকে গজজ্ঞাসা করলাম- আচ্ছা দাদা, দাজশীলঙে রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে নজরংলের যে সাক্ষাৎ হয়, আপনিও তো তখন সেখানে উপাস্থিত ছিলেন ? 
এই বলে, সজনণীকান্ত দাস তাঁর "আত্মস্মাত'তে সজনেফুল আর মুরগী-র 
কথা নিয়ে ঘা লিখেছেন, তা বললাম । বলে জিজ্ঞাসা করলাম--আপনাদের 
সামনে রবীন্দ্রনাথ কি এঁ ধরণের কথা বলেছিলেন ? 

শুনে মন্সথদা বললেন-_-সেদিন কী সব কথা হয়েছিল আজ আর কিছ: 
মনে নেই। তবে একটা কথা এখনও পাঁরজ্কার আমার মনে আছে। সেটা 
বলাছ-_দাঁজীলঙে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে বললেন-আপাঁন এসেছিলেন 
বলেই বাংলা সাহত্য অমর হল । অমর হয়ে থাকবে ।ঃ 

রবাশ্দ্রনাথ বললেন--তা বলা যায় না। কার সাহিত্য অমর হবে, আর 
কার সাহত্য হবে না। তবে আমার মনে হয়, আমার কিছ: গান থেকে যাবে । 


৯১৫০ 


আমার সঙ্গেই কাগজ কলম ছিল । আম মন্মথদার মুখে এ কথা শুনে 
বললাম--কথাগুলো আবার বলুন, আমি লিখে নিই । 
তিনি আবার বললেন । আমি লিখে নিলাম । 
পরে বললেন, কাগজটা দাও । আমি সই করে দিই। 
আম কাগজটা দলে তান লেখাটা পড়ে, তাতে জের নাম সই করে 
দিলেন। 
এরপর মন্মথদা বললেন- আর একটা কথা হয়েছিল মনে পড়ছে। 
আমার নাটকের গান নিয়ে তিনি আমাকে কয়েকটা কথা বলোছলেন। আমি 
গ্লান লিখতে পার না। আমার চার-পাঁচটা নাটকে নজরুল গান লিখে দিয়ে- 
ছিলেন। আমার “কারাগার” (১৯৩০) নাটকেও নজরুল গান 'লখে দিয়ে- 
1ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের এ সাক্ষাতের কয়েক মাস আগে 
মনমোহন থিয়েটারে আমার “কারাগার" নাটক মান্র ১৮ রজনী আভনয়ের পরই 
তখনকার 'রাঁটিশ শাসকের রাজরোষে আভনয় 'নাষদ্ধ হয়ে যায়। এতে 
নজরুলের গানগহাীল আরও জনাপ্রয় হয়ে জাতির মম“বাণৰ হয়ে দাঁড়য়োছল। 
রবীন্দ্রনাথ এ গানগুলি 'নয়েই ক'টা কথা বলেছিলেন । 
এবপর মন্মথদা বললেন, আমি কখনো গান লেখার চেষ্টাও কার 'ন। 
একবার একটা ছড়া িখোঁছি মান্ত। এই বলে, তান তাঁর তখনকার সমন্ত লেখার 
ভাণ্ডারী তাঁর স্নেহের পৌন্রী কেকাকে বললেন--সেই ছড়াটা বার কর।-_তাঁন 
লেখাটা বার করলে, মন্মথদা তাঁকে বললেন- এটা আমার প্যাডের কাগজে 
লেখ । গোপালকে ছড়াটা দোব। 
মন্মথদার প্যাডের কাগজে তাঁর পোন্লী লিখলেন-- 
বি*বকাঁব রবীন্দ্রনাথ 
শব*্বযুদ্ধ দেখে কাৎ। 
চলে এলেন জোড়াসাঁকো 
ভাঙা মন জংড়লো নাকো । 
আভমানেই গেলেন চলে 
সভ্যতাটা অসভ্য বলে। 
হায় হায় রবীন্দ্রনাথ 
তোমার বিহনে আমরা অনাথ । 
গফরে এস আমাদের বুকে 
পাথবী থাক চরসুখে | 
১২.৪,৮৬ 
এরপর মন্মথদা এ লেখাটা নিয়ে লেখার পাশে লিখলেন--আমার লিখিত 
জীবনের প্রথম ছড়া এবং বোধ কার এই শেষ। 
মন্মথ রায় 


১১ ১৬১৯ 


পরে আবার এর শেষে 'লিখলেন-- 
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় 
সাহত্যাসম্ধু-- 
মন্মথ রায় 


আমার হাতে কাগজটা দিলে, আ'ম পড়ে বললাম-দাদা, আমার নামের 
শেষে আবার এ কী লিখেছেন ? 
বললেন--ঠিক আছে। 


১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা “স্বদেশ” পাত্রকায় নজরুলের লেখা না 
পেলেও মন্মথদার কথা, আখল নয়োগণ এবং আবদুল কাঁদিরের লেখা থেকে 
দাঁজলঙে রবীন্দ্-নজরুলের কথোপকথনের ?কছ? ছু পেলাম । আর 
পাওয়া ঘাচ্ছে_-১৩৩৮ সালের কাঁ্তক মাসের শানবারের চিঠি'র “সংবাদ 
সাহত্য? বিভাগ থেকে । 

আধম্বনের “স্বদেশে* নজরুলের লেখা পড়েই “শাঁনবারের চিঠি'র সম্পাদক 
সজনীকান্ত দাস পরের মাসে তাঁর কাগজে মূলতঃ নজরুলের লেখা থেকে 
রবীন্দ্রনাথের উীন্তগুঁলি উদ্ধৃত করে করে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে- 
গছলেন । এই প্রবন্ধে আগে সজনীকান্তর “আত্মস্মত” থেকে রবীন্দ্রনাথের উীন্তি 
বলে যে 'সজনেফল" ও “মুরগী"র কথা উদ্ধৃত করেছি, সে কথা সজননীকান্ত 
উদ্ধৃতচিহ্ন দিয়ে 'শানিবারের চঠি'তেও উদ্ধৃত করেছেন দেখাঁছ। 

আর একটা কথা--আঁখল নিয়োগ এবং আবদুল কা'দর তাঁদের লেখায় 
যে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ইতালীয় কাব “দানেনংসও"র সঙ্গে তুলনা 
করেছিলেন, কেন বা ক কথার পর রবীন্দ্রনাথ এ তুলনা করেছিলেন সজনন- 
কান্তর “সংবাদ সাহিত্যে'র উদ্ধাত থেকে তা পাঁরজ্কার জানা যায়। সজনী- 
কান্ত লিখেছেন--"তাঁন (নজরুল ) বললেন- আচ্ছা আপাঁন যখন ইটালি 
ণগয়োছলেন দ্যানানংাজওর সঙ্গে কোনো দন কথা হয়েছিল ? 

কাব বালকের (2) মতো হেসে বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবেকী করেঃ 
তান যে তোমার চাইতেও গাগল ।.."এমন বিলাস কাব জগং আর পেয়েছে 
কনা সন্দেহ ।..একবার তান ফ্রান্সে গিয়োছলেন। দলে দলে সে দেশের 
মেয়েরা শুধু তাঁকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে পাগলের মতো ছ-্টল।, 


সজনীকান্তর “সংবাদ সাহত্যের' উদ্ধ্ঠাত থেকে রবান্দ্রনাথের সেদিনের 
আরও দ£-একটা কথা পাওয়া যাচ্ছে । সজনীকান্ত লিখেছেন, এই সাক্ষাৎকালে 
রবীন্দ্রনাথ সলচ্জে হাস্যের সাঁহত বললেন- “ছাঁব হ'ল আমার তৃতীয় পক্ষ ।, 

কাঁবর এই কথা নিয়ে সজনীকান্ত তাঁর কাগজে মন্তব্য করোছিলেন-__ 
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“তাই ! আমরা এতকাল ভাবিয়া 'বাঁস্মত হইতে 'ছিলাম যে ধরার দুলাল 
রবীন্দ্রনাথ ধূলামাটির ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া উর্ধে শৃন্যলোকে এমনভাবে বিচরণ 
করেন 'ি কাঁরয়া? দুই পক্ষের জোরেই পক্ষীরা যেভাবে শন্যমার্গে 
উদ্ডীয়মান হয়-_তৃতীয় পক্ষ থাকলে তো কথাই নাই ।” 

এবার সজনীকান্ত তাঁর “সংবাদ সাহিতো” আবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন__ 
“তারপর দূরে তার দাঁষ্ট নিবদ্ধ করে বললেন- কাঁবর উদয় পৃবাকাশে গানের 
1ভতর 'দয়ে ; কিন্তু অন্ত তার পাঁশ্চমে রঙের খেলার মাঝখানে । তাই রঙঈন 
যা ছু সব ওদেশেই পাঠাই ।, 

দাঁজণলঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাতের কিছাঁদন আগেই রবীন্দ্রনাথ যখন 
ইউরোপে ছিলেন, তখনই ১৯৩০ সালে ইউরোপে তাঁর আঁকা ছাঁবর প্রদর্শনী 
হয়োছল। সেই তাঁর আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী । 

সজনীকান্তর উদ্ধৃতিতে “রঙীন যা কিছ; সব ওদেশেই পাঠাই”__ইত্যাদ 
দেখে মনে হয়, সোঁদন রবীন্দ্রনাথ িছদন আগে ইউরোপে প্রদাশত তাঁর 
ছাঁবর কথাই হী্গতৈ বলোছলেন। 


সজনকান্ত দাসের 'আত্মস্মীতি” তাঁর 'শাঁনবারের চি, আখল নিয়োগ 
লেখা, রফিকুল ইসলামের “নজরুল জীবনী?” প্রভভীত থেকে দাঁজশীলঙে রবীন্দ্র- 
নজরুল সাক্ষাৎকারে কিছু কিছ কথা জানা গেল। আর আঁতারন্ত কিছু 
জানা গেল নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মুখ থেকে। 


১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা স্বদেশ” পান্রিকাট পেলে স্বয়ং নজরুলের 


লেখা থেকে সোঁদনের রবীন্দ্-নজরুল সাক্ষাতের আরও অনেক কথা জানা 
যেত। 
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শিশির কুমার ভাদঃড়ি 


কলকাতায় স্কাঁটিশ চার্চ কলেজে তখন পাঁড়। সেই সময় একবার পূজার 
আগে আমাদের কলেজের সোসাল গ্যাদা'রং বা বাৎসাঁরক প্রীতি সম্মিলনে 
নাট্যাচা শাঁশির কুমার ভাদঁড়কে প্রথম দোখ। সেবার তাঁকে এ সাঁম্মলনে 
প্রধান আতাঁথ হিসাবে আনা হয়োছল। 

সোদন 'শাঁশরবাবু স্কাঁটশ চার্চ কলেজে এসে বলোছলেন-_ আমার কলেজ 
জীবনে আমিও 'এই কলেজেরই ছান্র ছিলাম । আম যখন কলেজে ভর্তি হই, 
তখন কলেজের নাম ছিল জেনারেল আযাসেমীররজ ইন:ম্টিটিউশন ।১ 

আজ এখন যেখানে দাঁড়য়ে আছ, কলেজের এই হলেই বি. এ পড়ার 
সময় এখানে আমরা সেক্সপীয়রের “জৃলিয়াস সীজার” নাটকের আ'ভিনয় 
করোছিলাম । তোমাদের আজকের এই প্রীত সম্মেলনের মত আমাদেরও 
সেদিনটা ছিল একটা প্রাঁতি সম্মেলনের দিন। '“জ্যণ্য়াস সীজার নাটকে 
আমি ব্ুটাসের চাঁরন্রে আঁভনয় করে ছিলাম । এখন আমার স্মত থেকে সেই 
ব্রটাস চরিত্রের িছ সংলাপ তোমাদের শোনাই-_ 

এই বলে শাঁশরবাব্‌ বেশ অনেকক্ষণ ধরেই ব্ুটাসের বহু সংলাপ আবাত্ 
করে শোনালেন । 

[শাঁশরবাবু এক তো শিকছাঁদিন বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজি সাহত্যের 
অধ্যাপক ছিলেন, তার উপর 'ছলেন সুদর্শন ও সাবখ্যাত আভনেতা ॥ তাই 
তাঁর কণ্ঠে সোঁদন ব্লুটাস চরিত্রের সংলাপ শুনে সভার সকলেই মধ 
হয়েছিলেন। 

এঁ সভার অনেকদিন আগেই পাঁরাচতদের মুখে শুনেছিলাম--শাশিরবাবৃ 
[বদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। 
পরে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারে আঁভনয়ের জগতে চলে আসেন। 

আমাদের কলেজে সোঁদনের সেই সভার পর আম াণক্য” এবং "টাক অব 
টাঁকজ' বা রীতিমত নাটক এই ?সনেমা দাটর প্রধান ভূমিকায় 'িশিরবাবুর 
অসাধারণ আঁভনয় দেখোছি। “সীতা, নাটকে রামের ভশমকায় তাঁর 
অবিস্মরণাঁয় অভিনয়ও দেখোঁছ। 


কলেজ জীবনের পর আমি যখন “ভারতবর্ষ” মা?সক পাঁন্রকায় কাজ করতাম, 
তখন “ভারতবর্ষ আঁফিসের নীচের তলায় “গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' 
এই বইয়ের দোকানে 'শাশিরবাবুকে আসতে প্রায়ই দেখতাম । তিনি আসতেন 
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“ভারতবষণ এবং “গুরহদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্পদ এই দুটা প্রাতষ্ঠানেরই 
মালিক হাঁরদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে । এক সময় হারদাসবাবুদেরও আর্ট 
থিয়েটার” নামে একটা পেশাদার থিয়েটারের দল ছিল। 


হরিদাসবাবুদের বইএর দোকান থেকে প্রকাশিত শরংচন্দ্রের শবরাজ বৌ' 
উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে শীশরবাবু তাঁর নাট্যমান্দরে আঁভনয় করোছিলেন। 
আর সনেমা করবার জন্য শাশরবাবু শরংচন্দ্রের “বিন্দুর ছেলে'র আভনয় 
স্বত্বও কনে নিয়ে রেখোছলেন। তবে তান এ বইয়ের সনেমা করতে 
পারেন নি। পরে অন্যকে তান এ স্বত্ব বিক্লি করে দয়োছলেন। 


আ'ম তখন শরৎচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাঁরচিত ও ভস্তজনদের 
কাছ থেকে তাঁর চিঠিপন্র, বৈঠক গঞ্প এবং তাঁর সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ 
করে বেড়াচ্ছি। সেই সময় যখন শরতচন্দ্রের আর এক বন্ধু শীশর ভাদড়র 
কাছে যাব ভাবাঁছ, তখন একাঁদন গুরহদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্সের দোকানেই 
1শশিরবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। হরিদাসবাবু শাশরবাব্‌র সঙ্গে আমার 
পাঁরচয় কাঁরয়ে দিয়ে বললেন- গোপাল, শরতদার চিিপন্ন সংগ্রহ করছে। 
আপনাকে লেখা শরতদার কোন চিঠি আছে কি 2 

1শশিরবাবু বললেন--ছিল তো কয়েকটা, সে আর খংজে পাব কি? 

আ'ম বললাম--তাহলে আম ক একদিন, আপনার বাঁড়তে ঘাব ? 

শশশরবাব্‌ বললেন-_খংজে দোঁখ, পেলে আ'মই এখানে এসে আপনাকে 
1দয়ে যাব। 

শাশরবাবু আর একাদন হরিদাসবাবূর কাছে এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করলাম-_শরৎংচন্দ্রের চিঠি খ'জে ছিলেন ? 

_-খ'জে ছিলাম, কিন্তু পেলাম না। 


আরও 'িছাদন পরের কথা । আমাদের ভারতবর্ষ পান্রকায় তখন “পট ও 
পাঁঠ' নাম দিয়ে একটা নতুন ণসনেমা-িয়েটার” বিভাগ খোলা হয়েছে । সেই 
সময় এই নতুন 'বভাগ য়ে আম একাঁদন হ'রিদাসবাবূর সঙ্গে কথা বলাছ, 
এমন সময় শাশিরবাবু হরিদাসবাবূর কাছে এলেন । তাঁকে দেখে হাঁরদাসবাব্‌ 
বললেন- আমাদের কাগজে একটা চিন্ন ও নাট্যবিভাগ খুলোছ। সোঁদন 
আপানি কোথায় নাটক সম্বন্ধে কি বন্তৃতা দিয়েছেন, আপনার একটা ফটো 'দিয়ে 
সেই সংবাদটা আমাদের কাগজের নাট্যাবভাগে ছাপতে চাই । আপনার একটা 
ফটো পাঠিয়ে দিলে বড় ভাল হয় । 

শিশিরবাব উত্তরে তাঁর স্বভাবনসিদ্ধ নাটকণয় ভঙ্গীতে বললেন--ফটো 
এখন কোথায় পাই বলুন তো 2 আর তাছাড়া ও ছেপেই বা লাভ ক? 
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হরিদাসবাবু বললেন-_না, তা হোক, আমরা ছাপ্বো। আপাঁন একটা 
ফটো পাঠিয়ে দেবেন। 

এ সময় আম বললাম-পারমল গোস্বামী মশায়ের কাছে আপনার 
বাভন্ন ভঙ্গীর অনেক ফটো দেখোছি। চুরুট হাতে আপনার একটা আবক্ষ 
সুন্দর ফটো তাঁর কাছে দেখোঁছি। যাঁদ বলেন তো, সেইটা এনে ছাপতে পাঁর। 

ধশাঁশরবাব এবার বললেন--এখান থেকে আম এখন পাঁরমলের কাছেই 
যাব। আচ্ছা আপাঁন আমার সঙ্গে চলুন। আম একটা ফটো তার কাছ 
থেকে চেয়ে আপনাকে দোব । 

এরপর শিঁশিরবাবু হারদাসবাবূর সঙ্গে অন্য আর দহচারটা কথা বলে 
উঠলেন। আ'মও শাঁশরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে চললাম। বাইরে রাস্তায় 
শািশিরবাবুর মোটর দাঁড়য়ে ছিল। 'শাশরবাব্‌ মোটরের কাছে এলে ড্রাইভাব 
সামনের সিটের দরজা খুলে দিল । িশিরবাব সেই খোলা দরজার সামনে 
দাঁড়য়ে আমাকে বললেন- আসুন, এই সামনে আসুন । বলে আমাকে 
ড্রাইভারের পাশে বাঁসয়ে, তারপর আমার পাশে তিন বসবেন, এবূপ হীঙ্গত 
করলেন । 

আমি বললাম-_সামনে সকলেই ঠেসাঠোঁস করে কেন2 আপাঁন ওখানে 
বসুন, আম ীপছনে বসাছ। 

_না, না, সামনে আসুন । 

_না আম পিছনেই বাঁস। 

শশশিরবাবু বললেন--তবে তাই বসুন । 

আম িছনের দরজা খুলে গাড়ীর ভিতরে উঠে দোঁখ, সেখানে গসটের 
কোন নামগন্ধই নেই । সট খোলা, সে জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে। তাইতো 
এখানে এখন বাঁস কোথায় ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, এক কোণে 
একটা ছোট বেতের “মোড়া? রয়েছে । সেটাই টেনে নিয়ে বসলাম । 

এখন বুঝলাম, সামনে বসবার জন্য শিশিরবাবু কেন অত করে বলাছলেন। 


পাঁরমলবাব:র বাড়ী নিকটেই ছিল । অঙ্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে গিয়ে 
পড়লাম । 'শাশরবাব্‌ পাঁরমলবাবূর ঘরে বসে পকেট থেকে একটা চুরুট বার 
করে বললেন- দেশলাই দাও। আজ সকালে প্রাতজ্ঞা করোছলামঃ চুরুট আর 
খাব না। বকন্তু পারা গেল না। প্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার জন্যেই তো প্রাতজ্ঞা 
করা ক বল? 

ণশাঁশরবাব্‌ চুরুট ধরালেন, তারপর আমাকে দৌঁখয়ে একটা ফটো দেবার 
কথা বললেন। আমি যে ফটোটা চাই সেই ফটোটার কথা বললে, পাঁরমলবাবু 
খ'জে সেই ফটোটা আমায় দিলেন। 

গশাশিরবাব আমাকে বললেন--কই দোখ কি ফটো নিচ্ছেন? 
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আমি তাঁর হাতে ফটোটা দিলে, তিন দেখে আমার হাতে দিয়ে বললেন-_ 
ঠিক আছে, এইটাই 'নন। 
--এই ফটোটাই চাই ছিলাম । 


আমি এবার াশিরবাবূকে বললাম- শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটা কথা 
আপনাকে 'জজ্ঞাসা কাঁর। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মজলিস মানুষ 'ছিলেন। 
আপনার সঙ্গে শরংচন্দের যে সব গজপ-আলাপ হ'ত, তার কিছ? শোনান না। 
আম “শরৎচন্দ্রের বৈঠক গঙ্প; নাম দিয়ে একটা বই লিখাছ। আপনার 
কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের দু-একটা মজার গজ্প পেলে এ বইয়ে 'দিয়ে দোব। 

--শরৎচন্দ্র সত্যই খুব মজার মানুষ গছলেন । তাঁর বলা গজপ সংগ্রহ করে 
যদ একটা বই করতে পারেন তো সাঁত্য একটা ভাল কাজ হবে। বসওয়েল যেমন 
করেছেন জনসন সম্বন্ধে । শরংচন্দ্র অনেক দিন অনেক গঞজ্প শুনিয়েছেন। 
গিন্তু সে সব আজ আর িছুই মনে নেই । 


এই সময় পাঁরমলবাবু শিশিরবাবৃকে জিজ্ঞাসা করলেন-শরৎচন্দ্র আর 
আপনাকে ?নয়ে একটা গঙ্গপ প্রেমাগ্কুর আতথীর কাছে শুনেছিলাম, সেটা কি 
সাঁতা ? 

গশশিরবাবু বললেন--ক গলপ ? 

--শরৎচন্দ্রের কোন একটা বইয়ের নাট্রাভিনয় নিয়ে শরৎচন্দ্র আপনাকে 
বলোছলেন-শাশর আমার বইয়ের পান্র-পান্রীদের মুখের ডায়লগ আদো 
বদলাবে না। আমার বইয়ের ডায়লগ কুকুরের মুখ দিয়ে বেরুলেও লোকে 
শুনবে এরই উত্তরে আপনি শরতন্দ্রকে বলোছলেন-_না দাদা তা নয়, বরং 
এই শিশির ভাদড় বাদ রান্তায় দাঁড়িয়ে এ. বি সং ডি করে চীৎকার করে যায়, 
তাহলে লোকে মন দিয়ে শুনবে 2২ 

শাশরবাবু মুচকি হেসে বললেন একবার এ ধরণের একটা কথা 
শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হয়োছল বটে। আম বলোছলাম-_-অন্য লোকেও তো 
আপনার বইএর অভিনয় করোছল । তারা জমাতে পেরোছল ? 


এরপর শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আরও কয়েকটা টুীক-টাকি কথা হ'ল । 

ণশাশরবাবু পারমলবাবুর বাঁড়তে বসে আন্ডা জমাতে লাগলেন । আম 
তাঁর ফটোটা নিয়ে চলে এলাম । 

ধশাশরবাবুর সেই ফটোটা এনে আমরা ১৩৬০ সালের মাঘ সংখ্যা 
ভারতবর্ষ পা্রকায় 'পট ও পাঁঠ” বিভাগে ছেপেছিলাম । ফটোর নীচে “নাট্রাচার্য 
শাশরকুমার” লিখে সঙ্গে এও িখে 'ছিলাম-_-( ১৯৫১ সনে পরিমল গোস্বামী 
কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ )। 


১৬৭ 


১৯৫৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর শ্রীরঙগম রঙ্গমণ্চের তৌন্রশতম বাৎসাঁরক 
উৎসবে 'শিশিরবাব্‌ ষে বন্তৃতা দয়েছিলেন-এঁ পট ও পাঠ” বিভাগে সেই 
বন্তৃতার অনেকটা 'দিয়ে তার সঙ্গে এই ফটোটা ছেপে ছিলাম । 


প্রপঙ্গ কথা 


১, শাশিরকুমার ভাদ্ঁডর ন্যায় ডঃ সুনশীতকুমাব চট্রোপাধ্যায়ও 
জেনারেল আাসেমাব্রজ ই'নাষ্টটিউশনের ছান্ত ছিলেন। তিনি তাঁর শশাঁশর- 
কুমার ভাদহাঁড়” প্রবন্ধে এই কলেজ সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন--১৯০৮ 
সালে দুটো স্কচ মিশনারী কলেজ জেনারেল আযাসেমব্রজ ইনাষ্টাটউশন এবং 
ডাফ কলেজ মিলে একটি রুলেজ হয়, নাম হয় স্কটিশ চার্চেস কলেজ । 

পরে স্কটল্যান্ডে ওদের খ্রীষ্টান প্রেসবটোরয়ান দলের ধর্ম সংকান্ত মত- 
ভেদের সমাধান হলে যখন একট মান্ত্র স্কাঁটিশ চার্চ পনস্থাঁপত হ'ল, তখন 
স্কাঁটশ চারচেস কলেজের নামও পালটে গিয়ে হ'ল- স্কটিশ চার্চ কলেজ । 


সুনশীতিবাবু লখেছেন- দুটো জ্কচ মিশনারী কলেজ জেনারেল 
আযসেমারজ হীনীম্টাটউশন এবং ডাফ কলেজ মলে একটি কলেজ হয়োছল। 
একথা বললেও সুনশীতিবাব্‌ কিন্তু কলকাতার কোথায় কোথায় এ দুটো কলেজ 
ছিল, তা বলেন 'ন। 


২. পাঁরমলবাবু শাশরবাবৃকে বলোছলেন--'শরৎচন্দ্রের কোন একটা 
বইএর নাট্রাভিনয় গনয়ে শরৎচন্দ্র আপনাকে বলোছিলেন-শাশর আমার বইএর 
পান্ত-পান্র দের মুখের ডায়লগ আদৌ বদলাবে না|.” 

এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রাতবেশী, তাঁর স্নেহভাজন 
অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে এবং অনান্রও যা শুনেছি তা এই-_ 


শরৎচন্দ্রের “দেনা পাওনা” উপন্যাসের শেষে আছে-_ 

'জীবানন্দের যে হাতটা স্খালত হইয়া বিছানায় পাঁড়য়াছল (ষোড়শী ) 
তাহা নিজের মৃঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার কানের কাছে মৃখ আ'নয়া 
কছিল- নৌকা প্রস্তুত কোন মতে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারলেই আমার এই 
স্কল কাজের বড় কাজটা সারা হয়। 

শুনিয়া জীবানন্দ কাহল--আমাকে কোথায় 'নিয়ে যাবে ঃ 

ষোড়শী কাহল--যেখানে আমার দুচোখ যাবে । 

-কখন যেতে হবে ? 


৯১৬৮ 


--এখনই । সাহেব এসে পড়ার আগেই । 

'*ন্জীবানন্দ ষোড়শশয় হাত ধাঁরয়া অগ্রসর হইল। 

দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যর্প হ'ল- ষোড়শী । শরগন্্র যোড়শা 
নাটকের শেষে এ উপন্যাসের ন্যায় জাঁবানন্দ ষোড়শশীর হাত ধরে চলে গেল-_- 
এই-ই রাখেন । 


শাশরবাব্‌ তাঁর “নাট্য মান্দরে ষোড়শখ নাটকের আভনয় করোছলেন। 
নাটক মণ্যস্থ করার আগে শিশিরবাবু ষোড়শশীর এই শেষাংশ নিয়ে শরৎন্দ্রকে 
বলোছলেন- শরৎদা, রুগ্ন জীবানন্দ যোড়শধর হাত ধরে চলে গেল, নাটকে 
এটা দেখালে নাটক জমবে না, ওখানে জীবানন্দকে মেরে ফেলতে হবে, ওর 
মৃত্যু দেখাতে হবে । তবে নাটক জমবে । 

এই শুনেই শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন-কিছহ বদলানো চলবে না। উপসংহার 
কেন, একটা ডায়লগ পর্যন্তও বদলাতে দোব না। আমার দেওয়া ডায়লগ 
মানুষের মুখে কেন, কুকুবের মুখ দিয়ে বেরোলেও লোকে শননবে । 

শরৎচন্দ্র এই কথায় শিশিরবাবৃও উত্তোজত হয়ে বললেন-_না, শরৎদা 
তানয়। ডায়লগ যত ভালই হোক, ভাল আভনয় করতে না পারলে, লোকে 
তা শুনবে না। ভাল আভিনেতা চাই। এই শিশির ভাদাড় রান্তায় দাঁড়য়ে 
কোন ডায়লগ না বলে, যাঁদ শুধু এ* বি. সং 'ডি বলেও যায়ঃ তাহলেও লোকে 
মন দিয়ে শুনবে । 

এই নিয়ে তখন শরংচন্দ্রের সঙ্গে শাশিরবাবূর আরও সামান্য দঃএকটা কথা 
হলেও, শরৎচন্দ্র শেষ পযন্ত াশরবাবূর কথাই মেনে নিয়ে ছিলেন। 


৯৬৯ 


হেমচন্দ্র ঘোষ 


বপ্পবী 'নকুণ্ত সেন রচিত 'বকংসা থেকে দেউলি, গ্রন্থের ভামকা লিখতে 
গিয়ে ডক্টর সুবোধচম্দ্র সেনগুপ্ত প্রসঙ্গতঃ এক জায়গায় বলেছেন--শরৎচন্দ্ 
আমাকে বিয়া ছিলেন, “পথের দাবী*র মালমশলা তানি সংগ্রহ করিয়া ছিলেন 
বিপ্রবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া ।, 

এই মহান: বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ছিলেন, বিখ্যাত বৈপ্লাবক সংস্থা “বেঙ্গল 
ভলান্‌টিয়াস” বা সংক্ষেপে বি. ভি. পার্টির সবাঁধিনায়ক | ইংরাজ আমলে 
ইনি জীবনের সুদঘ প্রায় ৩৫ বছর কাটিয়েছেন জেলে ও অন্তরীণ 
অবস্থায় । অমর শহীদ বিনয় বস, বাদল গণুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, ভবানী ভট্টাচার্য 
প্রভাতি ছিলেন, এর 'ব. ভি, পাঁট“রই প্রথম শ্রেণীর কমীঁ। 

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্যই আম এই হেমবাবুর কাছে যাই। 
তাঁর কাছ থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্ক যে সব কথা জান, সে সব আমার শরচন্দ্ 
১ম খণ্ড ( ২য় সংস্করণ ) গ্রন্থের শবপ্লবীদের বন্ধু” অধ্যায়ে বিস্তৃত বলোছ। 
এখানে তার ছু বলাঁছ-_ 

হেমবাবু একদিন আমাকে বলেছিলেন--শরৎচন্দ্র আমার চেয়ে ৮ বছরের বড় 
ছিলেন । তাই আম তাঁকে দাদা বলতাম, তিনিও আমাকে ছোট ভাইএর মতই 
স্নেহ করতেন। দাদা বাজে শবপুরে থাকাকালে আ'ম যখনই জেলের বাইরে 
থাকতাম, তখনই তাঁর কাছে যেতাম । তাঁর সামতাবেড়ের বাঁড়তেও কয়েকবার 
গোঁছ। সামতাবেড়েয় গেলে 'তাঁন অন্ততঃ দহএক দন সেখানে রেখে তবে 
আমাকে ছাড়তেন। দাদার কাছে গেলে তান আমার বপ্লব জীবনের কথা এবং 
আমার পাঁরাচিত গবপ্লবীদের কাহনী শুনতেন। 

হেমবাব আমাকে বলে 'ছিলেন- আমাদের বি. ভি. দলের আদর্শ 'ছল- এ 
দেশের প্রধান প্রধান শাসক ইংরাজদের দীনধন করে করে এ শাসক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে একটা ভীষণ আতঙক ও সন্তাসের সৃম্টি করা । যার ফলে কোন ইংরাজই 
আর এ শাসকের গাঁদতে বসতে সাহস করবে না এবং শেষে ইংরাজ এ দেশ 
ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। 

দলের এই নপীত নিয়েই আমাদের 'িনয় বসু ঢাকার আই, জি' লোম্যানকে 
খতম করোছিল। কলকাতার রাইটার্স 'বাঁঞ্ডংসে বনয় বস, বাদল গ:প্ত ও দীনেশ 
গুপ্ত সশস্ত্র সংগ্রাম করোছল, ভবানী ভট্টাচার্য গবর্ণর এপ্ডারসনকে লক্ষ্য করে 
গল করোছিল। মেদিনশপুরে আমাদের দলের কমারা পর পর তিনজন 
পডাস্টুক্ট ম্যাজজ্ট্রটেকে--পোঁড, ডগলাস ও বাজকে-নধন করেছিল, ইত্যাঁদ । 


১৭০ 


বি. ভ. দলের কাগজ “বেণ'তে শরৎচন্দ্রের “যুব-সংঘণ ও “নতুন প্রোগ্রাম? 
নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া ণবপ্রদাস” উপন্যাসেরও দশম 
পরিচ্ছেদ পযন্ত প্রকাঁশত হয়েছিল । “বেণু*তে এই 'বপ্রদাস প্রকাশের কথা 
নিয়ে হেমবাবুকে একাঁদন প্রশ্ন করলে সেোদন গতাঁন বলোছিলেন-_ 

আমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ দাদা আমাদের কাছ থেকে কোন দণক্ষণা না 
নিয়ে যখন বেণুতে একটা উপন্যাস িলখবেন বললেন, তখন আমি বলে ছিলাম-_ 
দাদা, জমিদার ও প্রজাদের কথা নিয়ে আমাদের একটা উপন্যাস 'দিন। জাঁমদ।র 
প্রথা যখন যাচ্ছেই না, তখন জাঁঞদাব ভাল হলে, প্রজাদের যে মঙ্গল, তারা যে 
সহখে থাকে সেইটাই দেখাবেন । কারণ, আপান নশ্চয়ই জানেন, সব জাঁমদারই 
প্রজাপীড়ক বা অত্যাচারী হয না। জামদার ভাল হলে গজের জাঁমদারিতে 
স্কুল, কলেজ; হাসপাতাল, আঁভাঁথশালা গ্রর্তীতি করে দেয়। পুকুর কাটায়, 
খাল কাটায়, রাষ্তা তোর কবে দেয়, এইর্‌প নানা ভাল কাজ করে। 

দাদা বলেছিলেন- আচ্ছা দোখ, তাই না হয় লিখব । 

িখতে আরম্ভ করে দাদা সেই সময় আমাকে একাদিন বলে ছিলেন__ 
আমার এক আপন মামা আছেন, তাঁর নাম বিপ্রদাস। তান আত ধাম 
লোক। তাঁর নাম দিয়েই উপন্যাসের নামকরণ করোঁছি এবং উপন্যাসে তাঁকে 
এক প্রধান চরিন্রর্‌পে দাঁড় করাব ঠিক কবেছি। 

দাদা বেণু'র প্রথম কিস্তির লেখা দিলে দেখল।ম, তানি আমার কথা রেখে- 
ছেন। জাঁমদারের বিরদ্ধে কৃষকদের দাবীর কথা িষেই বই আরম্ভ করেছেন । 
পরে আরও লেখা পেয়ে দেখলাম, তিন একজন আদর্শ জামদারও চিত্রিত কর- 
বার চেম্টা করছেন । 

এরপর আমরা জেলে চলে যাওয়ায় বেণ:” বন্ধ হয়ে যায় । দাদাও তখন এ 
লেখা অন্য কোথাও আর না 'দয়ে বন্ধ করে দেন। 


বছর দুই পরে দেখলাম-_ আমাদের 'বেণহতে বিপ্রদাসের যে অংশ প্রকাঁশত 
হয়েছিল, সেটা “াঁবাঁচন্রা” পান্রকায় পুনঃপ্রকাশত হচ্ছে। তারপরে িচিন্রায় 
আরও ধারাবাহিকভাবে িখে দাদা শীবপ্রদাস” উপন্যাস শেষ করেন । খুব সম্ভব 
গবচিন্রা-সম্পাদক উপেন গাঙ্গুলখর আগ্রহেই 'বচিন্রায় লিখোছলেন । 

আমরা তখন জেলে । জেলে বসেই 'বাঁচন্রায় প্রকাঁশত সমগ্র বিপ্রদাস পড়ে 
দেখলাম-_দাদা বইরে প্রথমেই যা কৃষক আন্দোলনের কথা বলে ছিলেন, বইয়ে 
আর কোথাও তাদের আন্দোলন বা সভা-সমিাতির কথা বলেন নি। তান 
িপ্রদাসকে একজন ভাল জাঁমদার করেছেন বটে, কিন্তু সে তেমন দিক: নয়। 
বেণ্তে প্রকাশিত অংশের পর থেকে বিপ্রদাস উপন্যাসকে দাদা মৃতঃ একটি 
হদয়-সবস্ব উপন্যাসে পাঁরণত করেন । সেখানে জাঁমদার সাধারণ প্রজাদের 
কথা আর তেমন চিন্তা করেন না। বই শেষও হয় অন্যভাবে । 
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বেণুতে পশবপ্রদাস' প্রকাশিত হওয়ার সময় আমরা যাঁদ তখন জেলে না 
যেতাম, তাহলে বেণু বন্ধ হতনা । আর আমরাও দাদাকে বলে তাঁর 
বপ্রদাসকে আর একাঁট রাজনোতক উপন্যাসে পাঁরণত করতে পারতাম । কিন্তু 
আমরা জেলে যাওয়ায় সে সুযোগ আর হয়ে ওঠোন। 

“পথের দাবী" রচনার সময় আম দাদাকে বহ: বিপ্লবীর কাণহনী শুনিয়ে 
ছিলাম এবং বলেছিলাম উপন্যাসে বিপ্লব নায়ককে তাঁর বৈপ্লাবক গুণাবলীর 
সঙ্গে ভাল একজন চীরব্রবান, খাঁটি আদর্শবাদশ মানুষ গহসাবেও চান্রত করবেন । 
কারণ, আসল 'বিপ্লবীরা তাই-ই । “পথের দাবী" লেখার সময় স্নেহবশতঃ আমার 
কথা [ছটা শুনেছিলেন, তা তাঁর পথের দাবী পড়ে জেনেছি । 


বপ্লবী হেমচন্দ্রু ঘোষ বিপ্লবী মহলে বয়োজ্োষ্ঠ বলে “বড়দা” নামে পারচিত 
ছিলেন। আমিও তাঁকে বড়দাই বলতাম । শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ 
ছাড়াও, পরে তাঁর খোঁজ খবর 'নতে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম । 
অনেক দন তাঁর কাছে যাতায়াতের ফলে তিন আমাকে ছোট ভাইএর মত 
স্নেহ করতেন। আমার সংসারের অথাৎ আমার স্ত্রী ও পুত্রের সংবাদ নিতেন । 
বড়দা আমার পনর দীপঙ্করকে জ্যাঠামশায় বলতেন। আমাকে চিাঠও 
লিখতেন । আমাকে লেখা তাঁর একটা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করাছ-_ 
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পরম কল্যাণনয়, 09101169-26 
স্নেহের গোপাল, 
অনেক দিন তোমার কোন সংবাদ পাচ্ছ না। সেইজন্য বিশেষ 
আমি চিন্তিত। বৌমা ও জ্যাঠা মহাশয় কেমন আছেন ? সমস্ত সংবাদ আত 
সত্বর আমাকে জানাবে । তুম কেমন আছ আমাকে জানাবে । আমি তোমাদের 
জন্য খুব চিন্তায় থাঁকি। অতি সত্বর তোমাদের কুশল সংবাদ দিবে । হীঁত-_ 
আংপন্র 
অশেষ কল্যাণকামণ “বড়দা” 
( হেমচন্দ্র ঘোষ ) 
একবার তাঁর কাছে গেলে হাওড়ার অশোক রঞ্জন বৈতালিক বড়দার ও 
আমার একসঙ্গে একট ফটো তুলেছিলেন । 


বড়দা আমাকে এত স্নেহ করতেন যে, আমি একনিষ্ঠ ভাবে শরৎচন্দ্ 
সম্বন্ধে চচা ও গবেষণা করছি বলে, তাঁর কাছে শরতচন্দ্রের ণবপ্রদাসে'র যে দশ 
পাতা পাশ্ডুলাঁপ সঘত্বে রাঁক্ষত ছিল, তা আমাকে দেন। বড়দার দেওয়া 
শরংচন্দের নিজের হাতে লেখা শবপ্রদাসে*র সেই দশ পাতা পাশ্ডালাপ আজও 
আমার কাছেই রয়েছে । আমাকে লেখা বড়াদার চিঠিও রেখে 'দিয়েছি। 


১৭২ 


বাড়তে সাহিতোর হাওয়া 


আমার বাবা মা খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন । আমাদের ছেলে বেলায় 
তাঁরা আমাদের ভাইবোনদের নানা ধরণের অনেক গজ্প এবং প্রচুর ছড়া বা 
কাবতা, বশেষ করে উপদেশ মূলক ছড়া শোনাতেন। 

এই কারণেই হয়ত আমি আমার ছেলেবেলা থেকেই অথাৎ স্কুল জীবন 
থেকেই গজপ কাঁবতা গলখতে শুরু কার। পরে কলেজ জীবনেও 'লাখ। 
এইভাবে শানজের খেয়ালেই 'ীলখলেও লেখা ছাপাবার জন্য কোন মাঁসক বা 
সাপ্তাহক পান্রকায় কোন দিনই লেখা পাঠাই ান। ভারতবষণ মাসক পান্রকায় 
যখন প্রথম আমার লেখা ছাপা হ'ল, তখন সম্পাদক িনজেই আমাকে লেখা 
গদতে বলোছিলেন। সে কথা আগে চাকার” অধায়ে বলোছি। 


ভারতবর্ষে” লেখা প্রকাশিত হওয়ার আগেই আমার তেরশ পণ্াাশের 
মন্বন্তর” ঝাঁবতার বইটি ?নজের ব্যয়ে ছেপে প্রকাশ করে 'ছলাম । এ সময়কার 
অর্থাৎ প্রথম জীবনের লেখা আর একাঁট কাবতার বই এবং দহাট গল্পের বই এর 
গকছ-দন পরে পরেই ছাপা হয়। "দ্বতীয় কাঁবতার বইটিও আম নিজের 
টাকাতেই ছাপ, এ বইএর নাম- ফাঁদ ও ফাঁণ্দ। সাঁমল কাবিতার ছন্দে 
সমাজের কয়েক জনের ফাঁদ ও ফাঁন্দর কাঁহনী বাঁণণত হয়েছে। গজ্পের বই 
দুটর নাম যথাক্রমে বাজখালির মাঠ এবং শ্যামলপঃরের সাঁকো । শেষের বইটি 
সাঁচন্র এবং বিশেষ করে ছোটদের জনা লেখা । গল্পের বই দর প্রকাশক 
গিলেন, কলকাতার ণটচার্স” বুক স্টল? । 


“ভারতবষ” পাঁত্রকায় কাজে যোগদানের পর থেকেই আমার সত্যকার সা'হত্য 
জগতে প্রবেশের পথ প্রশন্ভতর হয়৷ “প্রবাসী” এবং “ভারতবষ” তখনও দেশের 
দুটি সুবিখ্যাত মাঁসক সাহিত্য পাত্রকা। 'প্রবাসী'তে দীঘ কাল ধরে রবীন্দর- 
নাথ লেখা য়ে এবং “ভারতবষে” দীর্ঘকাল ধরে শরৎচন্দ্র লেখা দিয়ে, এই 
দুটি পান্রকাকে গোরবান্বিত করোছিলেন। 

ভারতবষে” এসে এখানে এবং এখানকার সংত্রেও যেমন দেশের বড় বড় 
সাহত্যিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ-পারিচয় হ'ল, তেমনি 'ভারতবষণ” 
ছাড়া অন্যান্য পল্ন-পাঁপ্রকায়ও আমার প্রচুর লেখা ছাপা হতে লাগল । একের পর 
এক করে নানা বিষয়ের বইও প্রকাঁশত হতে লাগল । 

আম প্রথম জীবনে কবিতা ও গজ্প লিখলেও, এমন কি এক সময় একটা 


৯১৪৩ 


অসমাপ্ত উপন্যাস দালখলেও, ঘটনা চক্রে সেই যে ভারতবর্ষ সম্পাদক ফাঁণদার 
নরদেশে পড়াশুনা করে প্রবন্ধ লিখতে শুরু কারি, সেই থেকে খেটে এ প্রবন্ধ 
লেখা আমার আজও চলেছে । এবং নান। 'বষয়ের উপর তথ্য ও সত্য 
আপীবহুকারের নেশায় গবেষণা করে ও লিখে দিন কাটছে । 


আমার ন্যায় আমার স্ত্রী এবং পূত্রও সাহিত্য চা করে চলেছে । স্ত্রীর 
সাহত্যের সঙ্গে আছে গান, পরের সাহিত্যের সঙ্গে আছে চিন্রাগকন । 

আমার স্ত্রীর লেখা প্রথম কাবতার বই 'কাঁবতা ও গান” এর ভাঁমকায় বা 
“আমার কথা"য় সে যা লিখেছে, এখানে সেই লেখাটা তুলে 'দাচ্ছ। এতে তার 
সাহত্যের ও গানের চচরি কথা জানা যাবে 


আমার কথা 

অজ্প বয়স থেকেই কাঁবতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাঁদ লিখে আসাছ। ছাপা 
হয়েছে 'িন্তু খুবই কম। 

কলেজে যখন প্রথম বার্ষক শ্রেণীর ছাত্রী ছিলাম, সেই সময় কলেজ ম্যাগা- 
জিনে প্রথম আমার একাঁট বড় গল্প প্রকাশিত হয়োছল। পরে বিবাহের পর 
আমার স্বামী গোপালচন্দ্র রায়ের আগ্রহে ারতবস্র“ মাঁসক পান্রকায় আমার 
কাঁবতা ও প্রবন্ধ ছাপা হয়। 

হাওড়া গাললস হাই স্কুলে ( বতমান নাম হাওড়া যোগেশ্চন্দ্র গালস স্কুল ) 
একটানা দশ ৩৮ বংসর কাল শিক্ষায়ন্রী থাকার পর সম্প্রীতি অঞ্প কয়েকাঁদন 
হ'ল অবসর গ্রহণ করোছি। স্কুলে বরাবরই উপরের ক্লাসগৃলতে ইংরাঁজ 
পড়াতাম। তখন কোন কোন 'শাক্ষকা বান্ধবীর, বিশেষ করে ছান্রীদের 
অনুরোধে স্কুল ম্যাগ্গাজনে মাঝে মাঝে ইংরাজি কাঁবতা লিখে দিতাম, ছাপা 
হ'ত । 

অন্যতও কোথাও কোথাও লেখা দিতে হয়েছে এবং ছাপাও হয়েছে । 


একেবারে বালিকা বয়স থেকেই গান গেয়ে ও গানের চচাঁ করে আসাছ। 
গনজে িছ গান িখেওাছ এবং কয়েকাঁট গানের স্বরালাপও তৈরি করোছ। 

আমার স্বামী দীর্ঘকাল ধরেই আমাকে বলে আসছেন--তোমার কিছু 
ণকছ? বাংলা ও ইংরাঁজ কবিতা এবং কয়েকটি গান ও গানের স্বরলাপি নিয়ে 
একটা বই করে দিই । 

আমাদের একমান্ন সন্তান শ্রীমান: দীপঙ্করও ( বর্তমানে আমেরিকায় একটি 
ণব*্বাবদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ) আমার একাঁট কাঁবতা সংকলন 
বই-এর কথা বলছে । 

আম আমার স্বামশর “শরৎচন্দ্র” প্রস্তুত অনেক বইয়ের প্রকাশিকা হয়েছি। 
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দীঁপঙ্করেরও এখন পধন্ত বাংলায় লেখা দুট গঞ্জের বই এবং ইংরাঁজতে 
লেখা একটি কাঁবতার বই--আমার স্বামী ও আম দহজনে প্রকাশ করোছ। 
তবুও আমার ানজের কোন বই ছাপাই 'ন। 

এবার আগার স্বামীর একান্ত আগ্রহেই এই বইটি করতে বাধ্য হয়েছি। 
এতে বাংলা কণবতা, ইংরাজ কণবতা এবং গান ও গানের স্বরাঁলাপও দিয়েছ । 

অবসর সময়ে বাংলা ও ইংরাজতে দহ চার লাইনের ছোট ছোট কাঁবিতা বা 
কাবতা-কণা লিখে থাক । এই বইয়ে এরূপ কয়েকাঁট ছোট কবিতাও 'দিয়োছ। 

যাঁর একান্ত আগ্রহে এই বই, আমার সেই স্বামীই হয়েছেন এই বইয়ের 
প্রকাশক । 


মীনাক্ষণ রায় 
১৫, ৮. ১৯৯১ 


“কবিতা ও গান: প্রকাশিত হলে বইটি পড়ে প্রখাত সাঁহত্য সমালোচক, 
প্রবীণ অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন-_ 

গ্রীগোপালচন্দ্র রায় খ্যাত তথাসন্ধ গবেষক । তাঁরই সুযোগ্যা সহধাঁম্ণী 
শ্রীমতগ মীনাক্ষী রায় ও পত্র দীপওকর রায়েব ইংরাজতে সাহত্য চচরি সংবাদ 
আম বাঁখ। শ্রীমতী রায়ের “কবিতা ও গান" সম্প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। 
আন্তবিকতা ও অন্তরঙ্গতায় ভরা কাঁবতাগহীল হয়তো আজকের ভাঁঙ্গকে 
অনুসরণ করোনি, গকন্তু সন্দেহ নেই তাদ্রে স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিমতায়। 
হৃদয়ানভীতর নিভৃত উচ্চারণে কাবতাগ্ীল স্নিগ্ধ, চারুবাণীর ?নদর্শন। 
কয়েকঁট গানের লারক সত্যই মম সপশার। শ্রীমতী রায়ের কাছ থেকে আরো 
কবিতা আমরা আশা কাব ।, 


গৃহিণীর এই কাঁবতার বইটি যখন ছাপা হচ্ছে, সেই সময় একাঁদন আম 
“তুরঙ্গ' মাসিক পা্রকার আঁফসে যাই। সোঁদন আমার হাতে আমার স্ত্রীর 
এ 'াঁবতা ও গান বইএর প্রথম মা'র প্রুফটা 'ছল। চতুরঙ্গ, 
আফসে শরংচন্দ্রের শ্ত্রীকান্ত--১ম পর্ব সম্বন্ধে আমার একটা লেখা (এ বইয়ে 
যে সব ছোট বড় ভুল আজও সমানে ছাপা হচ্ছে, আমার লেখায় সেগুলো 
দেখিয়োছ ) কয়েক মাস পড়ে আছে, কবে এ লেখাটা ছাপা হবে তারই খোঁজ 
ণনতে 'গয়ো ছিলাম । 

আশম গেলে “চতুরঙ্গের নিবহিঁ সম্পাদক বা কার্যকারাঁ সম্পাদক আবদুর 
রউফ সাহেব আমাকে বললেন--শরগচন্দ্রের জন্ম তারিখ ৩১শে ভান্রু। তাই 
আপনার শরৎচন্দ্র বিষয়ক লেখাটা “চতুরঙ্গে'র ভাদ্র সংখ্যায় অথাৎ সেপ্টেম্বর 


সংখ্যায় ছাপতে দয়োছ ॥ ছাপা হচ্ছে। 
এই সময় আমি আমার স্তীর কাবতার বইয়ের ষে প্রফটা হাতে ছিল রউফ 
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সাহেবকে দেখাই । তান প্রুফে প্রথম কাঁবতাঁট পড়েই বললেন_ এই কাঁবতাটি 
দিন। এখনই এ মাসের “তুরঙ্গে' ছাপবো। কাঁবতাট আম 'দিলে এঁ ভাদ্র বা 
সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'চতুরঙ্গে* আমার প্রবন্ধ এবং আমার স্ত্রীর কাঁবতা একই সঙ্গে 


প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকের আগ্রহে “চতুরঙ্গে” প্রকাঁশত আমার স্বর সেই 
কবিতাটি হ'ল-_ 


একটি সকাল 

অনেক- অনেক রাত পার হয়ে এসে 

পেয়োছ একটি সকাল-- 
একান্ত আমার । উথাল পাথাল 
কত কৃঁণ্ঠত দিনের পারাবার 
গদয়োছি যে পাঁড়--লইতে হসাব তার 
মন নাহ চাহে । মূর্খ উচ্ছ্বাসের 
অক্ষম তরীখানি--নবাসিত বাল:চরে 
এসোঁছ যে ফেলে । অনাবিল মুহূতের তরে 
প্রতীক্ষা আগন্তুক মনের ৷ উদাসণ ক্ষণের 
মৌন অবসান । অপ্রগলভ উল্লাসের 
আরান্তন উষ্ণ সাড়া--দয়ে যায় পাঁড়-- 
গদগন্তের রন্তসাগর আবেশে সন্তার । 
রবাহৃত অনাহৃত পুরানো যে দন 
আতাঁথ সূযেরে জানায় অমলিন 
সৌম্য আমন্ত্রণ ।-_-তারপর চলে যায় 
আতুর উদাসী বনভূমি ছায়-- 
কুয়াসা হাউই হয়ে কোথায় মিলায় 
তারা-_-অতাঁতের কোন হিম মাসে, 
হেমন্তের নিমন্রণহীন সকরুণ ঘাসে । 
অন্ধকার ভ্তব্ধ গাঢ় সৈকত 
পার হয়ে-স্ছল শতাব্দীর বিগত 
আর্তিকে নিবসিন দিয়ে, 
আনন্দ রহসাঘন সম্ভার নিয়ে 
সোনাল সূর্যের স্বচ্ছ প্রকাশ 
অনাদর নাল দিগন্তে । অবান্ত বিকাশ 
পূর্ব তোরণে-তোরণে । শিশিরের লাবণ্য সাগরে 
তুলেছে যে ঢেউ--একাঁট সকাল । আমারই তরে-- 
শুধু আমার হৃদয়ের শঙ্খ মনারে-- 
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দশপগ্কবের আঁকা কট ছণব-__ 
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সি রহস্য উপন্যাসের একট ছণব 





একজনের ছড়ায় বইয়ের একট ছড়ার সঙ্গে 'নালয়ে একে দেওয়া ছবি 





এই ছ'বাঁট আমোরকার “গর্গন” পান্রকান়্ প্রকাশত হক্সে ছিল 


ধানের সবুজ গ:চ্ছের িনারে-ীকনারে, 
স্বসন্দ পাঁরতৃপ্ক আকাশের মতো-- 
সাানশ্চত--স্বাগত--দিগন্তাবস্তৃত। 
আনন্দ উল্লাস প্লাবন বয়ে বয়ে যায়, 

ডাক 'দয়ে মেঘে মেঘে কোথায় 'মলায়। 
নরম নদীর জলের গন্ধটুকু মেখে-_ 
আপন বুকের ঢেউয়ে কান পেতে রেখে 
আমাকে শোনাতে চায় আগামী বারতা, 
আমার একটি সকাল-+অস্ফুট সে কত কথা, 
আঁনবণ্চনীয়, অব্ন্ত, তবু একান্ত আমার-: 
উত্তরণ আলোর নশড়ে--পেরিয়ে আঁধার । 


আমার এবং আমার স্ত্রীর ন্যায় আমার পুন্রও তার অল্প বয়স থেকেই 
গঙ্গপ, কাঁবিতা, ছড়া ইত্যাঁদ লিখে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও একে চলেছে । 

দপহ্কর যখন স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ে তখন সে “সপ্তহণরা নামে একটা 
রহস্য-উপন্যাস লিখলে, তখনই সেটা ছেপে দিই। এ বইএর মলাটের এবং 
বইএর ভিতরের সব ছবিও তারই আঁকা । 

দীপঙ্কর যখন 'ব. এস.-সি পড়তো তখন সে প্রলাপ” নামে বেশ বড় 
আকারের একটা হাতে লেখা পাত্রকা দু'বছর বার করোছল। তাতে তার 
বন্ধুদের কারো কারো লেখা থাকলেও, তার ?নজের লেখাই থাকতো সব চেয়ে 
বেশী । আর গ্রলাপের রঙীঁন মলাট থেকে শুরু করে ভিতরের নানা ধরণের 
সমস্ত ছাঁবই ছিল তার আঁকা । 

দীপঙ্কর স্কুলের উন্চু ক্লাসে পড়ার সমর থেকেই প্রচুর গঙ্, কাঁবতা, 
ছড়া লিখলেও এবং এক রঙা ও বহু রঙা অসংখ্য ছবি আঁকলেও, সে যখন এম. 
এস.-স পড়ে তখনই তার লেখা ১৮টা ছোট গঞ্প নিয়ে একটা বই ছেপে দিই । 
দীপঙ্করই বইএর নাম দেয়--সেই আন্তত্ব, এই অনুভব ।” এই বইএর মলাটের 
ছবিও তারই আঁকা । এই সময়েই একজনের “বলছি শোন” নামের একটা ছড়া 
ও ছাঁবির বইয়ের সমন্ত ছবিই একে দিয়েছিল দীপঙ্কর । 

দীপঙ্কর কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে পদার্থ 'বজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হয়ে এবং 'বজ্ঞান কলেজে এক বছর এম. ফল পড়ে পাস করে পি. এইচ- 
ডি 1ডগ্র লাভের জন্য আমোরিকায় চলে যায়, সেখানে গিয়েও তার বিজ্ঞান 
চচরি সঙ্গে সঙ্গে সাঁহত্য এবং ছবি আঁকার কাজও সমানে চলে । ওখানকার 
কাগজে কাগজে তার আঁকা ছাব এবং কবিতাও প্রকাশিত হয়। দেশে থাকতে 
দীপগ্করের প্রথম কাঁবতা প্রকাশত হয় শুদ্ধসত্ত বসুর “একক পান্রকায়, আর 
তার গঞ্প প্রথম প্রকশিত হয় দ্বিজেন ঘোষের “মুখর” পান্ত্ীকায় । 


১২ ১৭৭, 


দীপঙ্কর আমোরকায় গিয়ে সেখানে ইংরাজ কাঁবতা প্রতিযোগিতায় যোগ 
দয়ে পর পর তনবারই প্রথম হয়ে পুরস্কার লাভ করে। একবার তার হাতে 
পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন সাহত্যে নোবেল গবজয়শ এক কাবি। 

দীপওকর ?প. এইচশাড ডিগ্রী লাভের পর নউইয়কে কর্ণেল 'ি*্ব- 
বদ্যালয়ে যখন পোস্ট ডক্টরেট করছে, সেই সময় একবার বাঁড় এসে আমাকে 
বললো-_একটা ইংরাজি কাঁবতার বই লিখে এনোছি, এটা ছেপে বার করে দাও । 
বইএর নাম গদয়েছ-+1311৩ 210 00761 [২6913055. বইএর কভার তো 
আমার আঁকাই, ভিতরে আমার আঁকা দশটা ছণবও থাকবে । 


দঁপগুকরের এই ইংরাজি কাঁবতার বই প্রকাণশত হ'লে কলকাতার জাতীয় 
গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগাঁরক, গবেষক ও লেখক, ইংরাজ সাহত্যে সুপণণ্ডিত 
1চত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ে বলেন-_ 

শ্রীদীপগুকর রায়ের কাব্যগ্রন্থ 4105 2150 0005] [69111155, পড়ে 
আনন্দ পেয়েছি। এই কাবিতাগ্রীল থেকে স্পম্টই উপলাব্ধ করা যায় যে, 
দীপঙ্কর বিজ্ঞানের ছান্ন হলেও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাঁর যথেষ্ট আধকার 
আছে। কাঁবতাগদলর পটভমকা, ভাবধারা ও চিন্তার এশ্বয" থেকে পাঠকের 
বুঝতে অস্হাবিধা হয় না যে, লেখকের মনের দিগন্ত দূর 'িস্তৃত। কবির 
ব্যবহৃত ভাষা ও শচন্ত্রকজ্প খুবই আধূুীনক, হয়তো এর ফলে অনেকে তাঁর 
রচনার মাধন্য” সম্যকভাবে আস্বাদন নাও করতে পারে । 

প্রথম দণর্ঘ কাঁবতা'ট আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে । ছ'ঁবিগুলির ব্যঞ্জনা 
ও গতিশীলতা নশ্চয়ই পাঠকদের দৃন্ট আকর্ষণ করবে এবং সংণন্লম্ট কাঁবতা- 
গলির রসাস্বাদন সহজতর হবে ।” 

দীপত্করের বইয়ে চিত্তরঞ্জনবাবুর সব চেয়ে ভাল লাগা কবিতাটি এখানে 
দিলাম -- 
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৯৮৭ 


গ্রাম পেবা বা গ্রামের কাজ 


কষ 

আগে আমাদের গ্রামের পূর্ব ও দাক্ষণ দিকে যে প্রায় ৪০ বর্গ িলো'িটার 
আয়তনের কাদুয়ার মাঠ বা কেদোর মাঠের কথা বলেছি, সেই মাঠের 
আকার অনেকটা অগভীর একটা সরার মত। মাঠের চার পাশ ক্লমশঃ একটু 
একট. ঢাল? হয়ে হয়ে প্রশস্ত মাঝখানটায় এসে মিশেছে । 

এই মাঠটি প্রধানতঃ এক ফসলা। এখানে কেবল হৈমন্তী ধানেরই চাষ 
হয়। সম্প্রীত (এই প্রসঙ্গ লেখার বছর দশেক আগে থেকে) মাঠের চার 
ধারে কোথাও কোথাও গভশর নলক-প বাঁসয়ে, আবার ডি. ভি,সি-র জল 
পাওয়াব ফলে মাঠে আঁধক ফলনশনল গ্রীত্মের ধানের চাষও হচ্ছে। 

এই মাঠে হৈমন্তী ধানের চাষে বেশ কিছুটা বোশিজ্ট্য আছে। মাঠের চার 
পাশে কিছ? কিছ অংশে সাধারণ রোয়া চাষ হলেও মাঠের অধিকাংশটাই বুনন 
ধানের চাষ | চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকে মাঠে লাঙ্গলে ( আজকাল 
ট্রাকটবও হয়েছে ) চাষ দিয়ে ছিটিয়ে ধান বোনা হয়। পরে বৃষ্টির জল মাঠে 
একট; একটু করে জমার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের ধান গাছও বড় হ'তে থাকে। এক 
সঙ্গে অধিক জলের চাপে বা বন্যার জলে এই সব ধান গাছ জলের তলায় 
তাঁলয়ে না গেলে, চার পাঁচ ফুট পর্যন্ত জলেও এই সব ধান গাছ দাঁড়য়ে 
থাকে । দাঁড়য়ে থেকে জলের উপরে এক ফট দেড় ফুটের মত অগ্রভাগে 
শাখা প্রশাখা বিস্তার কবে। সেই সব শাখা প্রশাখা থেকে ধানের শীষ বার 
হয়। আঁধক জলে ফলা আমাদের অঞ্চলের এই সব ধানের নাম-_বাঁকুই, 
পানকলস, কাঁটসার ইত্যাদি । 

এই 'ীবরাট মাঠে বৃম্টির জল এবং মাঠের আশপাশের বহু জায়গার 
আঁতীরন্ত বৃষ্টির জলও নানা খাল দিয়ে এসে জমে । কিন্তু এত বড় মাঠের 
জলপ নিকাশের মান্র দুটি পথ আছে । দহাঁটি পথই মার্টিন রেলের (কিছ: দিন 
হ'ল মার্টন রেল বন্ধ হয়ে গেছে ) নীচে দুটি পুল 'দিয়ে-_একটি দক্ষিণ দিকে 
আর একাট পূর্ব দিকে । দাঁক্ষণের জলপর্থাট কিছুটা প্রশস্ত হলেও পৃবেরাট 
সংকণণ। মাঠের জল এই দুই পথ 'দয়ে বোরয়ে সংলগ্ন দুদকের দুটি খালে 
গগয়ে পড়ে, আর খালের এ জল গিয়ে পড়ে গঙ্গায় । 

এই ধবশাল মাঠের জল নিকাশের সমজ্ঠ্‌ ব্যবচ্থা না থাকায় বষয়ি, শরতে, 
হেমন্তে যখনই প্রবল বাষ্ট হয়, তখনই মাঠে জল জমে মাঠের ধানের গাছকে 
ডুবিয়ে দেয়। কখন হেমন্তের শেষে বা শীতকালে প্রবল বৃন্টি হলে, মাঠের 
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পাকা ধানও জলের তলায় ডুবে গিয়ে নষ্ট হয় । এই মাঠে চাষ করে ফসল 
পাওয়া এতই আঁনাঁশ্চত যে, এই অন্চলের লোকের মুখে এই কথাটা প্রবাদ 
বাক্যের মতই ঘোরে- কেদোর মাঠে চাষ, ভাবনা বার মাস । 

অথচ মাঠের এহটেল মাটি, খুবই উবর। 

যে বছর মাঠের ধান গাছ জলে ডুবে নষ্ট হয় না,সে বছর শরতের পর 
থেকে মাঠের জল কমতে থাকলে, হেমন্তে শীষের ভারে ধানের গ্লাছ জলের 
উপর শুয়ে পড়ে । হেমন্তে বা শীতে মাঠের চার ধারে জল না থাকার সে 
সব জায়গায় চাষীরা শুকনো ধান গাছ কাটে । মাঠের মাঝে তখনও জল 
থাকায় সেখানে চাষীরা জলে দাঁড়য়ে হাত দেড়েক করে ধান সমেত ভিজা 
ধানগাছ কেটে আঁটি বেধে (গ্থানণয় ভাষায় এই আঁটিকে বলো বড়ে ) শাল- 
[িতে (ছোট নৌকায় ) চাঁপয়ে খাল ধরে বাঁড়তে নিয়ে আসে । 


এখন এই িশাল মাঠের মধ্যেকার এই খালের কথা কিছ: বাল-_ মূল খাল, 
শাখা খাল করে মাঠে এ শালাত ও ডোঙা যাতায়াতের জন্য অনেক খাল আছে। 
িম্তু এই সব খাল যে কোন: যুগে কতকাল আগে কাটা হয়োছল, তা কেউ 
বলতে পারে না। মাঠের সেই বহৃকাল আগের কাটা খাল ক্রমশঃ মজে গয়ে 
গায়ে একর্‌প মাঠের আশপাশের জমির সমান স্তরে এসে যায়। তাই চাষাঁদের 
এঁ শবশড়ে ধান বোবাই করা শালাত বরাবরই ঠেলে ঠেলেই আনতে হয়। 
মাঠের মাঝখান ছাড়িয়ে উপরের দিকে খালে প্রায় জল না থাকায়, কিংবা 
নাম মান্ন থাকায় চাষীদের বোঝাই শালাত ঠেলে আনতে খুবই কষ্ট হ'ত। 

কেদোর মাঠ মূলত এক ফসলা- হৈমন্তী ধান চাষের-_মাঠ হলেও তখন 
এখানে বোরো চাষও কিছ দি? হ'ত । চাষাঁরা সাধারণতঃ মাঘ মাসে রোযা 
করে চৈগ্র-বৈশাখে ধান কাটতো | এই বোরো চাষ হ'ত মাঠের বিলগুলোর গায়ে 
গায়ে । কারণ, বিল থেকে সেচের জল পাওয়া যেত। মাঠে ছোট বড় করে 
প্রায় শ'খানেক বিল আছে। 

মাঠে যে প্রচুর মজা খাল রয়েছে, সেগুলো একটু গভশীর করে কাটা হলে এবং 
খালের সেই জল বেধে রাখলে খালে বরাবরই জল থাকে, তাতে মাঠে আরও 
প্রচ বোরো চাষ হতে পারে । তাছাড়া খালে জল থাকলে হৈমন্তী ধানের 
“বংড়ে' বোঝাই শালাঁত নিয়ে যেতে চাষাঁদের স্হাবধা হয় ! 

মাঠের এই খাল সংস্কার এবং বষারি সময় মাঠের আঁতরিন্ত জমা জল 
নিকাশের ব্যবস্থার জন্য তখন “কাদুয়া খাল সংস্কার সাঁমাতি* নামে একাঁট সমিতি 
গঠন করে ছিলাম । আম ছিলাম এ সামাতর সম্পাদক । 

মাঠের প্‌রদকে মার্টিন রেলের নীচে দয়ে জল 'নিকাশের পথের সংলগ্ন 
ধাঠের বাইরে যে বড় খাল, সেই খালের মুখেই একটা বেশ মোটা ঘাঁধ বাঁধা 
গ্াকে। গ্রীন্মকালে আশপাশ থেকে মাটি এনে প্রাতি বছরই শত্ত করে এই 
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বাঁধটা বাঁধা হয়। বাঁধ কাটান হয় কাকের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের 
প্রথমে । 

কেদোর মাঠে ছোট বড় করে যে প্রায় এক শ' বিল আছে। গ্রীত্ম কালে 
মৎসাজীবারা এ সব বিলের মাছ ধরলেও একেবারে নিঃশেষ করে ধরতে পারে 
না। কিছু না কিছু মাছ থেকেই যায় । তাছাড়া বার সময় মাঠের পাশ্ববতর 
অনেক গ্রামের পুকুরের মাছও জলে ভেসে এসে মাঠে পড়ে । এই সব মাছের 
উম থেকে আপনা হতেই প্রাত বছর মাঠে প্রচুর মাছ জন্মায় । আধাট়ে ডিম 
ফোটা এই মাছ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘে বড় হয় । 

মাঠের পূর্ব দিকে জল নিকাশের পথের সংলগ্ন খালের মুখে যে বাঁধের 
কথা বলেছি, জেলেরা সেই বাঁধ কাটিয়ে মাছ ধরে এই সময়েই । অগ্রহায়ণ মাস 
থেকে প্রায় তিন মাস ধরে মাঠ শ্াকয়ে যাওয়ার আগে পযন্ত যখন মাঠের 
জল এই পথ দিয়ে বোরয়ে যায়, তখন এ জলের সঙ্গে মাঠের প্রচুর মাছও 
যায়। জেলেরা খালের মুখে নানা ধরণের জাল পেতে এঁ মাছ ধরে এবং মাছ 
বেচে লাভও করে প্রচুর । 

খালের এই মুখটা অথাৎ বাঁধ দেওয়ার জায়গাটা চ্ছানীয় এক অতাল্ত 
প্রভাবশাশী ও 'বিরাট ধনী জমিদারের খাস এলাকার ছিল। তান প্রাত বছর 
জেলেদের কাছ থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে তাঁর এই জায়গাটা জমা 
গবাঁল করতেন। 

বযাঁকালে প্রবল বৃষ্টি হলে মাঠে যাতে না জল জমে; সেজন্য এই বাঁধ 
কাটিয়ে এখান "দয়ে জল বার করা একট: সহজ পথ । অথচ প্রতাপাম্বিত 
জাঁমদার এই বাঁধ সেই অগ্রহায়ণের আগে, বড় জোর কাঁতকের মাঝাগাঝর 
আগে কিছুতেই কাটাতে দিতেন না। 

কেদোর মাঠে বষায় প্রায় প্রাত বছরই আঁতারন্ত জল জমে । মাঠের জল 
নিকাশের জন্য বাঁধ কাটানোর অনুরোধ নিয়ে গেলে 'িতনি বলতেন-_-এখন বাঁধ 
কাটলে জলের সঙ্গে মাছের ডিম এবং নতুন চারা মাছও সব বোরয়ে যাবে । পরে 
মাঠে আর মাছই তো থাকবে না। তাই আমার এঁ জমা বিলির হাজার হাজার 
টাকা দেবে কে? মাঠ ডুবে গেল তাতে আমার কি? 


একবার বযাকালেও নয় বৈশাখ মাসেই প্রবল বধণে কেদোর মাঠ গেল 
ডুবে। সে দিনটা আমার আজও মনে আছে। এইজন্য যে, সোঁদন ছিল 
২৫শে বৈশাখ । তখন পশ্চিম বঙ্গে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম দন 
বলে ছহাটর 'দিন হিসাবে চাল? হয়ে গেছে । এ ছুটির 'দনে আমাদের ওখান- 
কার এম. ই. স্কুলের হল ঘরে-_( আম তখন এই স্কুলের সেক্রেটাঁর, পরে এই 
গ্কুঙগ হায়ার সেকেন্ডারণ স্কুলে উন্নত হয়েছে ) আমাদের ইউানয়নের হেল্থ 
গেস্টারের স্থান নিবচিন নিয়ে একটা সভা ডেকেছি। আর এ দিনই বিকালে 
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আমতায় একটি পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথ সম্পকে আমার বন্তুতা দেওয়ারও কথা । 
তাই ২৪শে বৈশাখ প্রবল বাঁষ্টর মধ্যেও কলকাতা থেকে বাঁড় গিয়েছিলাম । 
বাঁড় গিয়ে দৌখ-কেদোর মাঠ ডুবে অথাৎ মাঠে জল জমে সমদ্্রবৎ হয়ে গেছে। 

সকালে হেলংথ সেণ্টারের মিটিং কোন রকমে সারলাম । বিকালে রবান্দ্র- 
সভায় থাকতে পারবো না ভেবে দুপুরে বাড়তে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা লেখা 
লিখে আমতার পাঠাগারের উদ্যোস্তাদের হাতে দিই । দিয়ে, মা্টিনের রেলের 
নীচের সেই পুলের জল 1নকাশের পথের কাছের বাঁধটা কাটানো যায় দিনা 
দেখতে গেলাম । ওখানকার স্থানীয় অনেক গণামান্য ব্যান্তর সঙ্গেও দেখা 
করলাম। তাঁদের কয়েকজনকে নিয়ে সন্ধ্যার পর জাঁমদারবাবূর কাছে বাঁধ 
কাটানোর অন:রোধ নিয়ে দেখাও করলাম । 

1তাঁন বললেন--অনেক টাকা খরচ করে এ বাঁধ বাঁধা হয়েছে । এখন বাঁধ 
কাটালে এ বছর আর বাঁধ বাঁধা যাবে না। তাহলে আমার জেলে বালর 
টাকাটা দেবেকে? ওবাঁধ আম 'িছ্‌তেই কাটাতে দোব না। মাঠ ডুবে 
গেল, তাতে আমার ক ? বাঁধ কাটতে গেলে লাঠালাঠ খুনোখাান হয়ে যাবে 
এই বলে 'দিচ্ছি। 


জামদারের কাছ থেকে ফিরে এসে সঙ্গী একজনের বাড়তে রান্রে থাকলাম । 
এ রান্রেও গ্রবল বৃঁন্ট। সকালে উঠে একেবারে সিধা কলকাতায় আমার বাসায় 
চলে এলাম । এসে কয়েকটা দরখাস্ত লিখে, সেই সব দরখান্ত হাতে গনয়ে, সেচ 
মন্ত্রী, হাওড়ার জেলা ম্যাঁজদ্ট্রেট, হাওড়ার এস. ডি. ও-র সঙ্গে দেখা করলাম । 
হাওড়া জেলায় দুটা মহকুমা-উল.বোঁড়য়া ও হাওড়া । এ বাঁধযেজায়গায় 
সেটা হাওড়া মহকুমায় । এবং হাওড়া মহকুমার অন্তর্গত বড়গাছিয়া থানার 
অধাীন। 

আমার দরথান্ডতে বন্তব্য ছিল--বাঁধ কাটিয়ে মাঠের জল বার করে দিতে 
পারলে, মাঝ মাঠে না হলেও মাঠের চার পাশের উষ্ডু লক্ষ লক্ষ 'িঘা জাঁমর জল 
নেমে যাবে। জ্যৈষ্ঠের খর রোদ্রে মাঝ মাঠেরও অনেকাংশের জল শুকিয়ে 
যাবে। তখন আবার চাষীরা মাঠে চাষ করতে পারবে । 

সেচমন্তী, জেলা শাসক, হাওড়ার মহকুমা শাসক সকলেই আমার দরখান্তের 
বন্তব্য সমর্থন করলেন। এই সময় আম হাওড়ার জেলা শাসক ও মহকুমা 
শাসককে বললাম--বাঁধ কাটাতে গেলে খুনোখ্যান হতে পারে । তাই আপনারা 
বড়গাছিয়া থানার ও, ীস..কে (দারোগাকে ) লিখে দিন, তান যেন কিছু 
পুলিশ পাঠিয়ে দেন। পাীলশের উপাচ্থিতিতেই আমাদের লোকজন বাঁধ 
কেটে দেবে । 

এ*রা গলথে দলে, সেই লেখা 'নয়ে বড়গা'ছয়া থানার ও. 'স-র সঙ্গে 
দেখা করলাম । তান কিছ পীলশ আমার সঙ্গে দিলেন। সেই পালশ 


১৮৬ 


বাহিনী নিয়ে বাঁধ কাটান হ'ল। অত পুলিশ দেখে জামদার আমাদের 
কাছে এলেন না। মাঠের জল বোরয়ে যাওয়ায়, সে বছর মাঠে বেশ ভালই 
চাষ হয়োছল । 

এরপর থেকে একটা আলাখত ব্যবস্থাই হয়েছে এই যে, মাঠে আতারন্ত জল 
জমলেই জল নিকাশের জন্য এ বাঁধ কাটিয়ে লক্ষ লক্ষ ঘা জাঁমর ধান রক্ষা 
করা হয়। জামদার আর বাধা দেন না। 


মাঠের আতরিস্ত জমা জল িনকাশের জন্য মার্টিনের রেলের নীচের ছোট 
পুল যাতে আরও বড় করানো যায়, এজন্য তখন আম মার্টিন রেল কর্তৃপক্ষ ও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে বেশ যোগাযোগ করোছলাম । সেই সময়কার আমাকে 
লেখা সরকারের সেচ 'িবভাগের চিঠিগলর মধ্যে একটা কণটদম্ট গাঠ দেখাছি, 
আজও আমার পুরনো কাগজ-পন্রের মধ্যে রয়েছে । সেই চিঠিটা এই 
লেখার সঙ্গে দিলাম । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের এই চিঠি পেয়ে তখন মার্টিন রেল কর্তৃ- 
পক্ষের সঙ্গে দেখা করতে যাই। 

ঠক এই সময়টাতেই মাটন রেল কর্তৃপক্ষ লোকসানের জন্যই তাঁদের 
দর্ঘকালের এই রেলপথ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত 'নাচ্ছলেন। এর িছহাঁদন 
পরেই মাটন রেল উঠেও গেল । 

মার্টিনের রেল বন্ধ হলেও রেলপথের জায়গাটা মার্টনেরই থেকে যায়। 
তখন সেচ বিভাগ মার্টিন কর্তৃপক্ষকে না পেয়ে অপরের পারত্যন্ত জায়গায় 
একা কিছ? করতে চাইল না। 

ফলে কেদোর মাঠের আতারিন্ত জমা জল দ্রুত 'িনকাশের জন্য মার্টিন 
রেলের নীচের সেই ছোট পুল আর বড় করা গেলনা । তবে মাঠের জল 
1নকাশের প্রয়োজন হলে আগে জাঁমদারের যে বাঁধ আদৌ কাটানো যেত না, 
আমাদের সেই সংগ্রামের ফলে এখন প্রয়োজন বোধে সহজেই কাটানো যায় । 


মাঠের মধ্যেকার সেকালের মজা খাল, সে মজা খালও আজ আর নেই ॥ 

আমাদের কাদয়া খাল সংস্কার অন্দোলনের কয়েক বছর পরে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার যখন দেশের বহ জায়গায় ডি. ভি, স. প্রীতির সেচের জল সরবরাহ 
করে গরম কালে আধক ফলনশনল ধানের চাষের ব্যবস্থা করেন, তখন সরকার 
আমাদের এখানেও আমাদের মাঠের এ মজা খাল এবং আরও কিছু নতুন খাল 
কেটে আঁধক ফলনশণীল ধানের চাষের ব্যবস্থা করেছেন। 


স্বাচ্ছ্য-_ 
স্বাধীনতা লাভের অঙ্গ ছু দন পরেই পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ 
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গবধানচন্দ্র রায় স্থির করেন- গ্রামাণুলে সুচিকৎসার জন্য প্রাত ইউণনয়নে একটা 
করে ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার এবং প্রাতি থানায় একটা করে থানা হাসপাতাল 
স্থাপন করা হবে। গ্রীতাঁট ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে একজন পাস করা 
ডান্তার, একজন পাস করা কমপাউনডার, একজন পাস করা নার্স থাকবে 
এবং অন্যান্য কমণচাররাও থাকবে । হেলথ সেন্টারে আউটডোর বা বাহ 
গবভাগে রোগন দেখা ছাড়া, এখানে থাকবে চারটি মেটারাঁনাট বেড এবং ছশট 
জেনারেল বেড্‌। যেখানে এই ইডানয়ন হেলথ সেন্টার হবে, সেখানে এই 
হাসপাতালের জন্য স্থানীয় লোকদের কম করে সহবধা মত জায়গায় এক লস্তে 
& 'াবঘা জাম দিতে হবে এবং অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকাও দিতে হবে। 
এই হাসপাতাল তৈরির জন্য যত লক্ষ টাকাই লাগুক তা সরকার দেৰে, 
আর হাসপাতাল চালাবার সমন্ত খরচপন্র সরকারই বহন করবে। হেলথ 
সেন্টার মনোনয়নের জন্য ডাষ্্রক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, 'ডাঁন্ট্রক্ট সাভল সাজ্ন, মনো- 
নীত এম. এল. এ" প্রতীতদের নয়ে একটা কাঁমাটি থাকবে । 

ইউানয়ন হেলথ সেন্টারের ন্যায় থানা হাসপাতালের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাই 
হবে। তবে থানা হাসপাতালের জন্য স্থানীয় লোকদের দেয় জায়গা এবং টাকা 
ইউানয়ন হেলথ সেন্টারের তুলনায় বেশ দিতে হবে । আর সরকারও এখানে 
ডান্তার, নাস কমপাউনডার, রোগীর বেড ইত্যাঁদ সবই অনুপাতে বেশী 
রাখবে । 

থানা হাসপাতাল বেশ বড় ব্যাপার । তাই ছোট ইডীনয়ন হেলথ 
সেন্টারের দিকেই গ্রামের মানুষ নজর দিল বেশী । কিন্তু নজব দিলে 'ি 
হবে? ইউীনিয়নে অত হাসপাতাল করার জন্য সরকারের টাকা কোথায় ? 
তাই তখন অল্প যে কয়টা ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার চাল: হয়, তার জন্য 
সরকারের উপর মহলে ঘযাঁব বেশ প্রভাব ছিল এবং যাঁর এ উপর মহলে ঘোরা- 
ঘুর ও ধরাধার করার ক্ষমতা 'ছিলঃ িনই কেবল তাঁর অণ্চলে ইউনিয়ন 
হেলথ সেণ্টার করাতে পেরেছিলেন । 


আ'ম আমার এই বইয়ে আগে দৌখয়োছ- হাওড়ার গসভিল সাজন কাঁব 
মৃনীন্দ্রীপ্রয় তালুকদার আমার বিশেষ বন্ধ স্থানীয় ছিলেন। আযাসিম্টাণ্ট 
1সাভল সান ডাঃ ইন্দ ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন তাই । এদের উভয়ের 
বাসাতেই 'বাশষ করে 'সাভল সাজনের কোয়াটারে খুব জাঁক জমকে 
আমাদের সা'হত্য বাসরের ক'বার আঁধবেশন করাই । ইন্দুবাবূর আগ্রহে তাঁর 
হাওড়ার বাঁড়তে সাহত্য বাসরের একবার “বসন্ত উৎসব" হয়েছিল। তাতে কবি- 
দম্পাঁত নরেন্দ্র দেব ও রাধারানগ দেবী যথাক্রমে সভাপাঁত ও প্রধান 
আঁতাঁথ 'ছিলেন। আবাত্ব, নাচ, গান প্রভৃতির মাধ্যমে খুব জমাট সভা 
হয়োছিল। 
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ইউনিয়ন হেলথ সেণ্টার হচ্ছে শুনে, আম এই মুনীন্দ্রবাব্‌ এবং ইন্দু- 
বাবুর দ্বারস্থ হলাম । ডাঃ তালুকদার বললেন--আপনার ওখানে যাতে একটা 
হেলথ সেণ্টার হয়ঃ তার জন্য আ'ম আপ্রাণ চেষ্টা করবো । আমাদের 
হেলথ সেন্টার নবচিন কমিটির সদস্যদের অর্থাৎ ডাঁল্টর্ট ম্যা?জভ্টরেট প্রন্ভীতকেও 
আম বলবো। আপাঁন কেবল হাসপাতালের জন্য এক প্রটে ৫ িবঘা জম 
দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আর সম্ভব হলে হ।জার পাঁচেক টাকা সংগ্রহ করন । 
আপনার ওখানে আম একটা হেলথ সেণ্টার করে দোবই । 

এরপর তান হেলথ সেন্টার 'নবচিনের ব্যাপারে 'ডাল্টরক্ট ম্যাঁজন্ট্রেট ছাড়া 
আরও কে কে সদস্য আছেন, তাঁদের নামও বললেন । দেখলাম, তাঁদের মধ্যে দু 
একজন আমার 'াবশেষ পাঁরাচত। পরে তাদের কাছে গিয়েও এ ব্যাপারে 
আবেদন জানালাম । 


এঁদূকে হাসপাতালের জন্য জম সংগ্রহে আমাকে প্রথমটায় বেশ বেগ পেতে 
হয়োছিল। অতটা জমি সহজে কেউ ?দতে চাইছিল না। টাকা 'দয়ে ?কনংতে 
চেয়েও পাঁচ্ছলাম না। শেষে আমাদের পাশের রামচন্দ্রপুর গ্রামের গোবর্ধন 
পালের কাছে একাদন সকালে গেলাম । মনে আছে, সোঁদনটা ছিল-দোলযান্রা 
বাহোলি পবর দিন। গোবরধধনের কাছে যাবার সময় পথে ছেলেরা গায়ে 
প্রচুর রঙদল। গোবর্ধন আমার ছোট ভাইএর মত, খুবই স্নেহ-ভাজন। 
তাকে সমন্ত ব্যাপারটা খুলে বলায়, সে এক কথায় রাজী হয়ে তার বাঁড়র 
ণনকটে বড় পুকুরের পাড়ে & বার মত জঁিটা বিনামূল্যে সরকারকে দিতে 
সম্মত হ'ল। 

এই হাসপাতালের জন্য জায়গা পেয়ে যাওয়ায় আমার কাজ খা'নকটা 
এগয়ে গেল। 

সঙ্গে সঙ্গেই সিভিল সান এবং আপিম্টাণ্ট সিভিল সাজনকে জায়গার 
কথাটা জা'নয়ে এলাম ॥। এরপরও এই হাসপাতাল নয়ে এদের কাছে এবং 
হাসপাতাল িনবচিন কামণটর পারাঁচত সদস্যদের কাছে অনবরত যাতায়াত 
করতে থাঁক। এই সময় আযাসম্টান্ট গসাঁভল সাজন ইন্দুবাবু হাসপাতাল 
ণনবাচন কাঁমাটির দু জন সদসাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দেওয়া জায়গাটা 
দেখতে এলেন। দেখে পছন্দও করে গেলেন। 


যেহেতু আমাদের ইউনিয়নে হেল্থ সেশ্টার করাচ্ছি, সেজন্য এ সময় 
আমাদের ইউানয়ন বোডে“র প্রোসডেন্টকে সভাপাঁত করে ইউনিয়নের গন্যমান্য 
ব্যান্তদের য়ে একটা হাসপাতাল কাঁমাটি গঠন করে 'দয়োছলাম । আগম 
গছলাম এ কমিটির অন্যতম সম্পাদক ॥ 

একাঁদন আমাদের কমিটির সভায় জমি ঠিক করতে পেরোছি ব'লে, দেয় & 
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হাজার টাকাটার কথা উত্থাপন কার । সভায় অবশ্য সোঁদন এও বাঁল- টাকা 
যাতে দিতে না হয় আমি তারই চেত্টা করবো । আশা করাছ, টাকা দিতে 
হবে না। কারণ, আম জাঁনঃ আমাদের এই হাওড়া জেলাতেই ফিছহাদন 
আগে একজন এম. এল. এ' নিজের প্রভাবে বিনা টাকায় শুধু মাত জাম দিয়েই 
হাসপাতাল কঁরয়েছেন। আমি 'সাভল সার্জনের কাছে এবং 'ডান্ডুক্ট ম্যাঁজ- 
স্ট্রেটের কাছে এই নজীরটা তুলে ধরবো । আমার বিশ্বাস সাভল সান 
টাকার ব্যাপারে তেমন জোর দেবেন না। 


পরে একাঁদন গসাভিল সাজ“নের বাড়তে গিয়ে যেই তাঁকে বলেছি-_দাদা, 
এ & হাজার টাকাটা আর দিতে পারবো না। জাম 'দ্চৎ এতেই আমাদের 
হাসপাতালটা করে দিন । টাকা ছাড়াও তো" 

আমার এই কথার মধ্যেই মুনীন্দ্রাপ্রয়বাব বলে উঠলেন- গোপালবাব্‌, 
আপাঁন বলছেন টাকা দিতে পারব না, কিন্তু এইমান্র আপনাদের ইউনিয়ন 
বোডের প্রেসিডেন্ট যাঁকে আপাঁন স্বাস্থ্যকেন্দ্র কাঁমাঁটর প্রোসডেণ্ট করেছেন, 
?তাঁন এখানে এসে বলে গেলেন-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য দেয় & হাজার টাকাটা 
আমরা শশঘ্ই দিয়ে যাব। 

এই শুনে আমি আর ক বলবো 1 শুধু বললাম--তাহলে তো ভালই 
হল । টাকাটা ছাড় করাবার জন্য আপনাকে আর আপনাদের কাঁমাঁটর কাকেও 
ণকছহ বলতে হবে না। 

ণসাঁভল সাজ্নের কোয়ার্টার থেকে বোরয়ে একেবারে ধা গেলাম 
আমাদের ইউনিয়ন বোডের প্রোসডেন্টের কাছে। তান তখন হাওড়া শহরে 
একজনের একটা বড় লোহার কারখানায় ম্যানেজার করতেন । গিয়ে এ প্রোস- 
ডেন্টকে বললাম-_-আপাঁন গসভল সাজনকে বলে এসেছেন & হাজার 
টাকা দেবেন? 

_হাঁ। 

_ টাকাটা কি আপনার ইউীনিয়ন বোর্ডের তহবিল থেকে দেবেন, না চাঁদা 
তোলা হবে ? 

_-কিছ করতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করেছি। যে গ্রামে হাস- 
পাতাল হচ্ছে, সেই রামচন্দ্রপুর গ্রামই এ টাকাটা দেবে। ওদের গ্রামের একটা 
1শবোত্বর বড় পুকুর আছে । সেই পদুকুরটা জেলেকে জমা 'বাঁল 'দয়ে তার 
কাছ থেকে আগ্রম টাকা নিয়ে ওরা আমাদের দেবে । 

এরপর প্রোসডেন্ট মশায় যে কথাটা বললেন, সে-কথা শুনে আম প্রায় 
হতবাক: হয়ে গেলাম । তান বললেন_দেখুন গোপালবাবু* আপাঁন এক তো 
এই দুল'ভ জানিষ হাসপাতালটা আনলেন । তার উপর আবার 'বনা টাকায় 
যাঁদ হাসপাতালটা কারিয়ে দেন, তাহলে ইউনিয়ন বোডে“র প্রোসডেণ্ট হয়ে 
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আমার 'কি একটু সম্মানে লাগে না! তাই আম টাকাটা দোব বলে এসোছ । 
এই টাকার জন্য আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। এ আ'মই ব্যবদন্থা 
করে একদন 'সাঁভিল সাজনের হাতে নিয়ে আসবো । 


যথা সময়ে সরকার কর্তৃক আমাদের হেলথ সেণ্টার নিবচিত হ'ল । পরে 
সরকারণ টাকায় হাসপাতালের জন্য বাড়ঘর ইত্যাঁদ তোর হল । ঘর বাঁড় 
হয়ে গেলে, ডান্তার, নার্স প্রন্ীতরা এলেন এবং হাসপাতালও চাল? হয়ে গেল। 

হাওড়ার 'সাভল সাজন বম্ধুবর কাব মুনীন্দ্রীপ্রয় তালুকদারের গবশেষ 
চেষ্টায় আমাদের এই হাসপাতাল যে তখন সম্ভব হয়োছল, এটা স্বীকার 
করতেই হবে। 

পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্ক সাহায্যে সেদিনের সেই হাসপাতাল 
আজ আরও বড় হাসপাতালে পাঁরণত হয়েছে। 


1শক্ষা-_ 
বালক 'বদ্যালয়-- 

«আমাদের অণ্ল ও আমার ছেলেবেলা” অধ্যায়ে আমাদের এখানে বনেশ্বর- 
পুরে আমাদের তিনখানা গ্রামের নামে একাঁট উন্নতমানের উচ্চমাধ্যমিক 
বিদ্যালয় এবং আনুলিয়ায় একাঁট বালকা বিদ্যালয় আছ বলোছ। 

উচ্চমাধ্যামক বদ্যালয়ট সামান্য একাঁটি পাঠশালা থেকে বহু বছর ধ'রে 
উন্নতির 'দিকে ব্রমবাধ্ত হয়ে, আজকের এই রুপ ধারণ করেছে । এই 
পবদ্যালয় যখন এম. ই. বা মধ্য ইংরাজ 'বদ্যালয় ছিল, তখন কয়েক বছর আম 
এই 'বদ্যালয়ের সেক্কেটার বা সম্পাদক 'ছলাম । তখন এই এম. ই. স্কুলকে 
জহীনয়র হাই স্কুল করার অথাৎ স্কুলকে ৬ষ্ট শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে উন্নত 
করার চেম্টা করেছিলাম । 

স্কুলে সম্পাদক থাকার আগে এবং পরেও অনেক দিন পর্যন্ত এই স্কুলের 
সঙ্গে আমার বরাবরেরই একটা যোগ ছিল। স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহে 
আমাদের অণ্চলের ধন ব্যান্তদের কাছে দল বেধে ঘুরোছি। কখন কখন 
স্কুলে ( অবৈতাঁনিক ভাবে ) শিক্ষকতাও করোছি। 


বালিকা বদ্যালয়-_ 

আ'ম যখন কলেজে পাঁড়, তখন আমাদের £তনখানা গ্রামের বয়োবৃদ্ধ 
বিদেযাৎসাহণ ব্যান্তুরা আনূুলিয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় বা বালিকাদের জন্য 
একটি পাঠশালা খুলে 'ছিলেন। শিক্ষক ছিলেন একজন। তাঁর বাঁড় ছিল 
মোদনীপরে । 

এই শিক্ষক মশায় বাঁড় গেলে, কিংবা অসুখে পড়লে, আমি তখন বাড়তে 
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ধ্লাকলে এই বালিকা বিদ্যালয়ে (অবৈতাঁনক ভাবেই ) পাঁড়য়োছও। একখানা 
ঘরের এই বিদ্যালয়টি ছিল ছিটেবেড়ার, ছাউনি ছিল খড়ের। কিছুদিন 
চলার পর হঠাৎ একরান্রে এই খড়ের পাঠশালা ঘরাঁট পড়ে ছাই হয়ে বযায়। 
চ্ছানাভাবে পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেল । মোদনীপুরের শিক্ষক মশায়ও চিরদিনের 
জন্য তাঁর দেশে চলে গেলেন । 

এরপর আরও কয়েক বছর কেটে গেল । পূবেন্তি বয়োবৃদ্ধ বিদ্যোৎসাহীরা 
আবার একটা বালিকা পাঠশালা খুললেন। পাঠশালার 'নজস্ব ঘর না 
থাকায়, একবার এখানে, একবার ওখানে এইভাবে পাঠশালা বসত । ছান্নী 
সংখ্যা খুবই অজ্প। তাদের যৎসামান্য বেতন, আর কারও কারও দেওয়া 
চাঁদায় কোন রকমে শক্ষক মশায়কে কিছ ছু দেওয়া হ'ত। তখন এ 
পাঠশালা 'ছিল একরপ না চলারই মত । 


ঠিক এই সময়টায় দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে । দেশের স্বাধীন সরকার 
দেশে সামীগ্রকভাবে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্ত-শিক্ষা শবষ্তারেও মন দিলেন । 
তখন সরকার মেয়েদের ক্ষার জন্য গ্রামাণলে প্রাথামক িদ্যালয়ও অনুমোদন 
করতে লাগলেন। তবে সংখ্যায় 'িতান্তই কম। সরকারের উপর মহলে 
প্রভাব থাকলে এবং জোর তদ্বির করতে পারলে, একটা স্কুলের অনুমোদন 
আদায় করা যায়, নইলে কোনই আশা নেই । 

এই সময় লেখক ও সাংবাঁদক 'হসাবে সরকারের এ উপর মহলে 
আমার একটু আধটু পাঁরচিতি থাকার, বেশ িছাদন ঘোরাঘুঁরর পর একাঁট 
বালিকা 'বদ্যালয় অনুমোদন করাই । স্কুল হ'ল। স্কুলের জন্য একজন 
সুদক্ষ এবং আঁভজ্ঞ শিক্ষকও আনলাম । হীন পূর্ববঙ্গের মানূষ-_নাম 
ক্ষেত্রমোহন দাস ভৌমিক । এর *বশুরমশায় কলকাতায় আমার পাঁরাঁচিত 
ছিলেন। ক্ষেত্রবাবকে এনে আমার এক জ্ঞাতি দাদার বৈঠকখানায় তার 
সপাঁরবারে থাকার ব্যবস্থাও করে দিলাম ॥। এই ক্ষেব্রব্রাব আজ আমাদের এ 
অণ্ুলের একজন স্ছায়শ বাঁসন্দা হয়ে গেছেন । 

ক্ষেন্রবাবুকে আনার পরই একজন ধনী দাতাকে ধার। হন কলকাতা- 
বাস আনহালয়ার বৈদানাথ দাস। 

পাঠশালার আগের শিক্ষক ম্যাত্রক পাশ ছিলেন না বলে তাঁকে সরকার 
অনুমোগদত নতুন বিদ্যালয়ে আর রাখা গেল না। তবে এই সময় কলকাতার 
ণপ. এম, জি বা পোম্টমাস্টার জেনারেলকে ধরে এখানে যে সাব পোষ্ট আঁফস 
আনাই সুপারিশ করে তাঁকে তার পোষ্ট মাস্টার করানো হ'ল । 

এরপর আনাুলয়ার রুকিমনী মণ্ডলের দেওয়া জায়গায় এবং প্রধানতঃ 
বৈদ্যনাথবাবুর এবং আরও কারও কায়ও দেওয়া দকছ? অর্থে বিদ্যালয় গৃহ 
গড়ে উঠল । স্কুলও এখানে চলে এল । 


৯৩ ১৯৩ 


ক্রমে স্কুলের ক্লাস বাড়তে লাগল, একজন একজন করে শিক্ষকও নেওয়া 
চল্‌ল। বৈদ্যনাথবাবু বেশখ টাকা দেওয়ায় তাঁর মায়ের নামেই বিদ্যালয়ের 
নামকরণ হ'ল। 

এই বিদ্যালয়ের প্রথম দিকে বেশ কিছীদন এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ 
থাকলেও, পরে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় আর তেমন যুত্ত থাকতে পার 'নি। 
তখন গ্রামের 'বদ্যোৎসাহীরা এই বিদ্যালয়কে ক্রমশঃ বড় করে উচ্চ ইংরাঁজ 
বিদ্যালয়ে পাঁরণত করেন। অবশ্য তখনও এই স্কুলের সঙ্গে একটা ভাল রকম 
যোগসত্র আমার ছিলই । 


নৈশ বিদ্যালয় 
স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারও দেশের 


সার্বিক উন্নয়নে যে সকল প্রকঞ্প গ্রহণ করেন, সে সবের মধ্যে নিরক্ষরতা 
দুরশীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষাও ছিল অন্যতম । 

বাঙ্গলায় সাক্ষরতা প্রচারে ও প্রসারে যান ছিলেন অন্যতম পুরোধা, 
বর্ণপাঁরিচয় প্রভাত গ্রন্থের প্রণেতা সেই প্রাতঃস্মরণীয় নিদ্যাসাগর মশায়ের 
মৃত্যুর জঙ্ঞ শত বৎসর সম্প্রাত পূণ হ'ল । এই সময় থেকেই, বিদ্যাসাগর 
মশায়কে স্মরণ করেই যেন পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও পাঁশ্চম বঙ্গের সমাজ সেবণ 
মানুষরা পরা উদ্যমে আগয়ে এসেছেন দেশের 'নরক্ষরতা দূরশকরণের বলত 
নিয়ে । এরা কাজে সফলঙাও অজর্ন করছেন । 

স্বাধীনতা লাভের পরেই খন 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ আভষান প্রথম শুরু 
হয়, তখন সরকারের পক্ষ থেকে এর পরিচালনার বা দেখাশুনার ভার ছিল 
জেলায় জেলায় ডী'স্ট্রক্ট সোসাল এডুকেশন আফসার বা জেলা সমাজ কষা 
আধকারিকের উপর | 

তখন সরকারের তরফ থেকে যে সব নৈশ বিদ্যালয় বা বয়স্ক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়োছল১ সেই সব 'বদ্যালয়ে একজন করে চ্ছানীয় কোন ব্যান্ত 
[শিক্ষকতা করতেন। সেজন্য সরকার তাঁকে যৎসামান্য বেতন দিতেন । এ সব 
স্কুলে সরকার থেকে প্রথম পাঠ্য বই, স্লেট, পেনাঁসল, নানা ধরণের শিক্ষা 
সংক্রান্ত লেখা চাট হ্যাসাক আলো, কেরোসিন, বাত ইত্যাঁদ, কিছ 
আন:সাঙ্গক খরচও দেওয়া হত। তখন আমাদের এখানে ট্রানাঁজস্টার রোডও 
চালু হয় ন। তাই সংখ্যায় খুবই অল্প হলেও কোন কোন নৈশ বিদ্যালয়ে 
ব্যাটার চালত রোডও দেওয়া হ'ত। আর সাধারণভাবে লোক শিক্ষা বা 
বয়স্ক শিক্ষার জন্য কোন কোন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে মাঝে মাঝে যাত্রা, কথকতা 
ইত্যাদরও ব্যবচ্থা হ'ত। এর খরচ দিতেন সরকার । 

তখন যে সব স্বেচ্ছাসেবা প্রাতত্ঠান নৈশ বিদ্যালয় বা বয়স্ক বিদ্যালয় 
চালাতেন, জেলা সমাজ শিক্ষা আধকারিকের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ থাকলে 
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তাঁরা শিক্ষকের বেতন পেতেন না বটে, তবে বই, স্লেট, পেনাঁসল, চাট 
ইত্যাদ পেতেন। 

এঁ সময় আমাদের গ্রামে হাটতলায় আমিও এক বয়স্ক 'বদ্যালয় বা নৈশ 
ধবদ্যালয় চালাতাম। আমাদের গ্রামের বালিকা 'বদ্যালয়ের জন্য যে 
ক্ষেত্রমোহন দাস ভৌমিককে শিক্ষক হিসাবে নিয়ে যাই, তিনিই সম্্যার গদকে 
বয়স্ক 1বদ্যালয়ে পড়াতেন । তাঁর বেতন দিতাম আম নিজেই । প্রথম দকে এই 
বিদ্যালয়ের জন্য বই, স্লেট, পেনসিল, হ্যারকেন, কেরোসিন ইত্যাদি সবেরই 
বায় বহন করতাম আমি । আমি নিজেও কখন কখন পড়াতাম ॥ 

আমাদের হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা আ'ধকাণরক 'ছিলেন তখন মন্মথনাথ 
রায়। এই মন্মথবাবুর সঙ্গে আলাপ পাঁরিচয় হলে, পরে এই পারচয় বম্ধৃত্বের 
পযাঁয়ে গিয়ে পেশছলে এবং তান আমাদের কাজে সম্তুষ্ট হলে আমি আগার 
নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষকের বেতন বাদে মন্মথবাবূর কাছ থেকে সকল 
সুযোগ সাবধাই, এমন ক হ্যাসাক আলো, ব্যাটার চালিত বুশ রেডিও 
পেয়োছলাম । একবার যাল্লা করানোর জন্য কিছ? টাকাও পেয়েছিলাম । 

1কন্তু এত সব পেলে এবং আমাদেরও প্রবল উৎসাহ থাকলে কি হবে 2 
আসল যারা বয়স্ক ছান্র, তাদের নিয়ামত নৈশ বিদ্যালয়ে আনাই ছিল সব চেয়ে 
বড় সমস্যা । এই বয়স্ক ছাত্রদের প্রায় সকলেই 'ছিল, চাষী ও মুটে মজুর । 
এরা বষাঁর সময় মাঠে লাঙ্গল দেওয়া, রোয়া, নিড়েন দেওয়া প্রভাতি নানা ধরণের 
চাষের কাজে ব্যন্ত থাকে, হেমন্তে ও শীতে এরা ফসল কাটা, ফসল তোলা 
ণনযেও ব্যন্ত। আর এজন্য খাটতেও হয় হাড়ভাঙ্গা খাটহান। বছরের অন্যান্য 
সময়েও এদের গছ না কিছ কাজ করতেই হয়। এদের সাঁত্যকারের অবসর 
থাকে খুবই কম। দিনের অত পারশ্রমের পর রান্রে এরা পড়তেই আসতে 
চায় না। 

আমার দিদ্যালয়ের বয়স্ক ছান্নরা যাতে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসে, সেজন্য 
আদি হাটতলায় 'মধ্টর দোকান থেকে 'মাঁন্ট নেও এদের থাইয়োছ। তবুও 
এদের নিয়মিত আনতে পার 'ন। 

এই নৈশ বিদ্যালয় চালানোর সময় গ্রামের এবং আশ পাশের গ্রামের 
অনেকের সহানৃভ্ভীত পেয়োছ, 'কন্তু নৈশ বিদ্যালয়ে নিয়মত ছান্ন আনার 
ব্যাপারে এরাও গকছ: সাহাধ্য করতে পারেন ন। 

প্রথম প্রথম উৎসাহে যে সব ছান্র বিদ্যালয়ে এসেছিল, একট আধটু শিখতে 
থাকলেও, ক্রমশঃ বাড়ির ও গৃহস্থালীর কাজের চাপে তাদের সে উৎসাহও কমে 
যেতে লাগল । 

এইভাবে বেশ কিছুদিন বিদ্যালয় চালাবার পর মূলতঃ ছাত্রের অভাবেই 
বিদ্যালয় বম্ধ করে দিতে হাল। তখন সরকারের দেওয়া রেডিও, হ্যাসাক 


ইত্যাঁদ সরকারের হাতে ফেরৎ দিয়ে এলাম । 
১৯৫ 


পাঠাগার : পাঠাগার আন্দোলন ও বই মেলা-_ 

১৯৭৯ সালে পাঁশ্চমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন পাস হওয়ার ফলে এখন সারা 
পশ্চিম বঙ্গে সরকার পোষত হাজার হাঞ্জার গ্রামীণ পাঠাগার, শহর গ্রন্থাগার 
ইত্যাদি হয়েছে । এই সব পাঠাগারের কমর্রা সরকার থেকে ভাল মতই বেতন 
পেয়ে থাকেন। 

এই সরকার পোঁধত পাঠাগারগুলি বাদে হাজার হাজার_ বেসরকারী 
স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পাঁরচাঁলত-_পাঠাগারও দেশে রয়েছে । সব দিক 
থেকেই এই সব পাঠাগারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কোন রকমে 
চলে। 

কয়েকজন 'বিদ্যোৎসাহীকে নিয়ে আমি একসময় গ্রামের হাটতলায় একটি 
সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেছিলাম । আমাদের গ্রামের একজন শিক্ষক মশায় 
বিকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য গাবনা বেতনে কাজ করতেন, পাঠকদের বই লেন দেন 
করতেন । বইএর সংখ্যাও নিতান্ত কম 1ছল না। 

এই পাঠাগার তখন অনেকাঁদন ভালই চলোছিল। 

গ্রাহকদের মাসিক চাঁদা এবং পাঠাগার পাঁরচালক সাঁমাতির সদস্যদের 
বিশেষ চাঁদা ছাড়া একবার সরকারের কাছ থেকে সাত শ টাকা বই কেনার জন্য 
পেয়োছিলাম বা আদায় করোছিলাম । তখন বইএর দাম এখনকার মত আকাশ 
ছোঁয়া ছিল না। এ সাতশো টাকাতেই তখন অনেকগুলো বই 1কনতে পেরে- 
গিলাম। অনেক ব্যান্ত বা প্রাতভ্ঠানের কাছ থেকেও বই সংগ্রহ করতাম। 


তখন সাধারণতঃ আমাদের হাওড়া জেলার এক পাঠাগারের সঙ্গে অন্য 
পাঠাগারেরও যোগাযোগ ছিল । এই সময়েই আমরা আমাদের জেলার বেশ 
কয়েকজন পাঠাগার পাঁরচালক মিলে “হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ' করোছিলাম । 
আমাদের সেই পাঠাগার সংঘের কমীদের ফটো সহযে সংবাদ তখন আমরা 
১৩৫১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবষে”র সামায়কীতে প্রকাশ করোছিলাম, তা 
এখানে উদ্ধৃত করা ছ-- 

হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন 

সম্প্রীত হাওড়া গার্লস কলেজে হাওড়ার প্রায় ১০০ পাঠাগারের প্রাতীনাধ- 
দের লইয়া হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন হইয়া গিয়াছে । হাওড়ার জেলা 
শাসক শ্রীরণাজৎ কুমার রায় আই-স-এস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। 
সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীপ্রয়রঞ্জ সেন এম. এল, এ এবং 
প্রধান অতাঁথর আসন গ্রহণ করেন কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের উপগ্রম্থাগারিক 
শ্রীসাবোধকূমার মুখোপাধ্যায় । হাওড়া জেলার সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক 
শ্রীমন্মথনাথ রায়ের সহায়তায় সম্মেলনটি বিশেষ ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয় । 
সম্মেলনে মোট ২৪ জন সদস্য লইয়া বান বৎসরের জন্য একটি কাষকরণ 
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সমিতি গঠিত হয়। নিম্নালাখত ব্যান্তাদগকে সামাতর কম“কতাঁ নিষুন্ত করা 
হইয়াছে । সভার্পাঁত শ্রীরতনমাঁণ চট্টোপাধ্যায় এম. এল. এ. সহ-সভাপাঁত-- 
অধ্যক্ষ শ্রীবজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অমরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক 
শ্রীগ্োষ্ঠাবহারী চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক- শ্ত্রীগোপালচন্দ্র রায়, শ্রীহেমন্ত 
কুমার ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ- শ্রীদেবীগ্রসন্ন রায় । 


এই সময় আমরা একবার আমাদের পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে জেলার 
গ্রন্থাগাণরকদের এক সপ্তাহ ধরে গ্রন্থাগার 'বদ্যা শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা 
করোছলাম । 

এ সম্বন্ধেও ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা “ভারতবর্ষ” পান্রকায় 
সামায়কীতে যে সংবাদ প্রকাশ করোছলাম, তা এই-- 

হাওড়ায় গ্রন্থাগাঁরক শিক্ষা সপ্তাহ 

হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে গত এঠা জানুয়ার হইতে ১১ই 
জানয়ার পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপণ হাওড়া গালস কলেজে গ্রন্থাগ্রারক শিক্ষা 
বাবস্থা হইয়া গিয়াছে । হাওড়া জেলার 'বিভন্ল অণলের প্রায় দেড়শত গ্রন্থাগার 
ইহাতে যোগদান কাঁরয়াছল । 'শক্ষাপ্রাপ্ত আভজ্ঞ গ্রন্থাগারকাদগের 
অধ্যাপনা ব্যতীত 'বাভন্ন দিনের সভায় পাঁশ্চম বঙ্গ ব্যবস্থা পারষদের সভাপাল 
শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটার 
ডঃ ভি. এম. সেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রম্থাগারক ডঃ কেশবন, কলকাতা 
ণবশ্বাবদ্যালযের উপ-গ্রন্থাগাঁবক সুবোধ মুখোপাধ্যায়, পাশ্চম বঙ্গ সরকারের 
সমাজ ক্ষার প্রধান পাঁরদশ"ক নাঁখলরঞ্জন রায়, হাওড়া জেলার জনাশিক্ষা 
প্রাধকারক মন্মথনাথ রায় ও 'িবখ্যাত সাহত্যিক বনফুল, মনোজ বস:, 
গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ প্রীত গ্রন্থাগার পাঁরচালনা সম্বন্ধে বন্তুতা 
করেন। 


যে দিনের সভায় বনফুল ও মনোজ বসু গিয়ে 1ছলেন, কলকাতা থেকে 
সোঁদন আ'মই তাঁদের আমাদের এঁ সভায় নিয়ে গিয়ে 'ছিলাম । আগে বনফুল, 
প্রবন্ধে আমি সে কথা বলোছ। 

আমাদের এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সময় আমরা জেলার 'বাভন্ন চ্ছানের 
পাঠাগারের বাষি'ক উৎসব ইত্যাঁদতেও যোগ দিতাম । এইরূপ একটি সংবাদ 
আমরা ১৩৬০ সালের ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষের সামায়কীতে প্রকাশ করে 
গছলাম । সংবাদাট এই-- 

কাব নবকৃফ স্মৃতি উৎসব 

সম্প্রাত কাব নবকৃষণ ভট্টাচাযের জন্মস্থান হাওড়া জেলার নারট গ্রামে 

তাঁহার স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে । এই সঙ্গে নারট নবকৃফ সাধারণ পাঠাগার 
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এবং নারিট বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রেরও বাঁধক আধিবেশন হইয়াছে। এই অন্ষ্ঠানে 
পোৌরোহিত্য কাঁরয়া ছিলেন উলুবোঁড়য়ার মহকুমা শাসক শ্রীহীরালাল রায় । 
ভারতবর্ধ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এল, এ, পশ্চিম বঙ্গ সমাজ 
শিক্ষার প্রধান পাঁরদর্শক শ্রীনাঁখলরঞ্রন রায়, হাওড়া ও হুগলী জেলার সমাজ 
ণশক্ষার প্রাধকারক শ্তরীম্মথনাথ রায়, সাহত্যিক শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় 
শ্রীতুলস দাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোকুলেশবর ভট্টাচাষ প্রন্থীত 'বাশষ্ট আঁতাঁথ 
1হসাবে সভায় উপাশ্থিত ছিলেন । 

এই সংবাদের সঙ্গে প্রকাশিত ছবির ক্যাপশন গিল-_কাঁব নবকৃষ্ণ স্মাত 
উৎসবে সমবেত সহধশবৃন্দ । এখানে প্রকাশিত সংবাদে মন্মথনাথ রায়কে হাওড়া 
ও হুগলণ জেলায় সমাজ শিক্ষার প্রাধকারক বলা হয়েছে । কারণ, মন্মথবাবু 
এ সময় হাওড়া ছাড়া হৃগলপ জেলারও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের ভার গনয়েছিলেন ॥ 


আমাদের এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সময় আমরা হাওড়ায় বইএর প্রদর্শনী 
এবং বই মেলাও করোছ। আমাদের এই সব কাজে হাওড়ার ডি. এস, ই. 
ও-( 'ডাঁস্টর্ট সোসাল এডুকেশন আফসার) বা সমাজ শিক্ষা আঁধকারক 
শ্রীমন্মথ নাথ রায় ছিলেন আমাদের প্রধান সহায়ক ও উপদেষ্টা । 
কছৃদিন হ'ল পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমন্ত জেলার ডি. এস. ই. ও.-র হাত 
থেকে লাইব্রোর বা গ্রন্থাগার 'িভাগাঁট নিয়ে পৃথক ভি. এল. ও. বা ডস্টিক 
লাইব্রোর আফসারের পদ স্ন্ট করে তাঁর হাতে দিয়েছেন। সমাজাশক্ষা 
গড. এস. ই. ও."র হাতেই আছে। 
আমাদের সেই সময়কার গ্রন্থাগার আন্দোলনে বইমেলা ইত্যাঁদর কথা 
উল্লেখ করে আমাদের বন্ধু-স্থানীয় হাওড়ার সেই সময়কার ডি. এস. ই. ও. এ 
মন্মথবাব: অনেক দিন পরে আমাকে একটা চিঠি 'লিখোঁছলেন। তাঁর সেই 
গচাঠিটা এখানে উদ্ধৃত করাছ__ 
১৩০ দেবাইপুুকুর রোড 
পোঃ হিন্দ মোটর, হুগলণী 
৮/৫৬/৮৮ 
পরম প্রীতিভাজনেষ, 
দীর্ঘকাল আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সংঘাঁটত হয়'ন। জান না এই 
ব্যবধান আমাদের মধ্যে মানীসক কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে কিনা । 
একাঁটি বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন 'ছিল। গ্রন্থাগার 
আন্দোলনে আপনার জেলা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করোছল। জান না 
আপনার স্মরণ আছে কিনা আন্দোলনের একটি বিশেষ অল “বইমেলা” 
হাওড়াতেই প্রথম বইমেলার আয়োজন হয়েছিল । ক্রমাগত কয়েক বংসর এই 
মেলা চলোছল । 
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জেলা গ্রন্থাগার পাঁরষদ হাওড়াতেই প্রথম স্থাপিত হয়েছে। গ্রস্থাগার 
আন্দোলনের সত্যকার ইতিহাসে হাওড়ার অবদান উল্লেখ যোগ্য । এ বিষয়ে 
আলোচনার জন্য আপনার সঙ্গে একাঁদন মিলত হতে চাই। 

কুশলকামনাকারী শুভার্থী 
মন্মথ রায় 

মন্মথবাবু যাঁদও আজ অশশীতিপর বদ্ধ, তবুও তান শরীরে ও মনে বেশ 
সুস্থ । আমাকে লেখা তাঁর এই চিঠিটি আমি যত্ব সহকারে রেখে দিয়োছি। 

মন্মথবাবু যে বলেছেন--হাওড়ার অবদান উল্লেখযোগ্য”, এই হাওড়ার 
অবদান? হ'ল আমাদের হাওড়া িপ্টক্ট লাইব্রোর এসোসিয়েশন বা হাওড়া 
জেলা পাঠাগার সংঘের অবদান । 

আমাদের বে-সরকারী সংস্থা হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ বা হাওড়া 
গডাস্ট্রকট লাইব্রোর এসো1সয়েশন-এর পাঁরচালক সাঁমাতির কোন পদে মন্মথবাবু 
সরকার আফসার [হসাবে না থাকলেও তান ছিলেন আমাদের জেলা পাঠাগার 
সংঘের প্রধান উপদেষ্টা ও পৃন্পোষক। 

আজ কলকাতা-সহ সারা পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্রই নানা সময়ে বই মেলা হচ্ছে, 
এই সব মেলার অনেক আগেই আমরা-_হাওড়া ডা স্ট্রক্ট লাইব্রোর এসোসিয়েশনের 
কমাঁরা-_হাওড়ায় সর্বপ্রথম বইমেলা শুরু কার । আমাদের এই বই মেলা তখন 
বেশ কয়েক বছর চলেছিল । 


হাওড়ার এই বইমেলা প্রসঙ্গে ১.২.১৯৯২ তাঁরখের “দেশ” পাঁন্রকার বই 
মেলা সংখ্যায় সুনীল দাস তাঁর “ঝাঁকা মুটে থেকে বইমেলা” প্রবন্ধে লিখেছেন_ 
“আক্ষীরক অর্থে বইমেলা যার জন্ম হয়েছে এই শতকের পঞ্চাশের দশকে, 
কলকাতায় নয় হাওড়ায় ১৯৫৭ সালে। এই মেলার উদ্যোস্তা গছিলেন 'ডাঁস্ট্ক্ট 
লাইবরোৌর এসোসিয়েশনের স্গান্ঠাবহাঁর চট্টোপাধ্যায় । প্রথম মেলা বসে 
হাওড়া গালস স্কুলে, কয়েক বছর পর দ্থান পাঁরবর্তন করে সে মেলা উঠে 
আসে হাওড়। গাললস কলেজে, পরে জেলা গ্রন্থাগার গৃহ হয়ে খোদ হাওড়া 
শহরে । শুধু হাওড়াবাসীরা কেন, কলকাতা-সহ আশপাশের বহন গ্রম্থপ্রেমী 
এই মেলায় এসেছেন। কলকাতার বইমেলা শহর? হয়েছে এর অনেক পরে 
১৯৭৩ সালে, ন্যাশনাল বৃক ট্রাস্টের উদ্যোগে), 

সুনীলবাবু লিখেছেন হাওড়ার বই মেলার উদ্যোস্তা ছিলেন ডস্চি 
লাইব্রোর এসোসিয়েশনের গোল্ঠাবহারি চট্টোপাধ্যায় । গোম্ঠবাবহ ছিলেন 
হাওড়া ডিস্ট্রি্ লাইব্রোর এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বা সম্পাদক । সম্পাদক 
হিসাবে এ ব্যাপারে তান বিশেষ পাঁরশ্রম তো করবেনই, তাছাড়া এটা তো 
খুবই স্বাভাবিক যে বই মেলা করা এবং সেই বই মেলাকে সার্থক করে তোলার 
ব্যাপারে 'ডিস্টরিন লাইব্রোর এসোসয়েশনের বহ? সদস্যই, বিশেষ করে কাকি 
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সমাতর সদস্যবৃন্দ, আরও 'িশেষ করে দুই সহকারী সম্পাদক পাঁরশ্রম করে 
ছিলেনই । আর আমাদের পাঠাগার সংঘের উপদেষ্টা হাওড়ার ভি. এস. ই. ও, 
মন্মথ রায় মশায়ও তথন এ ব্যাপারে অনেক কাজ করোছলেন। 

সদনীলবাব্‌ 'লিখেছেন-_হাওড়ার বইমেলা শেষে বসেছিল “পরে জেলা 
গ্রন্থাগার গৃহ হয়ে খোদ হাওড়া শহরে |” হাওড়া গালস স্কুল । বতমান 
নাম হাওড়া যোগেশচন্দ্র গাল“স স্কুল ), হাওড়া গাল“স কলেজ ( বতর্মান নাম 
হাওড়া বিজয়কৃ্ণ গাল“স কলেজ ) এবং হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার গৃহ-_সবই 
“খোদ হাওড়া শহরে” অবাস্থিত। এই তিনি প্রাতঙ্ঠানই পরস্পর হাঁটাপথে 
দুমনটেরও কম পথ ব্যবধানে অবাঁস্ছত । 


সড়ক-- 

আমাদের হাওড়া জেলায় আগেকার ডাস্ট্রক্ট বোের (বর্তমান নাম জেলা 
পারষদ) অধণনে প্রায় ৩& কিলোমিটার দীঘ” একটা রান্তা আছে, নাম-হাওড়া- 
আমতা রোড । আমার যৌবনকাল পযন্ত দেখোঁছ--এই রাস্তায় কেবল হাওড়া 
শহর থেকে প্রায় ১০/১২ কলে মিটার ডোমজংড় পযন্ত অথাৎ এই সমস্ত রান্ভার 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাকা রান্তা ব। পচ রোড ছিল এবং এই রাষ্ভায় নিয়মিত 
বাস ধাতায়াত করতো । হাওড়া-আমতা রোডের বাঁক বেশী অংশটাই ছিল 
কাঁচা রান্ভা বা মাঁটর রান্তা। মা'টর রাস্তা হলেও এই রান্ভায় কিন্তু ডিস্ক 
বোডে“র পয়সায় মাঁট পড়তে কখনো দোঁখাঁন। 

হাওড়া শহরের পর থেকে এই হাওডা-আমতা রোডের একেবারে গা দিয়েই 
মহীন্সরহাট পর্যন্ত অথাৎ মোট রাস্তার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পযন্ত তখন চলতো 
মাটন কোম্পানীর ছোট রেল। তারপর এই রেল পথ হাওড়া-আমতা রোড 
ছেড়ে মন্সরহাটের পর থেকে মাজ: ইত্যাঁদ গ্রাম হয়ে বিশাল কেদোর মাঠের 
পাশ 'দয়ে কতকটা চক্রপথে আমতায় 'গয়ে পৌছত । 

হাওড়া-আমতা রোডের শেষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১০/১১ 
গিলোগিটার ম্ান্সরহাট থেকে আমতা পযন্ত রান্ডাটা সিধা। এই রাস্তা 
কোথাও গ্রামের মধ্য দিয়ে, কোথাও বা কেদোর মাঠের মধ্য 'দয়ে আমতায় গিয়ে 
পেোীচেছে। 

মুন্সিরহাট থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং আমতা থেকে ৩/৪ কিলো- 
মিটার উত্তরে এই রাষ্ভার গায়েই আমাদের গ্রাম আনৃলিয়া । আমাদের গ্রামের 
দাক্ষণে এই রাষ্তার দু পাশে কোন গ্রাম নেই। শুধু কেদোর মাঠ । তাই 
এখানে এই রাষ্ভাও গেছে এ কেদোর মাঠের মধ্য দিয়েই । 

আগে বলেছি, এই রাস্তায় মাটি পড়তে আমি কখনো দোঁখিনি, তারফলে 
অনেককাল আগেকার এই বাঁধ বা রান্ভা উচ্চ থাকলেও ক্রমশঃ ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেশ 
নীচু হয়ে গগয়েছিল। কোথাও কোথাও রান্ভা পাশের কেদোয় মাঠের সমান 
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শুরে এসে দাঁড়য়ে 'ছল। এক জায়গায় তো কেদোর মাঠের জমির শ্ুরের চেয়েও 
নীচু হয়ে গিয়েছিল । 

কেদোর মাঠের জল নিকাশের সংব্যবস্থা না থাকায় তখন প্রায় প্রাত বংসরই 
বষরি সময় এই বিরাট মাঠ ডুবে গিয়ে সমদ্রবং হয়ে যেত। তখন আমাদের 
গ্রামের পর দেড় ?কলোমটারের মত এই রাস্তা ডুবে যেত। রাস্তায় জল হ'ত এক 
হাট থেকে এক কোমর পরন্তি। আর এ সব চেয়ে নশচু জায়গাটায় জল হ'ত 
আরও বেশী । এই জায়গাটায় মাঠের জল শহাকিয়ে যাওয়ার পরেও পাশের 
খালের জলের সঙ্গে একাকার হয়ে মাঘ-ফাজগুন মাস পযন্তও থাকতো । 

বযা ও শরৎকালে এই দেড় িকলো'মটার জলপথটা আমাদের যাতায়াত 
করতে হ'ত শালাততে বা যাত্রীবাহী এক প্রকারের ছোট নৌকায় । ভাড়া ছিল--. 
এক পয়সা, বড় জোর দেড় পয়সা । তখন আধ পয়সা চাল ছিল এবং ৩৪ 
পয়সায় এক টাকা হ'ত। 

কেদোর মাঠের পর হাওড়া-আমতা রোডের শেষ বাঁক অংশটা কয়েকটা 
গ্রামের মধ্য দিয়ে গেলেও, বষাঁকালে এঁ সব গ্রামের মধ্যেও কোথাও কোথাও 
পথের পাশের পুকুরের জমা জলে রান্তা ডুবে যেত। 

এই ছিল বষকালে এবং বাকালের ক'মাস পর পধন্ত আমাদের এখানকার 
বড় রান্তা বা রাজপথের অবস্থা । অন্য সময়ে অথাৎ গ্রীঁন্মে ও শীতে এই প্রধান 
পথে গরুর গাড়ী যাতায়াতের জন্য পথে জমতো ধূলার রাশ । 


স্বাধনীনতা লাভের কিছহাদন পরের কথা । ডঃ কৈলাসনাথ কাটজ; তখন 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল । তান একবার উৎসাহী হয়ে হাওড়া- 
আমতা রোড দেখবার জন্য নিজের মেটরে করে ডোমজংড়ের পরেও সামান্য 
গকছ-টা মাটির পথও দেখে এসেছিলেন । দেখে এসে তিনি তাঁর সরকারের 
রান্তা 'বভাগকে বলেন-ডোমজুড়ের পর থেকে আমতা পযন্ত বাকি রাস্তাটা 
সমভ্ভই পাকা হোক, হওয়া দরকার । 

ডঃ কাটজুর এই পথ পাঁরদর্শন এবং এই পথ সম্বন্ধে তাঁর আভমতের 
খবরটা তখনকার সংবাদপন্রে প্রকাশিত হয় । খবরটা পড়ে আম তখনই 
হুগলীর চুচুড়ায় পপ. ডবালিউ, ি. বিভাগে এবং পরে হাওড়া কোর্টের কাছে 
হাওড়ার পি. ডবলিউ. ভি. বিভাগেও খোঁজ নিই । কয়েকদিন যাতয়াত করে 
জানতে পারি-_ হাওড়া থেকে আমতা পধন্ত রান্ভা পাকা হবে ঠিকই, তবে 
িম্তু ঠিক হাওড়া-আমতা রোড নয়। এই রাচ্ভার মহন্সরহাট পর্যন্ত পাকা 
হবে। মহ্ণন্সরহাটের পর মাঁর্টন রেলের গা ?দয়ে যে রান্ভা মাজু প্রস্তীত 
গ্রাম হয়ে আমতায় গিয়ে ঠেকেছে, সেই রান্ডাটা পাকা হবে। 

আর এও শুনলাম, মাজুর পরে মাটিন রেলের যে পানপুর স্টেশন আছে 
তার সংলগ্ন ভাগ্ডারগাছা গ্রামের আঁধবাসগ পাশ্চমবঙ্গ সরকাষের রোভান্উ 
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বোডের মেম্বার, অত্যন্ত প্রভাবশালী উচ্চপদদ্ছ আফসার সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ 
আই. ীস. এস-এর আগ্রহেই রাস্তাটা এঁদক দিয়ে হবে । আরও শুনলাম-_ 
সত্যেন্দ্রনাথবাবুর বৈবাহক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই রাস্তা বিভাগের চীফ: 
ইপঞ্জনীয়ার । অতএব মঁন্সরহাটের পর থেকে মার্টিন রেলের গায়ের রান্তাই 
যে পাকা হবে এটা একরপ গ্থির । বুঝলাম--কলকাতা থেকে মোটরে সত্যেন- 
বাবুর বাঁড় যাতায়াতের সাবধার জন্যই পাঁচ রোডটা হয়ত এঁদক "দয়ে হচ্ছে৷ 

এই খবর শুনে খুবই দমে গেলাম। তবে একেবারে হতাশ হলাম না। 
মার্টন রেল থাকায় মহন্সিরহাটের পর থেকে মাজ, পানপুর, ভাশণ্ডারগাছা 
প্রসূতি অণুলের লোকদের যাতায়াতে সীবধা রয়েছে । অথচ আমাদের অণ্লের 
অর্থাৎ মুন্সিরহাট থেকে আমতা-হাওড়া-আমতা রোডের এই অণ্চলের লোকদের 
যাতায়াতে কন্টের শেষ নেই । বষয়ি যেমন এ অণ্চলের অনেকটা পথ জল ভাঙতে 
হয়, অন্য সময়ে এ দিকের প্রধান রান্তা হিসাবে মালবাহণ গরুর গাড়ী-ইত্যাঁদ 
চলায় মাঁটর পথ প্রচুর ধৃলময় হয় । 

তাই রাজ্যপালের প্রস্তাবিত হাওড়া-আমতা রোডের শেষাংশ অথাৎ মুন্সির- 
হাট থেকে আমতা পধন্তি রান্তাটা যাতে আমাদের দক দিয়েই যায়, তার জন্য 
উঠে পড়ে লাগলাম । এজন্য আমার সমথনে প্রথমে এ অণ্চলের লোকদের গণ- 
স্বাক্ষর সংগ্রহ করলাম । তারপর এ গণস্বাক্ষর সহ আমার একাঁট আবেদন 
পল্র একেবারে খোদ রান্তা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রগ মশায়ের হাতে দিলাম । 

রান্তা গবভাগের অর্থাৎ পূর্ত িভাগের মন্ত্রী তখন াবমলচন্দ্র গসংহ। 
1কন্তু তান অসস্থতার জন্য তখন সুইজারল্যাঞ্ডে। তাঁর কাজ দেখেন সেচ- 
মন্ত্রী ভুপাঁত মজুমদার । 

ভ্‌পাঁতিবাবু তাঁর ভাই শৈলেশ মজুমদারকে যে “সৈনিক সাপ্তাহিক পান্ুকা 
করে 'দিয়োছিলেনঃ আমি তখন সন্ধ্যার দিকে পার্ট টাইম হিসাবে এ পাব্রকার 
কাজ কাঁর। ভূপাঁতবাব একরূপ রোজই সন্ধ্যার সময় সৈনিক আফসে 
আসেন। এসে আমাদের সঙ্গে নানা গল্প করেন। বিশেষ পাঁরচিত ভেবে 
অনেক আশা 'নয়েই তাঁর হাতে রান্তার দরখান্তটা দিয়ে রান্তা সম্বন্ধে সকল 
কথাই তাঁকে বাল। শুনে তিনি বললেন-তোমাদের ওদক দয়ে রান্তা হবে না, 
সত্যেনের বাড়ির দিক 'দয়েই রান্ভা হবে । আম সত্যেনের বাঁড় গোঁছ। সত্যেন 
আমার বাল্য বন্ধ । হুগালিতে আমরা একসঙ্গে পড়েছি । ওর বাবা তখন 
হুগলশ কোটে” ওকালাঁত করতেন । 

₹দখলাম পৃতমল্ত্রী স্বয়ং ভূপাঁত মজহমদারও আমার বিপক্ষে । অগত্যা 
আম মন্তলীর আশা ছেড়ে আলপহরে ভবানী ভবনে সহপারন্টেনডোণ্টং 
ইণঞ্জনীয়ার রোড প্র্যানং, সৃপারিনটেনডোণ্টিং ইঞ্জিনীয়ার রোড কনসদ্রাকশন 
প্রসাীতির কাছে যাতায়াত করতে থাঁক। তাঁরা একাঁদন আমাকে পাঁরছ্কার 
বললেন- মন্ত্রী ধরতে পারবেন? তাহলেই আপনার দক 'দয়ে রাস্তা হবে। 
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নচেং নয়। কারণ, আমাদের চশফ ইঞ্জনীয়ারের 'নদেশ মার্টিন রেলের গা 
দয়েই রান্তা হবে। 

বড় চিন্তায় পড়লাম । ক করা যায় কেবলই ভাবাছ। ভাগ্য্রমে ঠিক 
এই সময়েই বিমল 1সংহ মশায় সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে এসে গনজের দপ্তর, 
পূতণাবভাগের ভার নলেন। 

এই সময় একাদন আম আমাদের ভারতবর্ষ প্ান্রকার সম্পাদক ফণণন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে গনয়ে পাইকপাডার রাজবাঁড়তে অথাঁং গবমলবাবুদের 
বাঁড়তে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলা । 'িমলবাব্‌ কংগ্রেস দলের মন্ত্রী, 
আমাদের ফাঁণদাও কংগ্রেসের এম. এল, এ. । তাছাড়া গিবমলবাবু ছিলেন 
আমাদের ভারতব পন্রিকাব নয়মিত লেখক । আ'ম তখন ভারতবর্ষ পান্রকায় 
একটানা লিখে চলোছি। বিমলবাব আমার লেখার সঙ্গেও 'কছ-টা পারচিত 
ছিলেন । সোঁদন াবমলবাবুর কাছে যাবার সময় আমার বন্তব্য দরখান্ত আকারেই 
1লখে নিয়ে গিয়োছলাম । লেখাটা তাঁকে পড়ে শোনালাম, শেষে লেখাটা 
তাঁর হাতে দিলাম । 

সব শুনে বিমলবাবু বললেন-_ওাঁদকে ট্রেন রয়েছে, ওদকে পাকারান্তা হবে 
কেন 7 রান্তাটা আপনাদের এদক দিয়েই তো হওয়া উচিত। 

আ'ম তখন সত্যেনবাবুর প্রভাব, তাঁর বৈবাহকের ক্ষমতা সমন্তই ?বিমল- 
বাবুকে বললাম । শুনে বিমলবাবহ বললেন-_আচ্ছা দেখাছ, তবে আপাঁন 
নিশ্চিন্ত হয়ে যান, রান্তা আপনার দিক দিয়েই হবে। 

1বমলবাব তাঁর এই কথা রেখোঁছলেন। "তান আমার আবেদনে মান্সির- 
হাটের পর থেকে রান্তাটা মাটন রেলের পাশে না দিয়ে আমাদের 'দকে করে 
দিয়ে ছলেন। 


হাওড়া-আমতা রোডের ডোমজহ্ডের পব থেকে বাঁক অংশটাও পাকা রাস্তা 
হবে, স্থির হয়ে যাওয়ায়, গকছদিন পরে কলকাতার এক ভদ্রলোক, এই রান্তার 
ব্যাপারে আমারও কিছুটা যোগাযোগ আছে জেনে, এক রবিবার আমার গ্রামের 
বাড়তে এসে হাঁজর॥ এসে আমাকে বললেন- আম একজন গবর্ণমেন্ট 
কন্ট্রাকটর । হাওড়া-আমতা রোডের জন্য যে ইটের প্রয়োজন, সেই ইট 
দেওয়ার অডরিটা আ'ম পেয়েছি । কিন্তু আমার দূুভগ্যি কোথাও সহবিধামত 
জম পাচ্ছিনা যে এ অত ইট তোর করাই। আপনি অনহগ্রহ করে 
আপনাদের এখানে কোথাও যাঁদ একটা বেশ বড় জাম দেখে দেন তোবড় 
উপকার হয় । সেই জাঁমটা গিনে সেখানে ইট তোর করাই । 


এই ইটের কনট্রাকটরের বিশেষ অনুরোধে এখন আবার উপযনন্ত জামর 
খোঁজে লাগতে হ'ল । আমাদের বাঁড়র দাক্ষণ-পাশ্চমে হাঁটা পথে 'মাঁনট 
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গতনেকের পথ দূরে কেদোর মাঠে এক ব্যান্তর এক লন্তে ১৬ বিঘায় একটা জাম 
ছিল। জাঁমর 'যাঁন মালিক তাঁর বাঁড় ছিল আমাদের বাঁড় থেকে প্রায় তিন 
1কলোমটার দ্‌রে পঃউখাল গ্রামে। একাঁদন সন্ধ্যার সময় তাঁর বাঁড়তে 
গেলাম । হাওড়া শহরে শালাঁখয়ায় তাঁর চুণ-শ:রাঁকর দোকান । তান 
শালখিয়ায় তাঁর দোকানে একাঁদন দেখা করতে বললেন। আবার গেলাম 
সেখানে । এইভাবে কয়েকদিন যাতায়াতের পর তানি একাঁদন তাঁর এ জাম 
বাক করবেন বলে মত 'দিলেন। 

পরে ইটের কন্রাকটর এঁ জাঁম কিনে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বিরাট 
এক ইটখোলার কাজও শুর; হয়ে গেল। এই সময় কনট্রাকটর আবার একাঁদন 
আমাকে বললেন--দাদা, আমি তো কলকাতায় থাক । সেখান থেকে প্রাতাঁদন 
ঠিক সময়ে এসে এই ইউখোলার কাজ দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপাঁন 
অন:গ্রহ করে আমার ইটখোলার জন্য আপনার এই অণ্চলের লেখাপড়া জানা 
কোন এক ভদ্রুলোককে যাঁদ ম্যানেজার ঠিক করে দেন তো বড় বাধিত হই । 

তখন আম আমাদের পাশের গ্রাম বানেশবরপুরের বি*বাসী ও সৎ, অবসর 
প্রাপ্ত শিক্ষক বলাইলাল সেনাপাঁতকে এ ইটখোলার ম্যানেজার করে দিলাম । 
শুধু এই নয়, একবার এমনও হয়েছে» ইটখোলায় ইট পোড়ানোর জন্য কয়লা 
নেই, এ সময় আমাদের বাঁড়র ইট পোড়াবার জন্য যে কয়লা ছিল, সেই কযলাও 
এ-দের ধার দিয়োছলাম । পরে এরা সে কয়লা শোধ দেন। 


যাক, আমার অনুরোধে পৃতন্ত্রী িমলচন্দ্র সিংহ মশায় তখন সঙ্গত 
1াববেচনা করেই আমাদের অণ্চলের এই বান্তাটা করে দিয়েছিলেন । 

পবে শহুনোছ, সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানাজি” মশায় মহীন্সরহাটের পর থেকে মার্টিন 
রেলের গা দিয়ে পীঁচ রোড করাতে না পেবে হাওড়া-উলুবোঁড়য়া রোডের রানশ- 
হাঁটি থেকে আমতা পধন্তি একটা পাঁচ রোড করান। এ রাষ্ভাটা তাঁর বাঁড়র 
কাছ 'দয়েই গেছে । তখন এই দলাদলির ফলেই সত্যেনবাবু 'নিজের প্রভাবে 
এই নতুন পাকা রান্তাটা কাঁরয়ে ছিলেন । এটা ভালই বলতে হবে। তবে এই 
রানীহাটি-আমতা পথ 'দয়ে গিয়ে দেখেছি-_রান্তা হওয়ার জন্য রান্তার দু 
পাশে বহু লোকের বহু ধান জাম চিরতরে চলে গেছে । যাক, তবুও এই 
পাকা রান্তা বা বাস চলাচলের রান্তা হওয়ায় যে লোকের মহা উপকার হয়েছে 
তাস্বীকার করতেই হবে । বিশেষ করে মার্টিন রেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই 
উপকারটা আরও বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে । 


ডাকঘর-_ 
স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকারের ডাক বিভাগ স্থির করেন, কাজের 
সুবিধার জন্য গ্রামাঞ্চলের বড় পোত্ট অফিসের অধীনে দহ একটা করে ছোট 
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ছোট সাব পোম্ট আফস খোলা হবে। এই খবরটা জানতে পেরেই আম 
তখনই আমাদের অগুলে একটা সাব পোম্ট আফস করার জনা কলকাতায় 
পোষ্ট মাস্টার জেনারেলের কাছে দরখান্ত করলাম । শুধু দরখান্তই নয়, 
এজন্য ধরাধার এবং ঘোরাঘহীরও করতে লাগলাম । আমাদের পোম্ট আফস 
তখন আমতা । আমাদের বাঁড় থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে । আম 
চাইলাম, আমতা পোষ্ট আঁফসের অধীনে আমাদের অণ্লে একটা সাব পোষ্ট 
আফস হোকং। 

এ 'নয়ে উপর মহলে রীতিমত ধরাধরি ও তছ্বির করার ফলে আমার 
আবেদন যথা সময়ে মঞ্জুর হ'ল এবং আমার গ্রাম আন্হালয়ার নামে এ 
পোম্ট আফসাট হ'ল। 

আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে জেলা বোডে“র ঝড় রান্তার গায়ে আমার এক 
আত্মীয়র টিনের ছাওয়া ও টিন 'দয়ে ঘেরা এবং মেঝে সিমেন্ট করা একাঁট 
পাঁরত্যন্ত দোকান ঘর ছিল । সেই ঘরেই প্রথম “আনালয়া ডাকঘর' হ'ল । 
ডাকঘরের জন্য আধমই চেয়ার, টোবল, কাঠের বাক্স ইত্যাদ সংগ্রহ করলাম । 
এরপর আমতা পোম্ট অফসের পোষ্ট মান্টার মশায়কে বলে আমাদের গ্রামেরই 
একজনকে এখানে পোষ্ট মান্টার এবং গ্রামের আর একজনকে পিওন নিয়োগ 


করানো হ'ল। 


এরপর আমার চিন্তা হ'ল--পোম্ট আফসে চিঠিপত্র এবং মাঁণ অডাঁরে টাকা 
পয়সা ইত্যাঁদ না এলে গেলে আমাদের এই নতুন পোষ্ট অফিস চলবে ক 
করে? এ সব না হ'লে তো পোষ্ট আঁফস আপনা হতেই উঠে যাবে! 

এই গিন্তা করে এ সবেরও একটা স্ঠু ব্যবস্থা করলাম । যেমন--আ'ম 
তখন ভারতবর্ষ মা?সক পান্রকায় কাজ্র কার । আমাদের এই কাগজ গ্রাহকদের 
কাছে পাঠাবার জন্য এবং লেখক ও গ্রাহকদের কাছে চিঠিপন্ত লেখার জন্য প্রাত 
মাসে প্রচুর স্ট্যাম্প ও পোত্ট কা” লাগে । 

আগ দু এক দিন ছাড়াই বাঁড় গিয়ে আমাদের নতুন পোস্ট অফিস থেকে 
দনজের টাকায় এ সব স্ট্যাম্প ও পোম্ট কার্ড কিনে এনে ভারতবর্ষ আফসে 
দিতাম এবং পরে সেখান থেকে টাকাটা নিতাম । এ সময় আমার টাকায় আমাদের 
অণ্ুলের তিন জনের নামে, কলকাতা থেকে িনাঁট দৈনিক পান্ত্রকা যাতে প্রত 
দিন ডাকে যায়, তারও ব্যবস্থা করে ছিলাম । আমাদের গ্রামের কলকাতাবাসঈ ধনণ 
বৈদ্যনাথ দাসের কাছ থেকে িছহ টাকা 'ীনয়ে কলকাতার ও গ্রামের কয়েকজনের 
কাছে 'দিয়োছলাম । তারা সেই টাকা 'নয়ে কেউ গ্রামের নতুন ডাকঘর থেকে 
মাঁণ অডার করতো, আবার কেউ বা কলকাতা থেকে আমাদের গ্রামের কারও 
কাছে মাঁণ অডরি করতো ॥। এইভাবে নতুন ডাকঘর থেকে মাঁণ অডাঁর যেত, 
আবার নতুন ডাকঘরে মণি অডরি আসতো । নতুন ডাকঘরকে চ্ছায়ণ করার 
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জন্য তখন বেশ দিছু দিন এইর্প নানা পন্থা অবলম্বন করেছিলাম । গ্রামের 
অনেককে চিঠিপন্ত্র লেখার কগাও বলতাম । আর ছিজে ত লখতামই । 

এইভাবেই আমাদের নতুন ডাকঘর টকে গেল। এই ডাকঘর এখন আগের 
জায়গা থেকে উঠে এসে আনহলিয়া বালকা বিদ্যালয়ের বাইরের একটা অংশে 
চ্থাপিত হয়েছে। 

এখন আমাদের পাশাপাশি শুধু তিনখানা গ্রামেই একটি বড় হাসপাতাল, 
একট খুবই উচ্চ মানের উচ্চ মাধ্যামক বিদ্যালয়, একাঁট মাধ্যমিক বালকা 
পিদ্যালয়, একাঁট জুনিয়ার হাই স্কুল, গোটা কয়েক প্রাথীমক বিদ্যালয়, সরকারী 
সাহায্য পুন্ট এক গ্রামীণ পাঠাগার, গ্রামীণ ব্যাক, পঞ্চায়েত আঁফস, সমবায় 
বপনন কেন্দ্র থাকায়, গ্রামের হাটতলায় এবং তার আশপাশে নানান ধরণের 
অসংখ্য দোকান হওয়ায়, আর এ অণ্লে লোকসংখ্যাও বাঁদ্ধ পাওয়ায় এবং 
শক্ষার প্রসার হওয়ায় আমাদের সোঁদনের সেই নতুন ডাকঘর আজ সর্বদাই 
ব্যন্ত ও কম-চণল ডাকঘরে পাঁরণত হয়েছে। 


আরও কয়েকাঁট ছোট খাট কাজ-_ 

গ্রাম সেবা বা গ্রামের কাজ 'নয়ে যখন খ:ব মত্ত ছিলাম, সেই সময় আমাদের 
এখানে হাটতলায় একটা সমবায় বিপনন কেন্দ্র খোলার চেত্টা করে ছিলাম । 
কিন্তু পাঁর নি। মাঝখান থেকে এজন্য কাগজপত্র ছাপানো, কিছু জাঁনসপন্ 
কেনা ইত্যাদিতে যে প্রার্থামক অর্থব্যয় হয়োছিল, তার অর্থদণ্ড আমাকেই দিতে 
হয়োছল । 

আমাদের পাশাপাশি 'তনখানা গ্রামের নামে তখন একটা “'আনদালয়া, 
রামচন্দ্রপুর ও বানে*বরপংর পল্লীমঙ্গল সামাত'ও করোছিলাম । 

গুরুসদয় দত্ত তাঁর ব্রতচারণীদের একটা “স্লোগান' 'দিয়োছলেন- চল আয় 
কচুর নাঁশ। এ রাক্ষসণ বাঙ্গলা দেশেয় দিচ্ছে গলায় ফাঁস। 

কচুরি পানার বনে মশা জন্মায়, তাই তখন আমাদের এই পল্লীমঙ্গল 
সমাতর কর্মীরা নিজেরাই এ অগণ্লের কয়েকটা বড় পুকুরে বহু কাল থেকে 
জমে থাকা পানা তুলে পুকুর পাঁর্কার করে 'দিয়ে ছিলাম । 


তখন আমাদের পল্লনমঙ্গল সাঁমাতর কমী্রা নিজেরাই মাঁটি কেটে, মাটি 
বয়ে এখানকার কয়েকটা ছোটখাট রাষ্তাও মেরামত করেছিলাম । 
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ধনখাকী মায়েদের” ২০/৪০ বছর অনাহারে থাকার রহস্য বেফাঁস 


১৯৫৩ সালে কলকাতার ইণ্টালশ অণ্ল থেকে প্রকাশিত তখনকার বাংলা 
দৌনিক “সত্যযগ” পান্রকায় আমার একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছিল। আমার 
প্রব্ধ নিয়ে বিভাগীয় সম্পাদক প্রবন্ধের নাম করণ করোছলেন-_-“নখাকী 
মায়েদের ২০/৪০ বছর অনাহারে থাকার রহস্য বেফাঁস ।” আমি প্রবন্ধের নাম 
পনখাকী রহস্য” নাকি দিয়েছিলাম আজ আর মনে নেই । যাই হোক-, সেই 
সম্পাদকের দেওয়া নাম দিয়েই আমার এ সমন্ত প্রবন্ধটা এখানে উদ্ধৃত করে 


গদলাম-_ 


“গত ২১শে জুলাই “যুগান্তর” পশ্রিকায় প্রকাশিত এক সচিন্ন বিস্ময়কর 
কাহিনীতে বলা হয় যে, নবদ্বীপে অনাহারী মাঃ নামে এক মহিলা ৪০ বংসর 
একটানা নিজণলা উপবাস কারয়া সস্ক ও সবল শরীরে বাস কারতেছেন। 
িছাঁদন পূর্বে কলকাতার প্রায় সকল বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দ দৈনিক 
পান্রকায় এই ধরণের আর একাঁট সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সংবাদে 
বলা হইয়াছল যে, মার্শদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার নিকটবতণ কুমারপূর 
গ্রামের ণনথাকী মা" নামে খ্যাত জনৈকা মহিলা গত কুঁড় বংসর কোনরূপ খাদ্য 
ও পানায় গ্রহণ না করিয়া সুচ্ছ ও সবল দেহে যথারীতি কাজকম“ করিয়া 
বাঁচিয়া আছেন । 

এই 'িনখাকণ মার প্রচারের জন্য কয়েকজন উৎসাহী যুবক নিথাক? মা'কে 
কলকাতায় আনিয়া গত ৮ই জুলাই কাঁলকাতার ডান্তার লেনে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনেরও ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন। আমিও একজন সাংবাদিক হিসাবে উত্ত 
সম্মেলনে যোগদান কাঁরয়া ছিলাম । “ঁনখাকী মার সুদীর্ঘ নিরম্ব: উপবাস 
সম্বন্ধে আমার যে বান্ভব আঁভজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা বত'মানে প্রকাশ করা 
একান্ত প্রয়োজন বাঁলয়া বোধ কারতোঁছ। 


উন্ত সাংবাঁদক সম্মেলনে শনখাকী মা'র, সহদশীর্ঘ কুঁড় বংসর 'নিরম্বু উপ- 
বাসের কাণহনধ অনেকে 'বন্বাস কারলেও, আমরা কয়েকজন এ সম্পকে বিশ্বাস- 
যোগ্য প্রমাণ চাই। তখন সম্মেলন আহবানকারণ শ্রী এইচ. মৈল্ন বলেন যে, 
হাওড়ার একজন 'চাঁকৎসক শনখাকী মা'কে একবার একটানা সাড়ে সাত দিন 
আটক রাণখয়া দোখয়াছেন যে, তান এ সময়ের মধ্যে কোনও খাদ্য বা পানশয় 
গ্রহণ করেন নাই। এখন গবর্ণমেন্ট বা আপনারা ই-হাকে পরীক্ষা করিয়া 
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দেখতে পারেন এবং এই গনখাকগ মা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ও আপনাদের ছু 
কর্তব্য আছে বাঁলয়াও মনে হয়। 

সাংবাঁদকদের পক্ষ হইতে আমি স্বেচ্ছায় তীর কৌতূহলের বশে কাঁল- 
কাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা ধনখাকণ মাকে কোন হাস- 
পাতালে রাঁথয়া পরণক্ষা করাইয়া ইহার এই উপবাসের সত্যাসত্য প্রমাণের 
জন্য অগ্রণী হই। কিন্তু নিথাকী মা হাসপাতালে থাকিতে কোন প্রকারে 
রাজণ না হওয়ায় তাঁহাকে আমার কাঁলকাতার বাড়তেই লইয়া আঁস। এর 
পর আমি কলিকাতার বিশিষ্ট চিকংসক ও বৈজ্ঞানক যেমন- প্রোসডেন্সশ 
জেনারেল হাসপাতালের ডাঃ অমিয়কুমার বস এম এস 'স. এম বব, এম আর 
সপ, ইসলাময়া হাসপাতালের ডাঃ কালশীকওকর সেনগুপ্ত এম-এ, 'িব এস সি, 
এম বি, বি এস, ডি? এস, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ 
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম বব, এম আর 'স পি, স্যার নীলরতন সরকার 
মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ 'হমংশ রায় এম ডি, কারমাইকেল কলেজের 
ডাঃ বৈদ্যনাথ ভাদহড়ি, বসু বিজ্ঞান মান্দরের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক শ্রীগোপাল- 
চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রস্তীতর সাহত যোগাযোগ কাঁরতে থাঁক এবং এ সঙ্গে সঙ্গে 
আগার বাঁড়তে রাখিয়া নিখাক ম।*র কিছ? না খাওয়ার ব্যাপারটাও লক্ষ্য 
কাঁরতে থাঁক। 


পূবোন্ত এইচ. মৈত্র ?নখাকী মাকে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীতে আসেন। 
গনখাকশ মার সঙ্গে একটি টিনের মাঝার সুটকেশ ছিল । সটকেশের মধ্যে কি 
আছে আম দেখতে চাহিলে, শ্রীমৈত্র আমায় বলেন যে, মান্র তনখা1ন কাপড় 
সুটকেশের মধ্যে আছে, এ ছাড়া আর কিছ? নাই । মৈত্রের কথায় আম 
সম্পূর্ণ দিমবাস না কারলেও তখন আর কোন প্রশ্ন কার নাই । 

1নখাকশী মা নিজনে একা একা অনেকক্ষণ ধারয়া তপ-জপ, তাঁহার ইন্ট 
দেবতার পূজা কাঁরবেন বলায় ছাদের উপরে একখানি পৃথক ঘর তাঁহাকে 'দতে 
হইয়াছিল । আবার এই পূজা ও তপ-জপের জন্য বখন শ্ীনলাম যে, 
িখাকণ মা 'দনে রাব্রে দুই-তিনবার স্নানও করিবেন, তখন ভাবিলাম-স্নানের 
সময় আত অনায়াসেই তো 'তাঁন তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারেন । তবুও 
ভাবিলাম, আচ্ছা জল খান, খাদ্য বাতীত কিভাবে থাকেন তাহারই পরণক্ষা 
চলুক । 

পরাঁদন নিখাকশ মা-র সুউকেশের মধ্যে কাপড় ছাড়া আর কিছু আছে 
কনা দোখবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল এবং সটকেশ খুলবার জন্য 
দনখাকশ মাকে বাঁললাম । 'নখাকণ মা সুটকেশ খুলতে রাজশী হইলেন না। 
1তাঁন একবার বাললেন-_“এর মধ্যে আমার ঠাকুর আছে । আম যেখানে যাই, 
পুটকেশে আম মাথা দিয়ে রাখ, সুটকেশ আদৌ ছাঁড়নি। আবার বাললেন, 
'সটকেশ এখন খুললে এখান মুখ দিয়ে রন্ত উঠবে ।” 
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ণনখাকণী মার এই কথাগ্যাল শুনিয়াই আমার কৌতূহল আরও বাড়য়া গেল 
এবং আমি বাঁললাম-__-মুখ 'দিয়ে রন্ত উঠে সে আমার উঠবে, আমিই সটকেশ 
খুলব।, আমার এই কথা এবং আরও অনেক বলাবলির পর নখাক মা 
সুটকেশটি খুলিলেন। সুটকেশ খালয়াই তিনি সুটকেশের মধ্য হইতে 
কাপড়ের একাঁট পংটুলী নিজের কোলের দিকে লইয়া গোপন কারবার চেষ্টা 
কাঁরলেন। আম সেই পশ্টলশীটই দোঁখতে চাহলাম । তান দেখাইতে 
চাঁহলেন না। শেষে পংটুলশীট টানয়া লইয়া খাললে দেখা গেল, গকছু 
শুকনা চিড়া, কিছু ছাতু ও িছু বাস লুচি লুকানো আছে। 

মৈত্র এবং বেলডাগ্গাঁনবাসণ মৈত্রর এক আত্মীয়র 'িাকটেই সুটকেশ খোলা 
হইয়াছল । সুউকেশের মধ্যে খাদ্য দোঁখয়া তাঁহারাও বিস্মিত হন এবং বলেন 
--আমরা 'িখাকী মা ও তাঁর গ্রামের কয়েকজনেয় কথা সরলভাবে 'ব*বাস 
করেই এতখাঁন মেতে ছিলাম । আর না, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, 
এখাঁন আমবা একে শিয়ালদহে 'ন্যে গিয়ে বেলডাগ্গার টাঁকট কনে গাড়ীতে 


তুলে দই গে। 


এখন িনখাকী মার এই লহ প্রন্ীতর সম্বন্ধে কিছ বলার আছে । নিখাকী 
মা আমার এখানে আসিয়াই বালতে লাগিলেন_-'দেখ বাবা, আমার শিব ও 
তাঁব চারজন চেলাকে মাঝে মাঝে লুচি ও সন্দেশের ভোগ দিতে হয় । শিবের 
আর একজন চেলা আছে, তার নাম অবধৃত, সে আবার লুচি খায় না। তাকে 
ছাতু আর কাঁচা লগকার ভোগ 'দিতে হয় । মাঝে মাঝে এদের ভোগের ব্যবস্থা 
করো। না হলে এরা রেগে যাবে । আর দিনের বেলায় ঠাকুরদের ভোগের 
জন্য চিহড়ে মুড়কণ, বাতাসা ও ীকছ? ফল লাগে। আম ঘর বম্ধকরে 
ঠাকুরদের ভোগ দেব, তখন কেউ দেখতে পাবে না। জানালা-কপাট দয়ে কেউ 
যাঁদ লুকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে তা হলে তার মুখ বেকে যাবে । একবার 
একজন লাকয়ে ভোগ দেওয়া দেখতে গয়ে তার মৃখবেকে যায়। শেষে 
হাসপাতালে 'গয়ে আতিকম্টে তবে তার মুখ সারে ।” 

1নখাকী মার এই কথাগুলি শুনিয়াই তাঁহার ভণ্ডামী আম আত সহজেই 
বুঝিতে পাঁরয়া ছিলাম । কিন্তু আম অন্য কথা না বলিয়া শুধু বলিয়া ছিলাম 
ঘরের মধ্যে জানালা-কপাট বন্ধ করে শিবের চেলাদের ভোগ দেবার নাম করে 
আপানও তো লুকিয়ে খেতে পারেন ॥ 

নখাকশ মা এই কথার উত্তরে বলেন--জানালা-কপাট বন্ধ করে ভোগ 
দিয়েই বোৌবয়ে আসব । সঙ্গে সঙ্গে তুমি কপাট খুলে দেখবে, তারা এসে লুচি 
খেয়ে গেছে? 

বুবিলাম এ অঞ্প সময়ের মধ্যেই নিখাকী মা ল্চ ইত্যাঁদ সরাইয়া 
রাখেন। ঠিক কারলাম নিখাকী মা যতই মনখ বাঁকিবার ভয় দেখান, একাঁদন 
লুচির ভোগ দিয়া জানালা দিয়া দেখিয়া গর ল:চ লকানোর ব্যাপারটা হাতে 
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নাতেই ধারব । তাই তখন আর কিছু না বলিয়া শুধু বলিয়া ছিলাম--“আচ্ছা, 
যেদিন বলবেন সোঁদনই শিবের চেলাদের ভোগ দোব।” 

আমার বাঁড়তে 'থাকখ মার সৃটকেশের মধ্যে যে বাসি লুচি ধরা পড়ে 
সেগুলি সম্বন্ধে মৈত্র বলেন যে, তাঁহার বাড়া হইতে আমার এখানে আসার 
আগের দিন শিবের চেলাদের এ লুচিগুলো ভোগ দেওয়া হইয়াছিল । 

সোঁদন দনখাকণী মা আমার বাড়াঁতে ধরা পাঁড়য়া যাওয়ায় তাঁহার মুখ দিয়া 
আর কোন কথা বাহির হয় নাই। আমি 'নখাকী মাকে এইর্প লোক 
ঠকানো ভন্ডামী আর না করার উপদেশ "দয়া সোঁদন তাঁহাকে ছাঁড়য়া দিয়া- 
পদলাম এবং মৈল্র প্রস্ভীতকে যাচাই না কাঁরয়া হুজুগে মাতিতে গনষেধ করিয়া- 
গছলাম । 

আমার কোন কোন বন্ধু এই সংবাদাট কাগজে প্রকাশ কারবার কথা 
বাঁললেও আম তখন ভাবিয়াছিলাম, নখাকণী মা-র ব্যাপারাঁট হয়ত অমানিই 
চাপা পাঁড়য়া যাইবে; তবে ভাবষ্যতে 'িখাকী মা আবার দেখা দলে তখন 
সত্য কথাটা সকলকে জানাইতেই হইবে ॥। তাই 'িখাকশ মার কোন কথা আম 
সংবাদ পত্রে প্রকাশ কার নাই । কিন্তু গত ২১শে জুলাই যুগান্তর পান্রকায় 
আবার অনাহারধ মার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় এই সব সংদীর্ঘ নরম্বু 
উপবাসের কাহনী সম্বন্ধে আমার আঁভজ্ঞতা সংবাদপত্রে দেওয়া প্রয়োজন 


বোধ কারলাম। 


অনাহারণ মাষে আদৌ অনাহারে নাই, একথা এীদনকার যুগান্তরের সংবাদ 
হইতেই বেশ পাঁরহ্কার বোঝা যায়। কেন না, সংবাদের এক জায়গায় বলা 
হইয়াছে তে, ১৫/২০ দিন পর তান সামান্য মলমুত্র ত্যাগ কাঁরয়া থাকেন। 
ইহা আঁতি সত্য যে, কিছ? না খাইলে পেটে মল জামবে কোথা হইতে । এ 
ধবষয়ে 'নিথাকী মা কিন্তু আরও বাদ্ধমতাঁ ছিলেন। তান বাঁলতেন যে, 
গত কুড়ি বংসরই মলত্যাগ করেন ন। তবে নিখাকী মা আমার বাড়িতে মান্র 
দুঁদন থাকলেও তাঁহাকে কিন্তু আমার এখানে ল্‌কাইয়া পায়খানা যাইতে 
আ'ম একবার দোখ এবং আমার বাঁড়র একটি ছোট মেয়ে নিখাকণ মা-কে রাত্রে 
লুকাইয়া পায়খানা যাইতে আর একবার দেখে । 


সুদীর্ঘ নিরম্বু উপবাসকািণীরা যে সকলেই লুকাইয়া খাইয়া থাকেন, 
নিথাকণ মার কাহিনী হইতে একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে । 

আর একি কথা যে, 'নিখাকী মা প্রস্ভীত তাহাদের এই আশ্চর্য ক্ষমতার 
দোহাই দিয়া আঁত সহজেই বহ্‌ ভন্ত ও শিষ্য জোগাড় কাঁরয়া ফেলেন এবং 
নানাভাবে ভন্তদের কাছ হইতে অর্থও উপাজন কাঁয়া থাকেন। নিখাকণ মা 
আমার এখানে দুদিন থাকিয্লাই আমার পাড়ার প্রাতবেশিনণ কয়েকজন মহিলাকে 
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বশ কাঁরয়া ফেলেন এবং তাহাদের “ওষুধ দেবার নাম কাঁরয়া গোপনে কিছ 
অর্থও উপাজন কাঁরয়া ছিলেন । 'নখাকী মা ইহাদের বালয়া ছিলেন, শবের 
ভোগের জন্যে আগে 'িছ করে পয়সা দাও, তারপর আম ওষুধ দোব । তবে 
কথাটা কিন্তু গোপন রাখবে ॥ ইশ্হারা সকলেই অর্থ দিয়া গোপনই রাঁখয়া- 
ছিলেন । 'নখাকণ মা ধরা পাঁড়য়া আমার এখান হইতে চলিয়া যাইবার পর 


ইহারা ইহাদের গোপনতা ভঙ্গ কারয়া ছিলেন ।, 


আমার এই প্রবন্ধ পড়ে তখন সাহাত্যিক পাঁরমল গোস্বামী “এক কলম, 
ছদ্মনামে ২৮.১৯৫৩ তারিখের “যুগান্তর? পান্রকায় 'ইতশ্চেতঃ'য় আমার নাম 
উল্লেখ করে এ রহস্য আঁবহ্কারের কথা লিখোছলেন। 


“সতাধুগে আমার এই প্রবন্ধ প্রকাঁশত হওয়ার কিছদন পরে একদিন 
পুরনো “ভারতবষ” ঘাঁটিতে গিয়ে হঠাৎ এই ধরণের একটা সংবাদ চোখে পড়ল । 
সে সংবাদটা প্রকাশিত হয়োছল--১৩৪৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষের 
“সামায়কী'তে । আম ভারতবর্ষে কাজে যোগদানের ১০ বছর আগে । যাই 
হোক, এ সম্বন্ধে আর পৃথক কিছ মন্তব্য না করে, সেই সংবাদটিই এখানে 
উদ্ধৃত করে 'দাঁচ্ছি।__ 

ছাপ্পান্ন বংসর অনাহারে যাপন 

বাঁকুড়া পান্রসায়ার থানার 'বিউর গ্রাম 'নবাসী উকাল শ্্রীষযন্ত লম্বোদর দে 
মহাশয়ের বিধবা ভগ্নণ শ্রীমতধ গারবালা দেবী গত &৬ বৎসর কাল অনাহারে 
আছেন। তাঁহার বণমান বয়স ৬৮ বংসর। তান প্রত্যহ মান্ল একাঁট 
তুলসণ পর্ন আহার করেন। জল পর্যন্ত তাঁহাকে গ্রহণ কারতে হয় না। 
অনাহারে থাকার জন্য তাঁহার শরীরের কোনরূপ 'বিলক্ষণ দেখা যায় না। 
তান বেশ সুস্থ ও সবল এবং স্বহন্তে সাংসাঁরক বহু কার্য সম্পাদন কাঁরয়া 
থাকেন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রমুখ বহ সম্ভ্রাম্ত ব্যস্ত তাহার 
এই অনাহারে অবস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান কাঁরয়া জানিয়াছেন ব্যাপারাঁট 
প্রকুত সত্য। ১২ বংসর হইতে যোৌগক ক্রিয়া দ্বারা তিনি পানাহার ত্যাগ 
কারিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১২ বংসর বয়সেই 'তাঁন বিধবা হইয়া ছিলেন। 
এখন প্রত্যহ বহ্‌ শ্লোক তাঁহাকে দোঁখতে যাইয়া থাকে। 
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বিদ্যাসাগরের একাঁটি অজ্ঞাত রচনা 


এখন কলকাতার ময়দানে বড় আকারের বইমেলা হয় দহাটি--১, 
বুক সেলার্স আযণ্ড পাবাঁলশার্স গিল্ডের ২, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের । 

লেখক হিসাবেই হয়ত কলকাতার এই দুটা বই মেলারই প্রাঁত বছর 'িমন্ব্ণ 
প্র পাই প্রাতাঁদন মেলায় যাবার জন্য । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম দিকে বঙ্গীয় প্রকাশক ও প:ন্তক বিক্রেতা সভার 
সঙ্গে এক যোগে বই মেলা করতেন ! 

একবার এদের এই যৌথ বই মেলার আগে এ'রা স্থির করেন- মেলায় বিশেষ 
আকর্ষণ 'হসাবে মেলার মধ্যে একটা জায়গায় গবখ্যাত সাহাত্যিকদের দানীজেদের 
হাতের লেখা পান্ডুলিপির একটা প্রদর্শনী করা হবে। 

এই স্থির করে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার হলে এদের যৌথ 
সভায় এয্প্রা আমাকে আমন্ত্রণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে ২৪ পরগনা 
জেলার (২৪ পরগনা জেলা তখন দ্বিধা গবভস্ত হয়ে উত্তর ২৪ পরগনা ও 
দাক্ষণ ২৪ পরগনা জেলা হয়ান।) সমাজশিক্ষা আঁধকারক সুকুমার 
ভট্টাচার্য এবং বঙ্গীয় প্রকাশক ও পযৃগ্তক শবক্রেতা সভার পক্ষ থেকে এদের 
কাষালয় সাঁচব সুনীলময় ঘোষ এ প্রদর্শনীটি করে দেবার জন্য আমাকে 
1বশেষ করে বলেন। 

তখন আমি প্রচুর পাঁরশ্রমে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মশায় 
প্রভ্ভীত থেকে শুর করে এ কালের বহু 'বখ্যাত সাহাত্যকের ( জশীবত 
সাঁহীত্িকরা বাদে) হাতের লেখা পাশন্ড্ালাঁপ নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ 
করে বেশ বড় আকারের একটা প্রদর্শন করে দিয়েছিলাম । 

এঁ সময় কাব নবকৃষ্ণ ভদ্রাচাযের পাত্র আমার বিশ্বাবদ্যালয়ের সহপাঠ 
বন্ধু গোকুলে*বর ভট্টাচার্যের কাছ থেকে তাঁর পিতার সংগৃহীত বিদ্যাসাগর 
মশায়ের নিজের হাতে লেখা একটা গল্পের পাণ্ড্লপি সংগ্রহ কাঁর। 

ণবদ্যাসাগর মশায়ের লেখা এই গল্প বা কাহনী'টি সম্ভবতঃ তান তাঁর 
আখ্যান মঞ্জরী* বইএর জন্য 'লিখোছলেন। কেন জান না, 'তাঁন তাঁর 
'আখ্যান মঞ্জরী'তে তো নয়ই, এমন কি তাঁর কোন বইয়েই এ গজ্প দেন 'ন। 


গবদ্যাসাগর মশায়ের সেই অজ্ঞাত রচনাটি এখানে দিলাম-_ 

ফ্রান্সের আঁধপাঁত পঞ্চদশ লুইর পুত্র যত পরোনান্তি দুরাচার 'িলেন। 
তান আত দুব্ত্ত স্বীয় সহচরগণ সঙ্গে লইয়া রাজধানী পারী নগরণতে 
দসয্যবৃত্ত ও নরহত্যা করিতেন। একদিন তিনি স্বহজ্তে একজনের প্রাণ বধ 
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কাঁরতেছেন, এমন সময়ে রাজপুর্ষেরা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তান 
একজনের প্রাণবধ করিলেন, ইহা প্রত্যক্ষ কাঁরয়া তাঁহাকে কারাগারে রদ্ধ 
করিয়া রাখলেন । 

বিচারের দিন উপাস্থিত হইল । রাজকুমার 'বিচারালয়ে নশত হইলেন। 
অনিবাধিত প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা প্রাতপন্লন হইল রাজকুমার স্বহন্তে নরহত্যা 
কারয়াছেন। দেশের প্রচলিত বাধ অনুসারে এরুপ অপরাধপ্রন্ত ব্যান্তদের 
প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে । সতরাং রাজকুমারের প্রাণদণ্ড হওয়া আবশ্যক । 

কিন্তু বিচারকতরা বিবেচনা কাঁরলেন, যাঁদও রাজকুমারের প্রাণদণ্ড বাঁধ 
[সদ্ধ হইতেছে, তাঁহাকে অব্যাহাতি দেওয়া উচিত । অপরাধীর প্রাণদণ্ড 'নবারণ 
রাজার ইচ্ছাধীন। অথণ প্রচালত বাধ অনুসারে অপরাধীর প্রাণদণ্ড "স্থির 
হইলেও, রাজা ইচ্ছা কাঁরলে তাহাকে অব্যাহাত দিতে পারেন । 

রাজকুমারের অব্যাহতি 'বিষয়ে রাজকায় সম্মতি লাভের আঁভলাষে প্রধান 
িচারকতা রাজার নিকটে উ্পাম্থত হইলেন এবং সাঁবশেষ সমন্ড তাহার গোচর 
কারয়া রাজকুমারের অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ 
ছিলেন । রাজকুমারের অব্যাহাতি 'বষয়ে সম্মত হইলেন না। তখন বিচারকরা 
বাঁললেন- মহারাজ শাববেচনা করুন। তান আপনার পৃন্ত্র, তাহার শরীরে 
আপনার শোঁণত বিদ্যমান রাহয়াছে। এমন স্থলে তাঁহাকে অব্যাহাতি দেওয়া 
সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক । 

এই সকল কথা শুনয়া রাজা বাঁললেন--ইহা যথার্থ বটে তাহার শরীরে 
আমার শোঁণত বিদ্যমান আছে। কিন্তু আপনারা ইহাও অবগত আছেন, 
শোণিত দোষাক্রান্ত হইলে শরীর হইতে 'নহ্কাশিত কাঁরতে হয় । চির প্রচাঁলত 
বাঁধ অনুসারে যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে, সে হতভাগ্য দুরাচার যখন 
সেই অপরাধে দ:ীষত হইয়াছে, তখন তাহার প্রাণদণ্ড সর্বতোভাবে আবশ্যক । 
আম আর সকলের প্রাণদণ্ড কারব, আর আমার পুত্র বাঁলয়া তাহাকে অব্যাহতি 
দিব, ইহা অপেক্ষা অবৈধ ও ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য আর ছুই হইতে পারে না। 
অতএব আপনারা যথাঁবাঁধ কার্য করুন। এ শবষয়ে আর আমায় উত্যান্ত 
কাঁরবেন না। 

অনন্তর ১৭২৯ খং্টাব্দের আগস্ট মাসের দ্বাদশ দিবসে রাজকুমারের প্রাণ 
দণ্ড হইল । 
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ধাঁষ বঙ্কিম গ্রম্থাগার ও সংগ্রহশালা 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তী কাঁটালপাড়ায় বাঁওকমচন্দ্রের বৈঠকখানা 
ভবনকে বলেছেন--“বঙ্গবাসীর প্রধান তীর্থ ।” এই তাঁথে" আজ স্থাপিত হয়েছে 
খ্াঁষবাৎকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা ।? 

এই তাঁর্৫থ তথা এই প্রাতিষ্ঠানের একটা পূর্ব ইণতহাস আছে। সে 
ইণতহাস আজও লেখা হয়ান। হয়ত সে ইতিহাস কেউ কোনাঁদন দখবেন 
না, বা লখতেও পারবেন না । তাই এই প্রাতষ্ঠানের কিউরেটর বা অধাক্ষ 
ণহসাবে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে যা জেনোছ ও পেয়োছি, তা-ই এখানে 
গলখে রেখে গেলাম-- 

বাঁঙ্কমচন্দ্রের জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার (এই জেলা পরে উত্তর 
২৪ পরগনা ও দাক্ষিণ ২৪ পরগনা নামে দ্বিধা িভন্ত হওয়ায়, বতমানে উত্তর 
২৪ পরগনা জেলার ) কাঁটালপাড়া গ্রামে এই প্রাতিজ্ঞানাট অবাঁস্থত । 
সোঁদনের কাঁটালপাড়া গ্রাম বতমানে নৈহাটী মিউনাসপ্যালাঁটর একাঁট পাড়া 
বা পল্লা। পৃব রেলওয়ের শিয়ালদহ শাখার মেন লাইনে 'শিয়ালদহ থেকে ৩৮ 
িলো'িটার উত্তরে নৈহাটী রেল স্টেশনের একব্‌প গায়েই এই খাঁষ বাঁঙকম 
গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা । এটি পশ্চিম বঙ্গ সরকার স্থাপিত ও পাঁরচালিত 
একাঁট সংস্থা । এর দাঁয়ত্বে আছেন সরকারের শিক্ষা বিভাগ । 

বাঁ্কমচন্দ্রের নজের তৈরি করা তাঁর সখের এই একতলা বৈঠকথানা ভবন 
--এতে আছে একটা হল ঘর সহ ছোট বড় করে ৪টা ঘর, ১টা সশড় ঘর এবং 
সঙ্গে একটা ছোট ফুলের বাগান ॥ 

বাঁওকমচম্দ্রু তাঁর এই বৈঠকখানা ভবনে বসে যেমন লেখাপড়া করতেন, 
তেমাঁন বন্ধু-বাম্ধবরা এলে এইখানে বসেই তাঁদের সঙ্গে কথাবাতাঁ বলতেন । 

বাঁওকমচন্দ্রের জশীবতকালে তাঁর বহ্‌ বিখ্যাত সাহিত্যিক বম্ধু এই 
বৈঠকখানায় এসেছেন । এ*রা হলেন- দীনবন্ধু মিন্ত্, ন্বীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষণ 
মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বস; শ্রীশ মজুমদার, দামোদর 
মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়5ন্দ্র সরকার প্রভীতি । বাঁঙ্কমচন্দ্রের স্নেহভাজন নৈহাটার 
হরপ্রসাদ শাস্লীও আসতেন। আর বাঁগ্কমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র এবং 
ছোটভাই প্ণচন্দ্ুও এ সব সাহিত্যিক মজলিসে প্রায়ই থাকতেন । সঙ্জীবচন্দু 
এবং পৃণশন্দ্ুও সেকালের খ্যাতনামা সাহত্যিক ছিলেন। 

বঞ্কমচন্দ্র যতাঁদন জণীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর এই বৈঠকখানা ভবন ও 
তাঁর সখের ফুলবাগানাট অটুটই 'ছিল। তান কাঁটালপাড়ায় না 
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থাকলে, তাঁর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের পশ্ন জ্যোতিশচন্দ্র এবং ছোটভাই 
পার্শচন্দ্রের পুত্র বাঁপনচন্দ্র এই বৈঠকখানা ভবন ও বাগান দেখাশোনা করতেন । 


বাঁঞ্কমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩০০ সালের ২৬শেচৈত্র। তাঁর মৃত্যুর পর 
তাঁর স্শ রাজলক্ষম দেবী আরও ২৬ বছর জশীবত 'ছিলেন। তান তাঁর 
স্বামণর লেখাপড়া করার ঘর, তাঁদের এ বৈঠকখানা ভবনট প্রয়োজন বোধে 
সংস্কার করাতেন। রাজলক্ষযশ দেবী কর্তৃক এই বৈঠকথানা ভবন সংস্কার 
করানোর একটা কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৫ সালের আযাঢ় সংখ্যা 'নারায়ণ' 
পান্রিকায় তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন। শাস্ব্ীী মশায়ের এঁ প্রবন্ধ থেকে এই গৃহ- 
সংস্কার ছাড়া আরও অনেক কথা জানা যায়। তাই শাস্ত্রী মশায়ের সেই 
লেখাটা এখানে উদ্ধৃত করাঁছ-_ 

“এই-যে গৃহ (বৈঠকখানা গৃহ ) যেখানে বাঁসয়া তাহার ( বাঁঙ্কমচন্দ্রের ) 
বজগদর্শনের আঁধকাংশ প্রবন্ধ 'লাখত হইয়াছিল, যেখান হইতে ধিষবৃক্ষ তাহার 
অমৃতময় ফল সবর ছড়াইয়া দিয়াছে, যেখান হইতে শৈবাঁলনীর প্রায়শ্চিত্ত 
দেশকে পাঁবত্র কাঁরয়া তলয়াছে, যেখান হইতে কোকলের কুহু-স্বর রোহণকে 
উন্মাদিনী কাঁরয়া দেশপুদ্ধ উন্মাদ কাঁরয়াছে, সেই সরম্য স্মরণীয় 
গৃহে বাওকমবাবুর স্মীতির কোন চিহই নাই । আমাদের পরম কল্যাণভাজন 
শ্রীযুন্ত পদ্মনাথ ভট্টাচা মহাশয় পবিভ্র দশহরার দিন গঙ্গাস্নান কারতে 
নৈহাটী আসয়া বঙ্গবাসীর প্রধান তাঁর্থ বাঁঙ্কমের বৈঠকখানায় উপাগ্থিত হন 
এবং 'নজ ব্যয়ে এই সংন্দর মারল টেবলেট খাঁন লাগাইয়া দিয়াছেন ৷ ইহাতে 
তাঁহার নিকট সকলেই আমরা িশেষ কৃতজ্ঞ 1." 

আর 'যাঁনি দেবতুল্য স্বামী পাইয়াও তাহাতে বাণত হইয়া এই চব্বিশ 
বংসর ধরিয়া পরলোকে স্বামশর মঙ্গলের জন্য নানা ব্রত অনুষ্ঠান কাঁরয়া 
জীবন যাপন কাঁরতেছেন ; খাঁন এই বৈঠকখানাঁট উত্তমরূপে মেরামত 
কাঁরয়া 'দিয়া স্বামীর এই চিহ্নাট বজায় রাখলেন এবং যানি এইখানে উপাঁচ্থিত 
থাকিয়া আপন সন্তানমণ্ডলশীকে আশশবাদ কারতেছেন, আইস আমরা সকলে 


তাঁহাকে ভান্তভরে প্রণাম কার ।, 


শাস্ত্রী মশায় উল্লোখিত পদ্মনাথ ভট্টাচাষ” ছিলেন শ্রীহট্ট মুরারণ চাঁদ কলেজ 
ও গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক | তান কামর্‌প অনুসন্ধান সাঁমাতির 
প্রতজ্ঞাতা এবং শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত প্রর্ভীত অনেকগুলি গ্রন্থেরও রচয়িতা । 

বাঁঙকমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মার্বেল ফলক 
বসানোর অনুষ্ঠানে যে অনেক 'বাশষ্ট ব্যক্তি উপচ্ছিত ছিলেন, সেকথাও আমরা 
জানতে পার হরপ্রসাদ শাস্তীর আর একাঁট লেখা থেকে। ১৩২৯ সালের 
শ্রাবণ সংখ্যা মাঁসক বসহমতণ পান্রকায় শাস্ত্রী মশায় এ প্রসঙ্গে িখেছেন-এই 
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মাবেলি ফলক প্রাতষ্ঠার সময় কাঁলকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক, অনেক 
প্রাসদ্ধ সাহত্যসেব কাঁটালপাড়ায় উপ্পাগ্ছত ছিলেন ।, 
দুঃখের বিষয় সেই মার্বেল ফলকট আজ আর নেই। 


এখন একটা কথা, এ কথাটা শাস্ত্র মশায় জানতেন কিনা জানি না--আর 
জানলেও হয়ত এখানে বলতে ভুলেছেন যে, বাঁগকমচন্দ্র তাঁর এই বৈঠকখানা 
ভবনে বসেই সাবখ্যাত বন্দেমাতরম সংগীতাঁট রচনা করোছলেন। আর 
তখনকার প্রাসদ্ধ গায়ক যদ ভট্ট এই গৃহে বসেই বাঁগ্কমচন্দ্রের নিদেশিশত 
মল্লার রাগে প্রথম বন্দেমাতবম: সংগীত গেষে বাঁওকমদন্দ্রকে শুনিয়ে ছিলেন। 

যদ ভট্ট কাঁটালপাডায় তাৰ এক আত্মীয়ের বাড়তে তখন ছিলেন। 
বাঁগুকমচন্দ্র সেই সময় 'কিছনীদন যদ ভট্টর কাছে এই গৃহে বসে গানও শিখে 
ছিলেন । বাঁঙকমচন্দর যদহ ভট্টুর কাছে এই গান শেখার কথা অবশ্য শান্তী 
মশায় লিখে গেছেন । 


১১০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বদ আন্দোলনের সময় বাঙালী প্রথম বন্দেমাতরম 
সংগ্ীতকে জাতীয় সংগীতবূপে এবং এই সংগীতের “বন্দেমাতরম-, ধানকে 
স্বাধীনতা সংগ্রামেব বীজমন্ব হিসাবে গ্রহণ করে। পবে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস ঠিক এই ভাবেই বন্দেমাতরমং সংগীত ও বন্দেমাতরমং ধ্বাঁনকে 
ভারতের জাতীয় সংগীত ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্তর হিসাবে গ্রহণ করে। 
পরাধীন ভারতে লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ফিভাবে বন্দেমাতরম: ধহাঁন 
1দতে দিতে কারাগাবে গেছেন এবং অগাঁণত বীর বিপ্লবী 'িভাবে ফাঁসির মণ্ডে 
জশবন 'দয়েছেন, দেশের ইতিহাসে তার গৌরবোজ্জবল সাক্ষ্য রয়েছে। 

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময, বাংলার মানষ যখন প্রথম ন্দেমাতরম, 
[নিয়ে মেতে ওঠে, তখন রাম্ট্রগুরহ সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা 
থেকে বহ্‌ লোক গঙ্গায় স্টীমারে করে এখানে এই বৈঠকখানা ভবনে এসে স্বাধী- 


নতা সংগ্রামেব প্রেরণা নিয়ে যান। 


রবখন্দ্রনাথ বাঁঞকমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার এই জন্মভ্গমতে কোন দিন আসেন 
গুন বটে, তবে ১৩৩০ সালের ৮ই ও ৯ই আধাঢ় কাঁটালপাড়ার পংলঞ্ন নৈহাটীতে 
যে চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তাতে প্রথম দিনে এসে তাঁর ভাষণের 
প্রথমেই বলোছলেন--“আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সভা-সামাততে যোগদান 
অসম্ভব । তবে বাঁঞ্কমচন্দ্রের জন্মভ্ীমর আহবান আম উপেক্ষা কারতে পারি 
না। তাই আমাকে আসতেই হইয়াছে ।'--( নায়ক--১৩ই আষাঢ় ১৩৩০) 


বঙ্গীয় সাহতা পাঁরষদ পাঁরচালিত এই চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহত্য সাম্মলনের 
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স্থান নিবাচিন নিয়ে তখন কাঁটালপাড়া-নৈহাটী অণ্ুলের মানুষের মধ্যে যে দলা- 
দালর সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটু ইতিহাস বলা দরকার । এতে দেখা যাবে, 
সেই দলাদালির এক পক্ষের নেতাদের সঙ্গে এই সংগ্রহশালার একটা প্রার্থমক 
যোগও ছিল । দলাদালিটা হ'ল-_ 

কাঁটালপাড়া ও এব সংলগ্ন ভাটপাড়ার মানুষ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পাঁরষদেরও কোন কোন কর্মকতাঁ চেয়োছলেন, এই চতুদশ বঙ্গীয় সাহত্য 
সম্মিলন কাঁটালপাড়ায় বাঁজ্কমচন্দ্রের সারস্বত ভবন বা তাঁর বৈঠকখানা ভবনের 
সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় যেখানে প্রাত বছর বাঁঙ্কমচন্দ্রদের রথের মেলা হয়, 
সেখানে হোক:। অপর পক্ষে নৈহাটীর প্রায় সকল মানুষই চেয়ে ছিলেন, 
সাম্মলন নৈহাটী শহরেই হোকহ। 

শেষ পর্যন্ত সম্মিলন শহর নৈহাটশর কোন কোন প্রভাবশালণ ও ধন? ব্যান্তুর 
আপ্রাণ চেষ্টায় নৈহাটীতেই হয়েছিল। তখন 'বরোধাপক্ষ নৈহাটীতে এ 
চতুশ বঙ্গীয় সাহত্য সম্মলন শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে সাড়ম্বরে 
কাঁটালপাড়ায় বাঁঙ্কমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনের সামনে যেখানে প্রাত বছর 
রথের মেলা হয়, সেই খানে “বাঁঙ্কম সাহিত্য সাম্মলনণ” নাম 'দয়ে দু দিন 
(১লা ও ২রা আবাঢ়) সা'হত্য সাম্মলন করেছিলেন । সভায় মূল সভাপাঁত 
হয়েছিলেন 'বাঁপনচন্দ্র পাল। 

“বাঁঙ্কম সাহত্য সাম্মলনশ” এ সময় "স্থির করেন, তাঁরা প্রাত বংসর এই 
বাঁঙ্কম ভবনের সম্মুখে বাঁগুকমচন্দ্রের জম্ম দিন ১৩ই আষাঢ় তাঁরথে এবং 
সম্ভব হলে তাঁর মৃত্যু তাঁরখ ৩০শে চৈন্র তাঁরখেও বাঁকম-স্মরণ সভা তথা 
সাহত্য সভা করবেন। 

এ*রা শুধু সভাই করতেন না, “বাঁঞ্কম সাহত্য সাঁম্মলনী পাঠাগার? নামে 
একটি সুন্দর পাঠাগারও করোছিলেন। কাঁটালপাড়ায় গঙ্গার তাঁরে গনজস্ব একাঁট 
বেশ বড় একতলা পাকা বাড়তে এই পাঠাগারাঁট স্থাপত হয়েছিল। এই 
পাঠাগার আজও আছে । বর্তমানে এট পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঁরচালিত অন্যতম 
প্রাইমাণর লাইব্রোরতে পাঁরণত হয়েছে । 


বাঁঙকম সাহিত্য সম্মিলনী বাঁগ্কমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনাঁটিতেও একটা কিছ 
করার চেস্টা করেন। এজন্য তাঁদের বাঁঙকম সাহিত্য সাম্মলনণর প্রথম বর্ষের 
সভায় যেমন মূল সভাপতি হয়েছিলেন দেশনায়ক ও 'চিন্তাশশল লেখক 
গবাপনচন্দ্র পাল, তেমান ১৩৩১ লালে এই বাঁগকম সাহত্য সাম্মলনশর 
বার্ধক আঁধবেশনে সভাপাঁতি হয়ে এসে ছিলেন স্বদেশ প্রোমক ও কাব দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশবন্ধু সৌঁদনের সভায় “বাঁঞ্কমচন্দ্র' নামক তাঁর যে 'লাখত 
প্রবন্ধাট পাঠ করোছলেন, সেই প্রবন্ধ পরে প্রকাশিত হয়োছল--১৩৩১ সালের 
২৫৬শে আষাঢ় তাঁরখের সাপ্তাহিক 'আত্মশান্ত' পাল্লকায় । দেশবন্ধু তাঁর এ 
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াখত আভভাষণের সর্ব শেষ বাক্যে বলোৌছলেন-_-“আসুন, আমরা একবার 
হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া দেশ মায়ের পায়ে মাথা নোয়াইয়া সমস্বরে বাল-- 
বন্দেমাতরম ।; 

সভার পর দেশবন্ধ বাঁঙ্কমচন্দের এই বৈঠকখানা ভবনে কিছুক্ষণ আঁত- 
বাহিত কবে ছিলেন । 


অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ও একবার এসোছিলেন এই বৈঠকখানা 
ভবনে । বাঁত্কম সাহিত্য সাঁম্মলনীয় সভায় বন্তৃতা দিতে এসে, প্রথমে তান 
এই গৃহে 'কছু ক্ষণ অপেক্ষা করেন, পরে এই গৃহের সম্মুখস্থ মাঠে বাঁঙকম 
সাহত্য সম্মিলনশীর সভায় যোগ দান করেন। 

১৩৩৭ সালে শরংচন্দ্রের ৫&তম জন্ম তাঁথতে প্রোসডেন্সী কলেজের 
“বাঁঙকম-শরৎ সমিতি” শরংচন্দ্রকে যে আঁভনন্দন জানায়, সেই আভনন্দনের 
উত্তবে এক জায়গায় শর্্দ্র নিজেই এ কথার উল্লেখ করে বলেছিলেন--বছর 
কয়েক পূব কাঁটালপাড়ার বাঁঙ্কম সাহিত্য সভায় একবার উপাঁস্থত হতে 
পেরে ছিলাম । দেখলাম, তাঁর মৃত্যুর দন স্মরণ করে বহু মনীষী, বহ 
পাণ্ডত, বহু সাঁহত্য-রাঁসক বহহ স্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েছেন ।** 


বাঁগুকম সাহত্য সাম্মলনী দীঘণাদন ধরে তাঁদের এই বাঁওকম স্মরণ-সভা 
চাঁলয়ে ছিলেন। এই সময়েই এ*রা বাঁঞ্কমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনাঁট, হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী যাকে বলেছেন--বঙ্গবাসণর প্রধান তথ” সোঁটি বাঁঙকমচন্দ্রের উত্তরা- 
কারীদের কাছ থেকে কিনে নেবার চেষ্টা করতে থাকেন। 

বাঁঙকমচন্দ্রের পূত্র সন্তান না থাকায় তাঁর দৌহন্ররাই পরে মাতামহের 
অন্যান্য সম্পাত্তর ন্যায় তাঁর এই বৈঠকখানা ভবনাঁটরও মালিক হয়োছিলেন । 

বাঁঙকম সাহত্য সম্মিলনী শুধু বাঁঙ্কম সাঁহত্য সভা করা এবং বাঁক 
সাহিত্য সম্মিলন পাঠাগার করা ছাড়া বাঞ্কমচন্দ্রের দৌহিন্রদের কাছ থেকে 
বাঁওকমচন্দ্রের এই বৈঠকখানা ভবনাঁটি দিনে নিয়ে এখানে একটা বিশেষ 'িছু 
করারও চেস্টা করতে থাকেন। 

এই ভবনের মালিক তখন বাঁওকমচন্দ্রের চার দৌঁহত্র- জ্যোম্ঠা কন্যা শরৎ- 
কুমারীর কনিষ্ঠ পুত্র ব্জেন্দু সুন্দর (ব্রজেন্দু সংম্দরের অপর তন ভ্রাতা 
পদব্যেন্দু সুন্দর, পুরেন্দ? সুন্দর ও শুভেন্দু সুন্দর তখন মৃত--ব্জেন্দু 
সুন্দরই তাঁদের অংশের সম্পাত্ত তখন দেখাশুনা করতেন ) ও দ্বিতীয়া কন্যা 
নীলাব্জ কুমারশর তিনপূত্র- নীলা দ্র শেখর, বি্ধ্যাদ্র শেখর ও হিমাদ্র শেখর 
মুখোপাধ্যায় । বাঁঞকমচন্দ্ের তৃতীয়া কন্যার কোন সন্তান ছল না। 

বাঁওকম সাহত্য সাম্মলনশর কর্মকতারা উত্তরপাড়ায় বাঁঞ্কমচন্দের 'ছ্বতীয়া 
কন্যার বাড়তে যাতায়াত করে 'বিন্যাদ্র শেখর ও 'হুমাদ্রশেখরকে ৮৫০ টাকা 
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করে 'দিয়ে এদের অংশ ?িকনে নেন! নালাঁদ্রশেখরের আর্থঘক অবস্থা ভাল 
ছল বলে, তাঁকে বলে কয়ে ২৫০ টাকা দিয়ে তাঁর অংশটা কেনেন। এই ভাবে 
বাঁঙ্কম সাহিত্য সম্মিলনী বাঁকমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনের চারের তিন অংশ 
কনে নেন। 

ব্রজেন্দসুন্দরের অংশ'টিও এ-রা কেনার চেম্টা করছেন এবং দর 'নয়ে তার 
সঙ্গে কথাবাতও বলছেন। এই সময় দেখতে দেখতে ১৯৩৮ সালে বাঁঙ্কম 
জন্ম শতবার্ধকীঁ আসন্ন হযে আসে। 


তখন কলকাতার বঙ্গীয় সাহত্য পারষদও বাঁঙ্কমচন্দ্রের বহহ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ 
রচনাব এবং 'াবশেষ করে বন্দেমাতরমং সঙ্গীত বচনার পাঁঠস্থান বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
এই বৈঠকখানা ভবনাঁট 'ানজেদের আঁধকারে আনার চেষ্টা করেন । এর কিছ 
শদন আগেই বঙ্গয় সাহিত্য পাঁরষদ তাঁদের পাঁরষদ ভবনে বাঙ্কমচন্দ্রের মর্মর 
মৃত স্থাপন করেছেন । 

বঙ্গীয় সাঁহতায পরিষদের স্যাব যদুনাথ সরকার, হাীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্বীত 
একাদন নৈহাটীঁতে বাঁওকম সাহতা সম্মলনীর সভাপাঁত রায় বাহাদ্‌র শ্যামা- 
চরণ ভদ্রাচাের কাছে আসেন । এরা শৃনোছিলেন-__বাঁঙ্কম সাহিত্য সাম্মলনী 
এই ভবনের অনেকটা অংশ ?িনেছেন । 

স্যাব ষদহনাথ প্রভভীত এলে শ্যামাচরণবাবু তখনই বাঁত্কম সাহিত্য 
সাম্মলনীর সম্পাদক রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী, সহ-সম্পাদক াবভাঁতভূষণ 
ভট্টাচার্য প্রস্তভীতকে ডাকান । এরা এসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সা'হত্য 
পাঁরষদেব প্রাতানাধদের জানান- বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ যাঁদ বাঁওকমচণ্দ্রের 
বৈঠকথানা ভবন নিয়ে ভালভাবে সংস্কার করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি 
রক্ষার মত সেখানে উপযবুস্ত একটা কিছ করেন, তাহলে আমরা এ বাঁড়র যে 
অংশ কনোছি, তা অমাঁনই সাণহত্য পাঁরষদকে দান করে দেব। 

সাহত্য পারষদ এদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে এদের কাছ থেকে এ অংশ 
নেন। বাঁক চার আনা অংশ ব্রজেন্দসন্দর বেশী দাম চাইলেও-_তাঁকেও ২৫০ 
টাকা দিষে এ অংশ সাহিত্য পাঁরষদ কিনে নেন। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁবষদ বাঁওকমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবন কিনে 'নয়ে উত্তমরূপে 
'ভবনাঁটর সংস্কার করেন । এরা নিয়েও এখানে তেমন গিছুই করতে প।রলেন 
না। চ্থানীয় যুবকরা এখানে একাঁট ছোট পাঠাগার ও একাট ব্যায়ামাগার 
করেন। এই ভাবেই কছহাদন চলল । 

এরপর দেশ স্বাধীন হ'ল। প্রথম সাধারণ গনবাচনের পর পশ্চিম বঙ্গে 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্য মন্ত্রীত্ব কালে যখন তাঁর মন্ত্রীসভায় 'বিঘলচন্দু 
পিংহ পতমন্ত্র এবং রায় হরেন্দ্কমার চৌধুরী শিক্ষামন্তী তখনই 
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এই 'খাঁষ বাঞ্কম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশাল।শট গড়ে ওঠে । বিমলবাবু এবং 
হরেনবাব? এদের দুজনেরই বাঁকমের উপর লেখা বই আছে। 'বমলবাবুর 
বই-_'বাঁঙ্কম-কাঁণকা” ও “বাঁঞ্কম-প্রাতিভা', আর হরেনবাব্‌র বই শ্রীশবানম্দ 
ছদ্মনামে “বাঁঙ্কমচন্দ্রেন উপন্যাস” (সমালোচনা )। এরা দহজনেই ছিলেন 
বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের ভাইসং-প্রোসডেন্ট। 


বাঁঙ্কগ্রচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনাঁট 1নয়ে সেখানে যাতে সরকার থেকে একটি 
চ্থায় বাঁঙকম স্মাত মান্দর স্থাঁপত হয়, সেজন্য বিমলবাব্‌ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পাঁরষদকে বললে, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদ সরকারের পূর্ত দবভাগকে এই বৈঠক- 
খানা ভবনাট দান করেন। 

[বমলবাব্‌ ভবনটি তাঁর পরত দপ্তরে এনে শিক্ষামন্ত্রী ( তখন পাশ্চমবঙ্গে 
একজনই 'শক্ষামন্তী থাকতেন ) হরেনবাবুকে বলেন- শিক্ষা বিভাগের অর্থে 
ও পাঁরচালনায় এখানে একটি স্থায়ী বাঁওকম স্মৃতি প্রাতিষ্ঠান গড়ে উঠুক । 

তারই ফলে বাঁ্কমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনে এই াঁষ বাঁঙ্কম গ্রন্থাগার ও 
সংগ্রহশালা”ট স্থাঁপত হয়েছে । ১৯৫২ সালে এই প্রীতষ্ঠানের উদ্বোধন 
অনুজ্ঠানে সভাপাঁত ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের তৎকালণন সভাপাঁত 
সজনীকান্ত দাস, আর উদ্বোধক ছিলেন স্বয়ং পৃতমন্্রী বিমলচন্দ্র সিংহ । 

উদ্বোধনের আগে এই ভবন পৃতশীবভাগ দ্বারা আরও সুন্দর ভাবে 
সংস্কার করা হয় এবং সংগ্রহশালার জন্য বাঁঙ্কম সংক্রান্ত 1জীনসপন্র সংগ্রহ 
হতে থাকে । 

বাঁঙকমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র ( জ্যোঁতিশচন্দ্রের পত্র ) শতঞ্জশব- 
চন্দ্র তাঁর কাছে রাঁক্ষত বাঁঙওকমচন্দ্রের লেখা একশ'র মত মূল চিঠি, এদের বংশের 
আরও অনেকের বহন চিঠি, কিছ; বৈষয়িক দলিলপত্র, বাঁঙওকমচন্দ্রের পারবারবগের 
বড় বড় বাঁধানো আলোকচিত্র, কিছু বই ইত্যাঁদ ২ দফায় এই সংগ্রহশালায় 
দান করেন। প্রথম বারে দানের সময় সংগ্রহ করেন খাঁষ বাঁঙ্কম গ্রন্থাগার ও 
সংগ্রহশালার পাঁরচালক সামাঁতির অন্যতম সদস্য নৈহাটা-নিবাসী অতুলাচরণ 
দে পুরাণরত্ব । পরে দ্বিতীয় দফায় দানের সময় সংগ্রহ কারি সংগ্রহশালা অধ্যক্ষ 
হিসাবে আম । এরও পরে বাঁওকমচন্দ্রের ব্যবহৃত আরও কিছ; সামগ্রী আম 
সংগ্রহ কার অনান্য জায়গা থেকে। 


খাঁষ বাঁগ্কম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পরিচালক সমাতর সভাপাতি 
বারাকপুরের এস, ডি. ও, এবং সম্পাদক ২৪ পরগণা জেলার ( বর্তমানে উত্তর 
২৪ পরগণা জেলার ) 'ডাস্ট্রক্ট সোসাল এডুকেশন অফিসার | এরা ছাড়া 
পাঁরচালক মণ্ডলশতে সংগ্রহশালার কিউরেটর, নৈহাট 'মিীনাঁসপ্যালাটির 
চেয়ারম্যান, নৈহাটা খাঁষ বাঁঙকচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রভাত আছেন। 


১ 


বাঁকমচন্দের বৈঠকখানা ভবনের পাশেই তাঁর নিজস্ব বহ? কক্ষ বিশিষ্ট 
[বিরাট 'দ্বতল বসতবাট। বাঁঙকমচন্দ্রের এবং পরে তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষনী 
দেবীরও মৃত্যুর পর উত্তরাধকারণ বাঁঞ্কমচন্দ্রের দৌঁহন্ত্রা এই দ্বিতল বসতবাটা 
বাঁঙকমচন্দ্রের ছোটভাই পর্ণচন্দ্রের পনর বাঁপনচন্দ্ুকে 'বাক্ত করে দেন। 

গবাঁপনের মৃত্যুর পর তাঁর পরুত্ররা কলিকাতাবাসশী হওয়ায় এবং এই বাঁড়র 
দকে দৃষ্ট না দেওয়ায় এ 1বরাট বাড়ি একটু একট; করে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। 


ইংলণ্ডে সেক্সপায়ারের বাঁড় বা রাশিয়ায় গোঁকর বাঁড় পূর্ববং যথাযথ 
রাখা হয়েছে । বাঁওকমচন্দ্রের জন্মস্থান কাঁটালপাড়ায় তাঁর বাঁড়ীটও যাতে 
যথাযথ থাকে এজন্য খাঁষ বাঁওকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পাঁরচালক সামাত 
দীঘ“কাল ধরে পশ্চগবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছেন । 

এজন্য পাঁরচালক সামাতর সদস্যদের পক্ষ থেকে চ্ছানীয় এম. এল, 
এ* গোপাল বস, নৈহাটী মিউীনাসপ্যালিটির চেয়ারম্যান পর্ণেন্দু কুমার 
ভট্টাচাষ* পাঁরচালক সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী 
এবং গিউরেটর হিসাবে আমি বহুদিন রাইটার 'বাঁজ্ডংসে মন্ত্রী মশায়দের 
কাছে ধরা দিয়েছি । এম. এল, এ. আঁজত বসও একবার আমাদের সঙ্গে 
গিয়েছিলেন । তবে মহাকরণে আমি একাই ঘুরোছি অনেক 'দিন। 

বারাকপুরের এস. ভি, ও. থাকা কালে পাঁরচালক সাঁমাতর সভাপাঁত 
গহসাবে কান্তপ্রসাদ সংহ মশায়ও খেটেছেন। 

স্থানীয় বাঁঙ্কম একাডেমির যুগ্ম-সম্পাদক আসিত ভট্াচার্য এবং রণেন 
মুখোপাধ্যায়ও এজন্য চেষ্টা করেছেন । 


দশঘ" দিনের এই চেম্টায় অবশেষে ১৯৮৮ সালে বাঁঙ্কমচন্দ্রের ১৫০ তম 
জন্মদনের উৎসবের সময় পশ্চিম বঙ্গ সরকার বাঁঙ্কমচন্দ্রের বসতবাটপটি 
অধিগ্রহণ করেন। 

আঁধগ্রহণ করলেও যাতে এই বাঁড়র সংস্কার ও পনাঁন'মাণের কাজ শীঘ্র 
আরম্ভ হয় সেজন্ও পাঁরচালক সামতির পবেস্তি সদস্যগণ সরকারের 
কাছে আবার ধণা '্দতে থাকেন। আবেদন পন্ন 'নয়ে আবার মন্মীদের 
দ্বারে দ্বারে ঘহীর। অবশেষে সরকার বাঁওকমচন্দ্রের বসতবাটী এবং এর 
সংলগ্ন_-বর্তমানে 'নাশচিহ,ঃবাঁওকমচন্দ্রের বঙ্গ দর্শনের প্রেস ও দপ্তরীখানা গৃহ, 
বাঁঙকমচন্দ্রদের দঃগরালান (যে দালানে একবারের দুগপিজা দেখে বাঁৎকমচন্দু 
তাঁর “কমলাকান্ত+ গ্রন্থের অন্তত “আমার দুগোর্সব' রচনার প্রেরণা পেয়ে- 
পছলেন ) প্রন্ভীত সংস্কার ও পুনার্নমাণের জন্য ১৯৯০ সালে পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা 'দয়েছেন। সরকারের পূর্ত বিভাগ এখন 
পুরা দমে কাজ শুরু করে 'দিয়েছেন। আশা করাছি শীঘ্রই কাজ সম্পূর্ণ হবে। 


৮৬১৬২ 


বন্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরণ্চন্দ্র 


স২৩ 


বাঁওকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরঞ্চন্দ্র--এই তিন বরেণ্য মহান: সাহিত্যরথী 
সম্বন্ধে আমি সুদীর্ঘকাল ধরে যে চচা, গবেষণা ও সাধনা করেছি এবং 
আজও করে চলেছি, বইএর এই অংশে সে সবেরই কিছ? কিছু কথা বলোছ। 

এই বলতে গিয়ে, এদের প্রতোকের সম্বন্ধেই তিনাঁট করে গ্তরে আমার 
কথা বলেছি । যেমন--১. তথ্য সংগ্রহ অর্থাং পাঁরশ্রম করে যে সব তথ্য সংগ্রহ 
করোছি। ২. অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া তথ্য অর্থাং যা পাব বলে কোনাঁদন 
কঞপনাও কারান, অথচ পেয়োছ। ৩. কয়েকটি বিষয়ে কিছু বন্তবা-_এর 
মধ্যে নানা জনের লেখার ভুল-ল্রান্তির কথাও আছে। 


২২৪ 


বাঁঘকমচন্দ্র 


তথ্য সংগ্রহ 
এ পযন্ত আম বাঁঙকমচন্দ্র সম্বন্ধে ১. বাঁঙ্কমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গজ্প 


২. আলাপ-আলোচনায় বাঁঙ্কমচন্দ্র ৩. বাঁওকমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ৪. বাঁঙকমচন্দ্র 
ও শরৎচন্দ্র &. বগ্কমচন্দ্র--( জীবন ও সাহিত্য ) ৬. অন্য এক বাঁওকমচন্দ্ু 
( িাঠিপন্রে বাঁনকমচন্দ্র ) ৭. শ্রীরামকৃষ্ণ, বাঁঙ্কমচন্দ্র ও শ্রীম বইগহল লিখোছ। 
“আনন্দমঠ” গ্রন্থ প্রকাশের শত-বাষণকীর সময় “'আনন্দমঠ-১ম সংস্করণ? 
সম্পাদনা করোছ। এছাড়া 'বাভন্ন সময়ে বাগ্কমচন্দ্র সমন্ধে 'বাভন্ন পত্র- 
পৃন্লিকায় বহ্‌ প্রবন্ধও লিখোছি। এখনও লাখ । 

আমার এই সব লেখার তথ্য সংগ্রহের জন্য আগম একাঁদকে যেমন বাঁঞ্কম- 
ধিষয়ক বহু বই ও নানাবিধ পন্র.পান্নীকা পড়োছ, অপর দিকে তেমাঁন তাঁকে 
দেখেছেন এমন ব্যান্তদের কাছে, বাঁঙ্কমচন্দ্রের বংশধর ও আত্মীয়দের কাছে, 
তাঁর স্মাতি-জাঁড়ত বহ স্থানেও ঘুরেছি । খাঁষ বাঁওকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ- 
শালায় রাঁক্ষত বাঁঙ্কমচন্দ্রের নজের লেখা পত্রাদ, পাণরবাঁরক 'বষয় সংকান্ত 
দাঁলল দপ্তাবেজ এবং অন্যান্য কাগজপন্র থেকেও প্রচুর উপকরণ পেয়েছি । 


তথ্য সংগ্রহের জন্য কোথায় কোথায় গকভাবে ঘুরোছ, এখানে তার কয়েকটা 


কথা বলাছ-- 
বাঙ্কমচন্দ্রের পূব-পুরষদের আদি বাস ছিল হহগল? জেলায় শিয়া- 


খালার কাছে দেশমুখো গ্রামে । সেখানে গেছি এবং দেশমুখোর প্রবীণ চট্রো- 


পাধ্যায়দের সঙ্গে দেখা করোছ। তথ্য পেয়েছি সামান্যই । 

বাঁঙঁকমচন্দ্রের ডেপহঁটি ম্যাজিষ্ট্রেট জীবনের কমন্ল হহগলা, হাওড়া, 
বারাসত, বারুইপুর, বহরমপুর, আলিপুর প্রীত স্থানেও গোছ। কোথাও 
শিকছু ছু তথ্য পেয়োছ, কোথাও ব্যর্থ হয়োছ। বারুইপুর কোটে 
বহুবার যাই। তার কারণ, এ কোর্টের এক বুদ্ধ উাঁকল বলোছলেন 
--আমার কাছে এই কোটের বাঁঙকমচন্দ্রের একটা মামলার রায়ের নকল আছে । 


সেটা কোথায় রেখোছ খজে পাচ্ছি না। 
এ উাঁকলবাবু শেষ পর্যন্ত সে নকল আর খ'জেই পেলেন না। 


বারাসত কোটের প্রবীণ ও খ্যাতনামা উকিল হেমচন্দ্র ঘোষ একজন বাঙ্কিম- 
ভন্ত এবং একর্‌প বঙ্কিম-গবেষক মানুষ ছিলেন। তান বহ7 পাঁরশ্রম করে 
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বাঁঙকমচন্দ্রের বারাসত জাশবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করোছলেন। বারাসত 
কোর্টে গিয়ে এই হেমবাবূর সঙ্গে দেখা করলে, তিন বারাসতে বাঁঞ্কমচন্দ্রের 
এক কঠালচোর ধরার কাহিনী আমাকে বলেছিলেন । হেমবাবু বাঁগ্কমচন্দ্রের 
এঁ কাঁঠালচোর ধরার কাঁহনশীট যাঁর কাছে শোনেন, তিন গনজে বাঁঞ্কম- 
চন্দ্রের এ চোর ধরার সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই রূপ কাঁব 'বিমলচন্দ্র ঘোষও 
তাঁর শোনা বাঁঙ্কমচন্দ্ের এক আখচোর ধরার গজ্প আমায় বলে ছিলেব। 

কাঁটালপাডার অদরবতাঁ মাদ্রাল গ্রামের ৯০ বংসর বয়স্ক যদুগোপাল 
মুখোপাধ্যায় এবং প্রায় এরই বয়সী গোবিন্দচন্দ্র রায় এরা বাঁঙকমচন্দ্রকে 
দ্েখোছলেন এবং এরা বাঁঙ্কমচন্দ্রু সম্বম্ধে কিছু তথ্যও সংগ্রহ করে 
রেখোছলেন। এদের সঙ্গে দেখা করেও এদের কাছ থেকে বাঁঞ্কমচন্দ্র সম্বন্ধে 
কিছ: সংবাদ সংগ্রহ কার । আর বাঁন্কমচন্দ্রের বংশধরদের কাছ থেকেও তাঁর 
সম্বন্ধে কিছ কিছ তথ্য পাই । 

আমার “বাঁগুকমচন্দ্রের বিচারক-জশীবনের গজ্প? গ্রন্থে এদের কাছ থেকে 
সংগৃহীত অনেক কাগহনণ 'দিয়োছি। এখানে শুধু কাঁব িমলচন্দ্র ঘোষের কাছে 
শোনা বাঁঙ্কমচন্দ্রের আখচোর ধরার কাঁহনশীট বলাছ-_ 

বাঁওকমচন্দ্র তখন বারাসতের ডেপহাঁট ম্যাজন্ট্রেটে । সেই সময় একাঁদন 
সকালে তান সবে মান্ন ঘুম থেকে উঠে বৈঠকখানার বাইরের 1দককার বারান্দায় 
এসে দাঁড়য়েছেন। এমন সময় একজন চাষী কেদে এসে তাঁর পায়ের উপর 
পড়ল । 

বাঁঙকমচন্দ্র চাষীটিকে তুলে ি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে, চাষাঁট কাদতে 
কাঁদতে বলংল-_হুজুর ! আমার এক 'বঘা ক্ষেতের সমন্ত আখ রান্রের মধ্যে 
কারা কেটে য়ে গেছে । কাল সন্ধ্যার সময় আম ক্ষেতভাত আখ দেখে 
গোঁছ, আজ সকালে এসে দোখ একগাছিও নেই। 

শুনে বাঁঙকমচন্দ্র বললেন-ক্ষেতের সমস্ত আখই কেটে য়ে গেছে ? 

হ্যাঁ হুজুর! একাঁট আথও পড়ে নেই। 

-_-কারা কেটেছে কিছ জান ? 

-না হুজ্‌র, তা দোখাঁন। তবে." 

_-তবে কি ? 

- কশদন আগে হুজুর, আমার একটা জমির আল 'নয়ে ক*জনের সঙ্গে 
একটু ঝগড়া হয়েছিল । তারা আমার জামির বাঁধা আলকে ডীঁড়য়ে দিতে 
চেয়েছিল ॥ আমার সন্দেহ হচ্ছে, তারাই আমার এই সর্বনাশটা করেছে। 

বাঁঞ্কমচন্দ্র এবার চাষাঁটিকে প্রশ্ন করলেন--যাদের সঙ্গে তোমার ঝগড়া 
হয়েছিল, তারা কারা ? তারা কি তোমার গ্রামের লোক ? 

চাষীটি বললে--তারা আমাদের একই গ্রামের লোক । তবে অনা পাড়ার। 
তারাও আমারই মত চাষী । 
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--তোমার গ্রাম এখান থেকে কতদ্‌র ? 

_-কাছেই হজুর, এক মাইলও হবে না। 

-_আর তোমার আখের জম £ 

_বাঁড়র কাছেই। 

বাঁওঁকমচন্ত্ সব শুনে, বারান্দায় যে বো পাতা 'ছিল, চাষীটিকে তাতে 
একটু বসতে বলে বাঁড়র ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বোরয়ে এসে 
চল, বলে চাষীটিকে সঙ্গে নিয়ে তার গ্রামের দিকে রওনা হলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র চাবীটিকে সঙ্গে নিয়ে তার গ্রামে যাওয়ার সময় তার আখের 
ক্ষেতাটও একবার দেখে নিলেন। ক্ষেতে গিয়ে আখের গোড়া দেখে বুঝলেন, 
সত্যই টাটকা কাটা বটে। তারপর তাকে 'নয়ে ধা তার বাঁড়তে গেলেন । 

হুজুর এসেছেন শুনে গ্রামের চৌকিদার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে ছুটে 
এসে হূজরকে সেলাম দিল । 

বাঁঙকমচন্দ্র চাষীটকে সঙ্গে নিয়ে যখন তার বাঁড়তে যান, গ্রামের আধকাংশ 
লোকজনই তখনও যে যার ক্ষেতে-খামারে কাজে বোরয়ে যায় 'ননি। তারা কাজে 
বেরোবার জন্য সেই প্রস্তুত হচ্ছিল । 

বঙ্কিমচন্দ্র চাষীটিকে বললেন- মাখ কেটেছে বলে যাদের উপর তোমার 
সন্দেহ হচ্ছেঃ তাদের নাম বল। 

চাষীট নাম বললে, বাঁঙ্কমচন্দ্র সেই সব লোককে ডেকে আনবার জন্য 
চৌকদারকে বললেন । 'তাঁন চৌকদারকে আরও বলে 'দলেন, তাদের যে যার 
কান্তে সহ তাদের নিয়ে আসবে । 

চৌকদার হজ?রের আদেশে তাদের ডাকতে গেল । 

অঙ্পক্ষণের মধোই চৌকদার যে যার কান্ডে সহ লোকগনীলকে এনে হাঁজর 
করল। 

লোকগহীল এলে বাঁঙ্কমচন্দ্র কাণ্তেগুলোকে একধারে রাখতে বলে তাদের 
অন্য একটা জায়গায় সকলকে বসতে বললেন। 

তারা যথাযথ আদেশ পালন করল । 

বঙ্কিমচন্দ্র এবার চৌকিদারকে বললেন- গ্রামের প্রধানদের অথাৎ মোড়লদের 
ডেকে 'নয়ে এস। 

চৌকিদার আবার প্রধানদের ডাকতে গেল। 


রান্রে আখ কেটেছে কনা, বাঁঞ্কমচন্দ্র চৌকিদারের ডেকে আনা লোকগনীলকে 
এই কথা 'জজ্ঞাসা করলেন । তারা সকলেই একবাক্যে বল্‌ল_ হুজুর, আমরা 
আখ কাটান । আমরা ওর আখের কথা কিছুই জান নি। 


বাঁঙকমচন্দ্র১ লোকগহীল আগের 'দিনে কে ?ি কাজ করেছে, তারও খোঁজ 
গনলেন। 
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তারা প্রত্যেকেই তাদের আগের দিনের যে যার কাজের হিসাব 'দিল। তারা 
1নজ নিজ কাজের যে হিসাব 'দিল, তাতে কিন্তু আগের দিনে কেহ কোথাও 
আখ কেটেছে, এ কথা বল-ল না। 


কিছুক্ষণ পরে গ্রামের প্রধানরাও এসে গেলেন । 

প্রধানরা সকলে এলে চৌকিদার হাত জোড় করে বাঁঙ্কমচন্দ্রকে বল্‌ল-_ 
হুজুর প্রধানরা সকলেই এসে গেছেন, আর কেহ বাঁক নেই । 

বঙ্কিমচন্দ্র এবার প্রধানদের বললেন- আপনাদের কেন ডেকোছি শুনুন । 
যে চাফাঁটর বাড়তে আমি এসেোঁছ, এর ক্ষেতের আখ কারা গত রান্রে কেটে 
নিয়ে গেছে । আম আসবার সময় এর ক্ষেতে কাটা আখের গোড়াগৃলো 
দেখে এসেছি । সত্যই রান্রেরই কাটা । আপনাদের গ্রামেরই কয়েক জনের 
উপর এই চাষাঁটর সন্দেহ হয়েছে । এই তাদেরও ডাঁকয়ে এনোছ। এদের 
সকলকেই আপনারা 'নশ্চয়ই চেনেন । আখ চুর করেছে কিনা এদের জিজ্ঞাসা 
করলাম । উত্তরে এরা বললে- আখের খবর এরা ণীকছুই জানে না।-- তারপর 
এরা কাল কে কি কাজ করেছে, জিজ্ঞাসা করলাম । সকলেই যেযার কাজের 
ফাঁরান্ভ দিল, কিন্তু কেহ যে এদের 'নিজেদেরও আখ কেটেছে, তাও বললে 
না। এদের আমি যে যার কান্তে সহ ডাঁকিয়ে আনাই । এরা এলে এদের 
কান্তেগুলো এ একধারে রাখতে বলি । এরা তাই রাখে । এরা যতই বল:ক, 
আখ চার কারান। আমার 'কন্তু দ্‌ঢ় বি*বাস এরাই আখ চুর করেছে। 
এরা রান্রে আখ কেটে, সেই কান্ভেই অমাঁন রেখে 'দিয়েছিল। সেই কান্তেয় 
এখনও আজ কাজ করবার এরা সুযোগ পায় নি। তাই এই িছ:ক্ষণের মধ্যেই 
এ দেখুন, কান্তেগুলোয় পি-পডে ধরেছে । এরা যাঁদ বান্রে আখ না কাটবে 
তো এদের কান্তেয় পিপড়ে ধরবে কেন» আপনারা কি বলেন 2 আপনাদের 
মত কি? 

প্রধানরা আর বলবে কি? কান্তে আয়ে এই ভাবে হুজ;রের চোর 
ধরবার কৌশল দেখে তারা তো প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারপর 
তারা সকলেই একবাক্যে হজ:রের সঙ্গে এক মত হ'ল। 

পরে আথ চোরেরাও তাদের অপরাধ স্বীকার করল। 

বাঁঙঁকমচন্দ্র তখন চৌঁকদারকে সঙ্গে নিয়ে সেই আখ চোরদের বারাসতে 


গনয়ে এলেন । 
পরে বিচারে তাদের সকলেরই শান্তি হয়েছিল । 


বাঁঙঁকমচন্দ্ের কপাল কুণ্ডলা” উপন্যাসের প্রথম দিকেই আছে-_ রসুলপুর 
নদীর মোহনার কাছে নবকুমার নৌকা থেকে নেমে বনে রান্নার জন্য কাট কাটতে 
গেলে, সেই সময় হঠাৎ নদীতে জোয়ার এসে যায়। প্রবল জোয়ারে মাবিরা 
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নৌকা সামলাতে না পারায়, যাল্লীরা নবকুমারকে ফেলে চলে আসে । 

বাঁঙ্কমচন্দ্র সেই জায়গার কথায় গিখেছেন-__ষে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ 
করিয়া যাত্রীরা চাঁলয়া যান, তাহার অনাতদূরে দৌলতপুর ও দারয়াপুর 
নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃজ্ট হয 1" 

বাঁঙঁকমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার পঁরিকজ্পনা ক্ষেন্র এই দরিয়াপরেও গোঁছ। 
এই দাঁরয়াপুব বা দাঁরিয়াপুব মেগদিনীপুরে কাথর ১৩/১৪ িলো'মটার উত্তব- 
পূর্বে অবস্থিত । এর পাশেই দৌলতপুর গ্রাম ও বসুলপুব নদীর মোহনা । 
দাঁবয়াপৃববাসীঁবা বলেন-_বাঁঙ্কমচন্দ্র নেগুয়ায় ডেপাট ম্যাজন্ট্রেট থাকাকালে 
( পববতাঁকালে নেগুযাব মহকুমা আঁফস সেখান থেকে ২৪/২৫ কিলোমিটার 
দাক্ষণ-পূর্বে কাঁথতে উঠে ত্াসে ) একবার এক ডাকাতির তদন্ত করতে এখানে 
এসোছিলেন। এসে স্থান ডাক বাংলোয় কয়েকাঁদন 'ছিলেন। তখনই তান 
এখানে বসে তাঁব কপালকুণ্ডলা রচনার পাঁরকজ্পনা কবোছিলেন। পরে 'তাঁন 
বই লেখাব সময এখানকার নদণ, সমুদ্রতীর ও প্রাকীতিক পাঁরবেশের কথা বইয়ে 
দেন। 

দাবয়াপহরবাসীরা এই বাঁঙ্কম-স্মতি স্মরণে তাঁদের গ্রামে ১৩২৬ সালে 
একটা স্মতি-্ম্ভ স্থাপন করে তাতে প্রস্তর ফলকে দারয়াপুরকে কপালকুণ্ডলার 
পাঁবকল্পনা ক্ষেত্র বলে লিখে বেখেছেন। এখানে প্রাত বছর ২৬শে চৈন্র 
বাঁঙঁকমচন্দ্রের মৃত্যু দিনে বাঁঙ্কম-স্মৃাতি সভা হয়। ১৩৬৩ সালের সভায় 
প্রধান আঁতাঁথ হযে আম গিয়েছিলাম । পরে ১৩৬৪ সালের ২৯শে 
অগ্রহায়ণের যুগান্তর পান্রকা বাঁববারের সাময়িকীতে এ নিয়ে একটা প্রবন্ধও 


শলখোছলাম। 


বাঁঙ্কমচন্দ্রের 'দহগেশনান্দিনী'তে বার্ণিত গড়মান্দারণেও গোছি এবং কিছু 
পিছ তথা সংগ্রহেও সক্ষম হয়েছি। এখন এ সম্পকে এখানে একট বিস্তৃত 
ভাবেই বলাছি-__ 

বাঁওকমচন্দ্র দৃগেশিনাম্দনী লেখার কিছাদন আগে, একবার জাহানাবাদে 
(বত'মান নাম আরামবাগ ) যান । তখন সেখানে তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র 
এসেসরের কাজ করতেন । বাঁঙ্কমচন্দ্র মেজদার কাছে বেড়াতে 'গয়ে, এ অগ্চলে 
প্রচীলত, মোগল-পাঠানের যুদ্ধে গড়মান্দারণের রাজারও যুদ্ধ করার কাহিনী 
শুনে, গড়মান্দারণ দেখতে গিয়েছিলেন । এ কাহনী বাঁঙ্কমচন্দ্র অনেক আগে 
তাঁর মেজ-ঠাকুরদার মহখে প্রথম শুনেছিলেন । 

বাঁওকমচন্দ্র দগেশনান্দনীতে গড়মান্দারণ সম্বন্ধে খেছেন-_-“অদ্যাঁপ 
পযণ্টক গড়মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলঙ্ঘা দুর্গের বিশাল ভ্প দেখিতে 
পাইবেন ॥ দুর নিম্নভাগ মাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে । অদ্রালিকা কালের 
করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে ।' 
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দুগেশনান্দন? প্রকাশিত হওয়ার ৯।১০ বছর পরে বর্ধমান জেলার রায়না- 
নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ দাস দত্ত “এডুকেশন গেজেট” পন্লিকার ১২ই বৈশাখ ১২৮১, 
তাঁরখের সংখ্যায় এক প্রবন্ধে লিখোছলেন-_“গড়ের পাঁরসর দুই-তিন ক্লোশের 
আধক হইবে ॥ গড়ের ভিতর একটি িজাঁ আছে ।..'এাট এখনও অক্ষর ভাবে 
অবাচ্ছত রাঁহয়াছে । ইহা দোঁখতে নৃতনের ন্যায় । এই শিজাঁর উপরে উঠিয়া 
বোধ হয় শনুপক্ষায় সৈন্য দর্শন হইত ।” 

গড়মান্দারণে গিয়ে দেখোঁছ- এখানকার নবাসন গ্রামের কাছে সেই উচ্চ 
1মনারটি এখনও আছে । 

বাঁওকম দ2গেশনান্দিনীতে লিখেছেন- মান্দারণের গড়ের আধ ক্লোশ দরে 
শৈলে*বরের মন্দির ।- বান্তবেও মান্দারণ গড়ের আধ ক্লোশ দরে কাঁটালশ 
গ্রামে এই শৈলেশ্বরের মান্দর আজও রয়েছে । পুরাতন মান্দর আজ আর 
নেই, শৈলে*বর বা শিব বতমানে একট মাটির ঘরে থাকেন। 


বাঁঙওকমচন্দ্র যে, গড়মান্দারণ দেখে এসে দৃগেশিনান্দনী গিলখোঁছিলেন, তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই। এই গড়মান্দারণের ভগ্নাবশেষ আজও যা সেখানে 
রয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, মান্দারণ গড় একেবারে নগণ্য ছিল না। এই 
গড়ের অধাশ্বর রীঁতিমতই একজন প্রভাবশালগ শাসনকতা ছিলেন । 

এই গড় মান্দারণ যে এক সময়ে বীরেন্দ্র গসংহ হউন বা না হউন কোন 
হন্দু রাজার অধীন 'ছিল, তার প্রমাণ পেলাম, গড়মান্দারণে গিয়ে যখন 
একাধিক ব্যান্তর মুখে শুনলাম- কয়েক বছর আগে দহট রাখাল বালক গড়ের 
মধ্যে গর: চরাবার সময় দুটি স্বর্ণ“মু্দ্রা কুড়িয়ে পেয়েছিল । এ দহাট 
স্বণমুদ্রার একাঁটতে ছিল শিশু কৃষ্ণের মৃর্তি, অপরাঁটতে ছিল ধেনহসহ 
কফমার্তি। 

মান্দারণ গড়ের ভিতরে আমোদর নদের (বাঁঙ্কম দুগেশনান্দনী-তে এই 
আমোদরের কথাও বলেছেন ) একেবারে গায়েই খুব উস্চু এক টিবির উপরে 
একটা সমাধ বোদ আছে। এর একটু দরে আমোদরের অপর পারে আর 
এক 'ঢিবর উপর আর একটা সমাধ আছে। এই সমাধ দুটো এখানে 
যথাক্রমে বড় পীর সাহেবের ও ছোট পার সাহেবের সমাধি বা আন্তানা নামে 
খ্যাত। ছোট পীর সাহেবের কবরের তত্তাবধায়ক জনাব ইব্রাহিম হোসেনের 
সঙ্গে এ সমাধ প্রাঙ্গণে বসে আলাপ হয়োছল। তখন তিনি বলোছিলেন-__ 
এই দুই পার সাহেব বা দুই প্রধান মুসলমান বীরেন্দ্র সিংহের দ্বাররক্ষক 
গছলেন। এক জন অরাঁধ এই ছোট পার সাহেব ছিলেন গড়ের বাইরের দ্বারের 
রক্ষক ; আর বড় পণর সাহেব 'ছিলেন গড়ের ভিতরের দ্বার রক্ষক । এস্রা 
বারেন্দু সিংহের খুব 'বশ্বন্ত ছিলেন । উভয়েরই নাম ছিল--ইসমাইল গাজশী। 

হোসেন সাহেব বললেন- বারেন্দ্র সংহেরও সঙ্গে পাঠানদের যে যৃত্ধ হয়ে 
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ছিল, সেই যুদ্ধে বাবহাত একটা বেশ বড় তরবারি আজও আমার এক পিসতুত 
ভাই-এর কাছে আছে । সে পুরুষানংক্রমে সেটা রক্ষা করে আসছে। 

দেখলাম, ছোট পীর সাহেবের সমাধির কাছে ঢিপির নীচে উত্তর-পাঁশ্চম 
কোণে প্রশন্তড জায়গাটা বর্তমানে স্থানীয় মুসলমানদের ব্যবহৃত কবরখানা । 
হোসেন সাহেব কবরখানার কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন--কতলু খাঁর 
সৈনাদলের সঙ্গে রাজা বীরেন্দ্র সিংহের সৈনাদলের যুদ্ধে যে সব সৈন্য নিহত 
হয়োছল, তাদের মৃতদেহগুলো এনে এখানে দু জায়গায় দুটা বিরাট কুয়োর 
মত খংড়ে, তাতে সমন্ত মৃতদেহ ফেলে এঁ দুটা গবরাট বিরাট কুয়োয়প সমাধিস্থ 
করা হয়োছল। সমাঁধস্থ কবে উপরে বড় ঝড় চৌকা কাল পাথর দিয়ে ঢাকা 
দেওয়া হয়। সেই কুয়োর উপরের কাল পাথর এখনও দেখা যাচ্ছে ।- এই 
বলে তিন এ বিরাট কুয়ো কবর ও তার উপরেব কাল পাথর দেখালেন । 

হোসেন সাহেব বার্ণত ইসমাইল গাজী, এই একই নামধারী দই ব্যান্তি 
বীরেন্দ্র সিংহের প্রহরী ছিলেন ইত্যাদি কথায় হয়ত ছু অসত্য থাকতে পাধে ; 
কম্তু তাঁর দেখানো কুয়ো কবর দুটি যে সত্যই [বরাট 'বরাট কুয়ো কবর তাতে 
সন্দেহ নেই । তাই এই গড়মান্দারণে যে এক সময় একটা যুদ্ধ হয়েছিল, সে 
কথা সত্য বলেই ধবা যেতে পারে । 


বাঁগ্কমচন্দ্রকে কে কবে প্রথম খাঁষ আখ্যা দেন, এ সম্বন্ধে জানবার জন্যও 
আগ ঘুরেছি । সেই কথাটা এখন বলাছ-_ 

বাঁওকমচন্দ্রেব মৃত্যুর ১১ বছর পরে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী 
তাঁর আনন্দমঠ ও আনন্দমঠের অন্তর্গত বন্দেমাতরম: গান 'নয়ে মেতে ওঠে এবং 
এই বই ও গান থেকেই দেশাত্মবোধের প্রেরণা লাভ করে । এই সময়েই £তাঁন 
দেশবাসশর কাছ থেকে বন্দেমাতরম: গীত বা মন্ত্রের জন্য «ধাঁ আখ্যাও লাভ 
করেন। অরবিন্দ ঘোষ প্রস্তাতি তখন “বন্দেমাতরম-, নামে একটি পা্রকাও 
প্রকাশ করেছিলেন। 

বাঁওকমচন্দ্রকে কে প্রথম ধাঁ আখ্যা দেন. এই নিয়ে একটা মত-বরোধ 
আছে। চন্দননগরের প্রবর্তক আশ্রমের প্রাতিজ্ঠাতা বিপ্লবী মাতিলাল রায় তাঁর 
প্রুবর্তক' পত্রিকার ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'লিখেছেন- বঙ্গভঙ্গের সময়ে, 
স:রেশচন্দ্র সমাজপাঁত এক সভায় সবপ্রথম বাঁঙ্কমচন্দ্রকে খাঁষ' বলে ঘোষণা 
করেন। 

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণ' পান্রকায় এক 
প্রবন্ধে লিখেছেন--বঙ্গভঙ্গের সময় ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় “বাঁঞ্কম উৎসব' শুরু 
করোছিলেন । সেই সময় স্যার গ্‌রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক সভায় বাঁঙ্কমচন্দ্রকে 
ধা” বলে ধোষণা করেন । এরপর অরাবন্দ বন্দেমাতরম: পা্রকায় এক প্রবন্ধ 
লেখেন--খাঁষ বাঁঞ্কমচন্দ্রু' নামে । 
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কে বাঁঞ্কিমচন্দ্বুকে প্রথম খাঁষ বলেন, এ 'িনয়ে এই মতাঁবরোধ থাকায়, আমি 
মাঁতবাবু এবং হেমেন্দ্ুবাবু উভয়ের সঙ্গেই দেখা করোছিলাম ॥ মাঁতবাবু বলে- 
ছিলেন_“আজ আর কিছু মনে নেই ।” হেমেন্দ্রবাবু বলোছিলেন--“আমার 
পারচ্কার মনে আছে, সোসাইট ফর হায়ার ব্রোনং অফ ইয়ং মেন ( পরবতাঁ- 
কালের ইউনিভারিট হীনাঁষ্টীটিউট ) এর এক সভায় স্যার গুরুদাস প্রথম 
বাঁঙকমচন্দ্রকে 'খাঁষ” বলে ঘোষণা করেছিলেন ।” 

এ য়ে ১৩৬৮ সালের ৩রা বৈশাখের আনন্দবাজার পাত্রকায় আমি একটা 
প্রব্ধও লিখে ছিলাম । হেমেন্দ্রবাবুর কথাটাই ঠিক বলে মনে হয়। 

বন্দেমাতরম পান্রকায় অরাবন্দের খাঁষ বাঙ্কমচন্দ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রল। 'তাঁন এ প্রবন্ধে বন্দেমাতরম সংগীত প্রসঙ্গে 
লেখেন-__ 

[1 ড2,9 00ঠাছে ৮০ 2219 850 00201320111 1016 001৭ 0159 
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অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া তথ্য-- 
আমি যেমন নানা জায়গায় ঘুরে বাঁঙ্কমচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করোছি, 


তেগাঁন কখনও আবার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাঁশতভাবেই বাঁওকম প্রসঙ্গে নানা সংবাদও 
পেয়েছি। 

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে-যে খায় চিন, তাকে চান জোগান 
চিন্তামাঁণ। 

এখানে চিন্তামাঁণ হলেন ঈমবর । 

দেখা যায়, আক্ষারক অর্থে এই প্রবাদ আধকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় না। 
তবে আমার বাঁঙ্কমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শবংচন্দ্রের গবেষণা বা সাধনায় তথ্য 
সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেখেছি, আমি যা পাব বলে কোনাঁদন কঙ্পনা পর্যন্তও করতে 
পাঁরান, একেবারে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই কিন্তু এমন অনেক পেয়েছি। 
বাঁঞঙ্কমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কম বেশ এরপ 
অনেক তথ্য পাই। 

এই প্রা্তিগুল ঠিক কাকতালীয় নয়, বরং এ প্রবাদ বাকাই এ সব ক্ষেত্রে 
ফলেছে বলেই আমি মনে করি! সে যাই হোক, এখন এই অপ্রত্যাশিত ভাবে 
পাওয়া কয়েকটা বাঁঙকম-তথ্যের কথা এখানে বলাছ-- 

১, ১৯৬০ সালের এপ্রল মাসের একটা বিকাল । সোঁদন আমাদের “ধাষ 
বিকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা” তখন বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে । এমন 
সময় শান্তিরঞ্জন দাশগনপ্ত নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সংগ্রহশালায় এলেন। এসে 
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নানা প্রশ্ন করে বাঁঙ্কমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা আমার কাছ থেকে জেনে 
নিলেন। 

সব শুনে শেষে তিনি আমাকে বললেন-__-এইবার আম আপনাকে বাঁঞ্কম- 
চন্দ্রের একটা কাণহন শোনাব, সেটা আমার পতামহ শবশংকর দাশগ:প্তর 
আমলের একটা বিরাট মামলার কথা । সেই মামলার কথা এ পর্যন্ত কোথাও 
লেখা হয় 'নি। 

এই বলে শান্তিরগুনবাবু একট চাণল্যকর কাঁহনী শোনালেন । 

তাঁর মুখে কাহনশীট শুনে তাঁর উপরাস্থাততে তখনই আম ঘটনাটা ?লখে 
"নয়োছিলাম । 

বাঁঙ্কমচন্দ্রের জগবনের সেই অজ্ঞাত কাহনগীট পেয়ে আঁম প্রথমে আমার 
'বাঁঙ্কমচন্দ্রের বচারক-জীবনের গলপ? বইয়ে দিই। পরে আবার আমার 
'বাঁঙকমচন্দ্র” বইয়েও দিয়েছি । 

এখানে আমার এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সেই কাহিনীটি শুধু 
সংক্ষেপে বলাছি-__ 

জমিদার গশবশংকর দাশগুপ্তর বাঁড় গল বাঁরশাল জেলায়, কিন্তু তাঁর 
জাঁমদারি ছিল খুলনা জেলায়। িবশংকরবাবৃর ভগ্নীপাঁত রামপাগর সেন 
তাঁর জমদাঁর দেখাশোনা করতেন । 

এদের জাঁমদারর কাছাঁর বাঁড়র অদূরে খুলনা জেলায় বাগেরহাট 
মহকুমার চিতলমারতে একটা খৃব বড় হাট ছিল। চিতলমারি ছিল স্থানীয় 
এক মুসলমান জাঁমদারের জাঁমদাঁরর মধ্যে । 

1শবশংকরের বা রামসাগরের এক নমঃশদ্রে সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ প্রজা 
চিতলমা'রর হাটে তামাক ও চিটেগুড় বাকি করতে যায়। গেলে চিটে- 
গুড়ের দর নিয়ে এক মুসলমান খাঁরদ্দারের সঙ্গে এ বিক্রেতা ব্রাঙ্মণের খনব কথা 
কাটাকাট হয় । তখন মুসলমান খাঁরদ্দার রাগে ব্রাহ্মণের চিটেগুড়ের কলসাঁ 
পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। এতে কলসীর সমস্ত চিটেগদুড় মাটিতে পড়ে যায় । 

ক্রেতা ব্রাহ্মণ ক্ষাত ও অপমান সহ্য করে চলে এসে তাদের জমিদারের 
প্রীতভ্‌ রামসাগর সেনকে জানায় । 

রামসাগরের সঙ্গে চিতলমারর মুসলমান জামদারের আদৌ সদ্ভাব ছিল 
না। অনেক দন থেকেই দুজনের মধ্যে একটা 'ববাদ চলে আসাঁছল। 

এই ঘটনার সুযোগে রামসাগর দ্থানীয় নমঃশুদ্রদের ডেকে তাদের 
সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের অপমানের কথা তাদের বললেন। এও বললেন- হাটে 
গেলে ওখানকার লোকে আমাদের প্রজাদের উপর প্রায়ই অত্যাচার করে। তাই 
[ঠক করোছ-_-এ হাট লুঠ করাব। হাট ল্‌ঠ করে তোমরা তোমাদের ব্রাহ্মণের 
উপর অত্যাচার ও অপমানের প্রতিশোধ নাও। ভর নেই, আম তোমাদের 


সঙ্গেই আছি। 
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রামসাগরের 'নাঁদষ্ট করা দনে হাট ল্‌ঠ হ'ল । লহঠের ব্যাপারটা গোপন 
ছিল, তাই হাটের জামদার বা হাটের দোকানীরা হঠাৎ আক্রমণে বাধা দিতে 
পারল না। এ বরা হাট শুধু লূঠই নয়, পাড়িয়ে একেবারে ভগ্মীভূত 
করে 'দল। 

বাঁঙকমচন্দ্র তখন খুলনার ডেপুঁট ম্যাজিস্ট্রেট । তাঁর কাছে হাট লুঠের 
খবর গেল। তিণন শুনে প্রথমে গেলেন চিতলমারতে । গিয়ে জানতে 
পারলেন- এই লুঠের নায়ক রামসাগর সেন । 

এদকে বাঁওকমচন্দ্র এসেছেন শুনেই রামসাগর পলাতক হলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র ।তন শ'র মত লহণ্ঠনকারখকে ধরে হাজতে পাঠালেন । পলাতক 
রাগসাগরকেও ধরতে রওনা হলেন । 

রামসাগর জাঁমদার থেকে পাধলয়ে বারশাল জেলার মা'টিভাঙ্গা গ্রামে এক 
গোয়ালার বাড়তে আত্মগোপন করে ছিলেন। বাঁঙ্কমচন্দ্র সেখানে গিয়ে 
রামসাগরকে গ্রেপ্তার করেন। 

এই হাটের লহঠের মামলা চলোছল ৬।৭ মাস। হাজতে রামসাগরের মতত্যু 
হয়। ধৃত আসামীদের সকলেরই কমবেশশ শান্ত হয়েছিল । 

বাঁঙকমচন্দর দহ একটা উপন্যাস পড়ে কোন কোন মুসলমান বঞ্কিমকে 
মহসলমান-ীবদ্বেষী বলে থাকেন । এই বিতকে না গিয়েও আমরা এই হাট 
লুঠের মামলায় দেখাছ, বাঁঙ্কম মুসলমান জমিদারের পক্ষ নিয়েই অসংখা 
গহন্দ; অপরাধীকে শান্তি দিয়ে ছিলেন। 


২. “বাঁগকমচন্দ্রু ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পন্র” শিরোনামে সাপ্তাহিক 'দেশ' 
পন্রকায় ১৯৭৭ এর ৩১ শে [ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৮-এর ১৫ই এ্রাপ্রল পযন্ত 
১১ সংখ্যায় প্রথম আমার একট ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয় । 

আমার এই লেখা তখন সবেমান্্র 'দেশে” ২৩ কান্ত প্রকাশিত হয়েছে, সেই 
সময় একদিন “দেশ' অফিসে গিয়ে শুনলাম--কলকাতার এলাগন্‌ রোডের 
(বর্তমান নাম লালা লাজপত রায় সরণি) কুন্তল মজুমদার চিঠি 'িখে 
জানয়েছেন, তাঁর কাছে বাঁকমচন্দ্রের নজের হাতে লেখা একটি অপ্রকাশিত 
ইংরাঁজ চাঠি আছে ॥ তান চিঠিটা দিতে যান । 

এই শুনে কুন্তলবাবর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে তখনই তাঁর কাছে গেলাম । 
গগয়ে আমার একটু পারিচয় দিলে, তানি খুশশ হয়ে চিঠিটা দিলেন । 

গচাঠটা কিভাবে কোথায় পেলেন, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় কুন্তলবাব 
বললেন- আগার বাবা উকিল ছিলেন, 'তাঁন তাঁর এক উীঁকল বন্ধুর কাছ থেকে 
এই চিঠিটা সংগ্রহ করোছিলেন ৷ বাবার ম-ত্যুর পর উত্তরাধিকারণ হিসাবে আম 
এটা পেয়োছি। সম্ভবতঃ বঞ্কিমচন্দ্রের কোন কন্যার বিষন্ন সংকান্ত ব্যাপার 
নিয়ে বাঁঙকমচন্দ্র এই চিঠিটা কোনও উঁকিলকে লিখোঁছলেন। 


ই৩৪ 


চিঠিটি এনে এ সম্পর্কে আমার সংগৃহত তথ্যাদর সঙ্গে মালয়ে দেখলাম 
-কনিম্ঠা কন্যা উৎপলা কুমারণর মত্যুর ব্যাপার নিয়েই বাঁঙ্কমচন্দ্রু এই চিঠিটি 
1লখোঁছলেন । 

আমার সংগৃহীত তথ্যাদর কথাটা এখানে একটু বাঁল-_- 

খাঁষ বাঁঞ্ম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় বাঁঙ্কম-পাঁরবারের অনেকের চিঠ- 
পনের মধো সঞ্জীবচন্দ্ের পুত্র জ্যোতিশকে লেখা তাঁর স্বর কিছ চিঠি আছে। 
চাঠিগহীলি একান্তই তাঁদের ব্যাক্তিগত । 

সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হিসাবে এখানকার সমন্ত চিঠিপত্র তন্নতল্ন করে পড়ে 
দেখতে 'িষে জ্যোতিশেব স্ত্রীর একটা চিঠি পডে জানতে পার-_-বাঁঙ্কমচন্দ্ 
কাঁনত্ঠ জামাতা 'িনজের স্তীকে হত্যা করে গলায় দাঁড় বেধে টাঁঙয়ে রেখে 
প্রচার করেছিল- গলায় দাঁড দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। 

জ্যোতিশের স্বর এই চিঠি থেকেই বাঙ্কমচন্দ্রের কাঁনন্ঠা কন্যার মৃতুার 
রহস্যটা জানা যায়। জ্যোতিশের স্ত্রীর এ চিঠি, কুন্তলবাবুর কাছ থেকে 
সংগৃহীত চিঠি ইত্যাদি £নয়ে তখন এ সম্পকে “দেশ'য়ে একটা প্রবন্ধ লিখে- 
ছিলাম । তাতে জ্যোতিশ”ক লেখা জ্যোতিশের স্তর এ চিঠাঁটও উদ্ধত 
করেন্ছিলাম । 

জ্যোতশের স্তীর লেখা এই চিঠ আগে কোথাও প্রকাশিত হয়ান। 
আমাদের সংগ্রহশালায় রাঁক্ষত এ চিঠিটি ীনয়ে আ'মই প্রথম “দেশে আমার এ 
লেখাব মধ্যে প্রকাশ কার । 

অমিল্রসদন ভট্টা্ায" তাঁর “বাঁঙ্কমচন্দ্র জশবনী? গ্রন্থের ৭৩৪-৩৫ পচ্ঠোয় 
আমার এ প্রবন্ধ থেকে 'নয়ে জোতিশের স্ত্রীর এ চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন । 
অথচ আমার প্রবন্ধ বা আমার নামও উচ্চারণ করেন নান । আমিন্রবাব্‌ 
আমাদের সংগ্রহশালায় কোনাঁদন আসেন 'ন। এ চিঠি কোনাদন তান চোখেও 
দেখেন নি। 


৩. 'বাঁঙ্কমচন্দ্রু ও কয়েকাঁট অগ্রকাশিত পন্্ শিরোনামে €দিশ' পাত্রকায় 
১ম দফায় ৩১.১২.১৯৭৭ থেকে ১৫.০,১৯৭৮ তাঁরখ পযন্ত ১৬ সংখ্যায় 
যেমন আমার একাঁট ধারাবাহিক রচনা প্রকাঁশত হয়, তেমান কাঁদন পরেই ২য় 
দফায় আবার কয়েক সংখ্যা 'দেশে' ধারাবাহিক ভাবে “বাঁঙ্কমচন্দ্রের অপ্রকাশিত 
পন্ন' শিরোনামে আমার আর একটি লেখা প্রকাশিত হয় । 

সেই সময় একাঁদন «দেশ আঁফসে গিয়ে যেমন শুনে ছলাম--এলা গন 
রোডের কুম্তল মজুমদারের কাছে বাঁঞ্কমচন্দ্রের একটা অপ্রকাশিত ইংরাঁজ 
চিঠি আছে, তেমাঁন এ সময় আর একাঁদন “দে”? আঁফসে গেলে সম্পাদক 
সাগরময় ঘোষ আমাকে বললেন- শুনোছ্ছ কাব যতীন বাগচির বাড়তে বাঁঞ্ষম- 
চন্দ্রের একটা চিঠি আছে, খোঁজ করে দেখুন তো কথাটা সত্য কনা ? 


২৩৫ 


সাগরময়বাবুর মুখে এই কথা শুনেই পরাঁদন বালীগঞ্জে যতীন্দ্রমোহন 
বাগাঁচর বাড়তে গেলাম । গিয়ে আমার একটু পাঁরচয় দিয়ে যতীনবাবূর 
পর্রবধ ( স্বগাঁয় ফণীন্দ্রমোহনেব স্ত্রী ) শচশীরানণ দেবীর কাছ থেকে একাঁট 
চিঠি সংগ্রহ কার। 

1চঠি'টি পড়ে বুঝলাম-বাঁজ্কমচন্দ্র চিঠিটি ?লিখোঁছলেন তাঁর জ্যেন্ঠ জামাতা 
রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে । বাও্কমচন্দ্র এই রাখালবাব্‌কে গ্‌ৃহজামাতা (ঘর 
জামাই ) করে বাড়তে রেখোছিলেন | রাখালবাব ডেপহট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঝিনাইদহের ডেপুঁট ম্যাজিস্ট্রেট, তখন সেখান থেকেই 
জামাতাকে এই চিঠিটি লিখোছলেন। 

বাঁঞ্কমচন্দ্র এক সময় জামাতা রাখালচন্দ্রকে সম্পাদক করে প্রচার নামে 
একটি মাঁসক পান্রকা বার করোছিলেন। বাঁওকমচন্দ্র চিঠিতে প্রধানতঃ এ প্রচার 
পা্রকা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা রাখালকে 'লখোঁছলেন। রাখাল তখন 
কলকাতায় মোডকেল কলেজের পূব“ দিকে & নং প্রতাপ চ্যাটার্জ লেনে *বশুর 
মশায়ের বাড়তে ছিলেন। 

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি কিভাবে যতাঁন বাগচির বাড়িতে 
গেল, এ সম্বন্ধে শচীরানী দেবীদের বাঁড়তে খোঁজ খবর নিয়ে যা জানলাম, 
তাতে জানা গেল- রাখালের জ্যেষ্ঠ পযন্ত ?দব্যেন্দুসুন্দর এবং যতাঁন বাগাঁচ 
উভয়ে এক সঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়তেন । যতশীনবাবহ বন্ধু দিব্যন্দহস:ন্দরের 
সঙ্গে তাঁদের বাঁড়তে 'াগয়ে কিভাবে বন্ধুর পিতাকে লেখা বাঁওকমচন্দ্রের এ 
চাঠাঁট সংগ্রহ করোছলেন। 

যতনবাবুদের তখন বাঁড় ছিল আরপাুল লেনে । প্রতাপ চ্যাটাজঁ 
লেন্রে দাঁক্ষণ দকে পরের গাঁলই হ'ল আরপুি লেন। 


৪. চন্দননগরের বিখ্যাত পঃরাতত্বীবদ হারহর শেঠকে লেখা শরংচন্দ্রের 
চিঠি হরিহরবাবুর কাছে আছে শুনে একাদন চন্দননগরে হারহরবাবুর বাড়তে 
যাই। গেলে সোঁদন তান কথায় কথায় আমাকে বলোছিলেন-_ 

“বাঁঙকমচন্দ্ের একটা ছোট ইংরাঁজ চিঠি আমার সংগ্রহে আছে, আম 
একজনের কাছ থেকে সেটা সংগ্রহ করেছি! চিঠিটা কোথায় রেখেছি খঃজে 
দেখতে হবে । তাই আজ আপনাকে চিঠিটা দেখাতে পারবো না। শ্রীরাম- 
পুরের সাহাত্যিক আময়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছ থেকে এ চিতিটা নিয়ে 
তার একটা ফটোকাঁপ করে নিজের কাছে রেখে 'দিয়েছেন। আপাঁন তাঁর কাছে 
গেলেও চিঠিটা দেখতে পাবেন। 

কিছনদন পরে একাঁদন আময়বাবুর বাঁড়তে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে এ 
পচাঠিটা এনে আম আবার এর একটা ফটো কাঁপ কাঁরয়ে নই। (তখন 
আমাদের এখানে জেরক্স করার প্রথা চাল. হয় নি।) 


২৩৬ 


চিঠিটি পেলাম বটে, কিন্তু এর পাঠোদ্ধার করা মুস্কিল । আঁময়বাবৃও 
পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি। আর চিঠির প্রসঙ্গ-কথা তো দূরের কথা। 
[তাঁন কিছুই জানতেন না। 

হারহরবাবু তখন আর জীবিত ছিলেন না। তান এ চিঠির কথা ছু 
জানতেন কি নাজান না। যাই হোক আম রশীতিমত কষ্ট করেই কোন 
রকমে চিঠাটর পাঠ্োদ্ধার কার এবং চিঠির প্রসঙ্গ কথাও 'ফিছুটা আন্দাজ 
কাঁর। সেকথা এখানে বলাছ-_ 

চিঠিটি ১৮৮২ খীন্টাব্দের ৩১ মে তারিখে কলকাতার ১২ নং বৌবাজার 
স্ট্রীট (বতর্মান নাম বাপনাবহাবী গাঙ্গুলণ স্ট্রীট ) থেকে লেখা । বাঁঙ্কমচন্দ্ 
তখন এই বাঁড়তে সপাঁরবারে থাকতেন এবং আলিপরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
ছিলেন। আলিপুবে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন ১৮৮২র 
জানুয়ারিতে । এর আগে তানি বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের আযসিস্ট্যান্ট সেক্রেটাবি 
ছিলেন। হাওড়ায় আসার আগে 'তাঁন হুগলশীতে একটানা কয়েক 
বছর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। চিঁঠাঁট বাঁও্কমচন্দ্রে হুগলণ বেড়াতে 
যাওয়া নিয়েই, ওখানকার তাঁর পাঁরাচত কোন এক ভূুবনবাবুকে লেখা । 
চাঠাটি এই-_ 
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&, ১৯৮২ সালে বাঁঙকমচন্দ্রের “আনন্দমঠ” উপন্যাস প্রকাশের শত- 
বাঁষকশর সময় নৈহাটাী বাঁঙ্কম একাডোমর যুগ্ম-সম্পাদক আসত ভ্রাচা 
ও রণেন মুখোপাধ্যায় আমাকে বিশেষ করে বলেন- আনন্দমঠ-১ম সংস্করণ 
বইটা সম্পাদনা করে দিতে হবে। 

এরা আরও বলেন--এঁ বইএর প্রথমেই আমার একটি সম্পদাকীয় প্রবন্ধ 
থাকবে । আর বইয়ে থাকবে 'বাঁঙকম একাডোম'র সভাপাঁত অধ্যাপক সরোজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মুখবম্ধ বা ভ্ীমকা প্রবন্ধ । 

এই সময় দষ্প্রাপ্য আনন্দমঠ-১ম সংস্করণ বইটা কোথায় পাব কশদন ধরেই 
যখন ভাবাছ, সেই সময় আমার বিশেষ পারচিত বন্ধ্‌-স্থানীয় বোম্বাই-প্রবাসশ 
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বোম্বাই-এর এশিয়ান বুক ট্রাস্টের অবৈতাঁনক সম্পাদক নন্দদুলাল মজুমদার 
একদিন আমার কলকাতার বাড়তে আসেন। এসে নিজেই বলেন--আমাদের 
এঁশয়।ন বুক ট্রাস্ট থেকে আনন্দমঠ ১ম সংস্করণের একটা ইংরাজ অনুবাদ 
করাবার কথা ভাবাছ। এজন্য অনেক কঙ্টে আনন্দমঠ-১ম সংস্করণ- একটা 
বইও সংগ্রহ করেছি । সেই বইএর একটা জেরক্স কপ্পি আপনাকে দিয়ে যাব। 

এই বলে নন্দদুলালবাবু আনন্দমঠ ১ম সংস্করণ বইএর একটা জেরক্স কাপ 
তখন আমাকে দিয়ে ছিলেন । 


৬. নোয়াখালতে মহাত্মা গান্ধীর শান্ত আঁভযান দেখতে গেলে, 
সেখানে অধ্যাপক নিমণল বসুর সঙ্গে আমার প্রথম পাঁরচয় হয় । তিনি তখন 
সেখানে গাম্ধীজশর সেক্রেটার হিসাবে কাজ করাঁছলেন। 

এবপবেও কলকাতায় 'ির্মলবাঝূন সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে এবং 
কথাবা তাও হয়েছে । 

কলকাতায় বঙ্গীয় স্াাহত্য পাঁবষদে মাঝে মাঝে যেমন পড়াশুনা করতে 
যাই, সোঁদনও তেমান গেছি । গেলে আমাকে দেখেই সাহিত্য পারষদের 
তৎকালণন সম্পাদক নৃতত্তবিদ এ অধ্যাপক 'ির্মল বসু বললেন-_ 099৮৫ 11 
140৬5] 13€11891] নামে বাঁঞ্কমচন্দ্রের একটা অগপ্রকাঁশত ইংরাজ রচনা 
পেয়েছি। ১৮৭২ সালে প্রথম আদম সূমারির সময় বাঁঙকমচন্দ্র এটা 
গলখোছলেন । তান তখন মোঁদনশগুরের ডেপহট ম্যাজিস্ট্রেট । লেখাটা 
আমাদের 11217 17. 11018. পাত্রকার ১৯৬১র জুলাই- সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 
5032,0161101091015, 01 085057 গশিরোনামে ছাপাঁছ । আপাঁন এখান থেকে 
যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে 
যাব এবং আজই এঁ লেখার একটা ছাপা কপি আপনাকে দোব। 

সাহিত্য পাঁবষদ থেকে ফেরার সময় সৌঁদনই নিমলবাবুর সঙ্গে গিয়ে তাঁর 
বাড় থেকে এ লেখাটা আন । 

পরে আমার “বাঁওকমচন্দ্র' বইয়ে “বাঁঙ্কমচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা” অধ্যায়ে এই 
লেখাটিও 'দিয়োছ। 


কয়েকটি বিষয়ে কিছ; বন্তব্য- 

শচশশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর “বাঁঞ্কম-জীবনগ'তে 'লিখেছেন--১৮৭৬ 
খীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ার তারিখে “কমলাকান্তের দণ্তর' প্রথম ছাপা হয়েছিল। 
এবং প্রথমবারে দু হাজার কাপ ছাপা হয়োছিল। 

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের সম্পাদিত “কমলাকান্তের দপ্তরে" বলেছেন, 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এ বই প্রথম ছাপা হয়েছিল । 
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'কমলাকান্তের দপ্তর" ১ম সংস্করণ কোথাও পেলাম না । 
ব্রজেনব।বুরা 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রথম সংস্করণ দেখে যাদ এ তারিখ 
?লখে থাকেন, তাহলে তাঁদের কথা ঠিক বলা যেতে পারে। 


এবার 'কমলাকান্তের দপ্তর” নিয়ে একটা কথা-- 

কিমলাকান্তের দপ্তর'এর ১ম সংস্করণে মোট ১১টি প্রবন্ধ ছিল। সবগহীলই 
আগে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়োছল। ১ম সংস্করণেব ভমকায় বাঁঙ্কমচন্দ্ু 
[লিখে ছিলেন-_ 

কমলাকান্তের দপ্তব” বঙ্গদ্শন হইতে পুনমুদ্রত করা গেল । বঙ্গদশনে যে 
কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে চন্দ্রালোকে” মশক" এবং “্বীলোকের 
রুপ" এই তিন সংখ্যা আমার প্রণত নহে, এই জন্য এ তিন সংখ্যা পুনমর্ধীদ্রত 
কাঁরতে পারলাম না।” 

১৮৮৫ খ্বীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কমলাকান্তের দপ্তর পারবাধত আকারে 
গ্রকাঁশত হয। তখন এই বইয়ের নাম হয়-_কমলাকান্ত । 

“কমলাকান্ত” বইফে বাঁঙ্কমচন্দ্রু 'কমলাকান্তের পর্ন” এবং কমলাকান্তের 
জোবান বন্দী” নামে দুটি নতুন অংশ যোজনা করেন। আর কমলাকান্তের 
দপ্তরে আগের পাঁরত্যন্ত চন্দ্রালে।কে? ও স্ত্রীলোকের রূপ" প্রবন্ধ দ7টও 'দিয়ে 
দেন। অবশ্য এ দুটি রচনা যে যথাক্রমে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষণ মুখো- 
পাধ্যায়ের লেখা সে কথা ভামকাতে উল্লেখ করেন। 

এই «কমলাকন্ত' বইয়ের ২য় সংদকরণ বেরোয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে 
জুলাই অর্থাৎ ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসে । 

এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বা ভ্মকায় বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখোছলেন-_ 

€ঢেশীক' শীর্ষক প্রবন্ধাট ভুল ক্রমে পূব সংস্করণ-ভুন্ত হয় নাই । উহাও 
বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছল । কিন্তু এই প্রথম পুনম্ীদ্রুত হইল ।” 

কমলাকান্তের অন্তর্গত এই পিশক' এবং কমলাকান্তের পন" ও 
“কমলাকান্তের জোবানবন্দ' সবই প্রকাশিত হয়েছিল, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদত 
বঙ্গদশনে। 


ব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহতা পাঁরষদ থেকে 
প্রকাঁশত, তাঁদের সম্পাদিত “কমলাকান্ত' গ্রন্থের পাঁরাশম্টে 'কাকাতুয়া” নামে 
একটি প্রবন্ধ দিয়েছেন। এট প্রকাশিত হয়োছল ১২৮৯ সালের কাতিকি 


মাসের বঙ্গদশনে। 
কমলাকান্তের “পাঁরাঁশষ্টে' এই রচনাটি 'দয়ে এ সম্পকে” ব্রজেন্দ্রনাথ ও 


সজনপকাম্ত তাঁদের বই এর ভাঁমকায় লিখেছেন-__ 
'কাকাতুয়া কাহার লেখা জোর কাঁরয়া বলা যায় না। তথাপি যখন 
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শ্রীকমলাকান্ত চত্তবতাঁ প্রণণত বাঁলয়া বঙ্গদর্শনে উল্লেখ আছে এবং এঁ বংসরেই 
প্রকাশিত 'ন্রীকমলাকান্ত চক্রবতারঁ প্রণীত” “ঢেশক' যখন “কমলাকান্তে' স্থান 
পাইয়াছে এবং খন “চন্দ্রালোকে', “তরী লোকের রূপ” ও 'মিশকে'র মত অপর 
কোন লেখকের উপর ইহার রচনা দায়িত্ব অপর্ণ করা যাইতেছে না, তখন 
কমলাকান্তের সবশেষ রচনা বালয়া “কাকাতুয়া'র সম্মান হওয়া উচিত। এই 
িবেচনায় এই বিস্মৃত রচনাটি “পাঠভেদে'র পর পাঁরাঁশন্টে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত 
হইল।' 

রজেন্দ্রনাথ ও সজননকান্তর এই লেখাটি সম্বন্ধে এখন আমার কিছ: বলার 
আছে-__ 

কাকাতুয়া কার লেখা জোর করে বলা যায় নাশ ব্রজেনবাবুরা একথা; 
বলেও অহেতুক তাঁদের সম্পাদিত “কমলাকান্তে”র পাঁরাঁশম্টে এ রচনা টি দিয়ে 
গেলেন। “কাকাতুয়া” কমলাকান্ত চক্রবতাঁ” প্রণীত শেষ রচনা এটা সত্য। 
1কন্তু তাই বলে এ রচনা কমলাকান্ত নামধারী মশক" প্রীতির লেখকের উপর 
বা বাঁঙকম ব্যতত কমলাকান্ত নামধারী অপর কোন লেখকের উপর এর রচনা 
দায়ত্ব দেওয়া যাবে না কেন? কমলাকান্ত নাম নিয়ে অন্য লেখকেও 
দলথতেন বখন দেখা যাচ্ছে, তখন এ লেখা বাঁঙ্কম ছাড়া অন্য লেখকেরও তো 
হতে পারে ? 

'কাকাতুয়া* যে বাঁওকমের লেখা নয় বা হতে পারে না,সে সম্বন্ধে আমার 
যীন্তগীল এই 

১। “ঢেশকি, প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গদশনে। 
আর “কাকাতুয়া” প্রকাশিত হয় এ ১২৮৯ সালেরই কাত“ক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে । 

ঢেশীক ও কাকাতুয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার অন্ততঃ বছর দুয়েক পরে 
“কমলাকান্ত' গ্রম্থটি প্রকাশিত হয় । এরও ছ বছর পরে কমলাকান্তর যখন ২য় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন পূর্ব সংস্করণে দিতে ভুল হয়ো ছিল বলে বাঙকমচন্দু 
এতে ঢেশক প্রবন্ধাট দেন। 

কাকাতুয়া বাঁঙকমচন্দ্রের রচনা হলে কমলাকান্তের ১ম সংস্করণে না হলেও, 
২য় সং্করণেও এ ঢেশক প্রবন্ধাট অন্তভুণ্ত করার মত কাকাতুয়াও অন্তভুন্ত 
করতেন। 

তাই কাকাতুয়া বাঁ্কমচন্দ্রের রচনা নয় বলেই আম মনে কাঁর। 

২। কাকাতুয়া” প্রবন্ধের প্রথমেই আছে- কমলাকান্ত সকালে স্নানাঁদ 
সেরে গুড় ছোলা খেয়ে তামাক টানছে । 

বাঁম্কমচন্দ্ের “কমলাকান্তে” কোথাও কমলাকান্তকে গুড় ছোলা খেতে দেখা 
যায় না। তার খাওযা বা এরূপ হালকা খাওয়া সম্বন্ধে সারা বইয়ে বা আছে, 
সে কেবল প্রসন্নর দেওয়া দুধ, ছানা ইত্যাদর কথা । আর তাও স্নান সেরে 


সকালে খাওয়া নয়। 
৪০ 


আরও বাঁম্কমচন্দের “কমলাকান্তে' কমলাকান্তকে কোথাও তামাক খেতে 
দেখা যায় না। কেবল বিড়াল" প্রবন্ধে আছে--আহার প্রস্তুত না হওয়ার জ্বন্যই 
কমলাকান্ত হ'কা হাতে 'বমুতে ঝিমুতে (নিশ্চয় আঁফিং খেয়েই ) চোখ বৃজে 
ভাবাছল, সে নেপোঁলয়ন হলে ওয়াটার যুদ্ধে জিততে পারত ক না। 

অতএব গুড় ছোলা খেয়ে তামাক টানা কমলাকান্ত, বাঁম্কমচন্দ্রের কমলাকাম্ত 
নয় বলেই আমার দ্‌ঢ় ধারণা । 

কমলাকান্ত চক্রবতর্ঁ নামধারী বঙ্গদ্শনের অপর লেখক অক্ষয়চন্দ্ 
সরকারের পৌন্রদের কাছে শুনোছ, অক্ষয়বাব; প্রত্যহ সকালে গুড় ছোলা 
খেতেন এবং তামাকও খেতেন, । তাই সন্দেহ হয় “কাকাতুয়া” এ অক্ষয়বাবূর 
লেখা নয়তো ? 


৩। কাকাতুয়ার লেখক কাকাতুয়ার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন- আম পাখি 
নই । বহু কাল পূর্বে কৃষ্সাগরের নকট আমার বাস ছিল, তখন আমি শূকর 
1ছলাম ৷ কৃষ্ণসাগরের নিকটের আঁধবাসী মানুষরা পাঁক ঘাঁটতাম বলে পাঁকাল 
মাছ ভেবে আমাদের ধরে ধরে খেত। 

কৃষ্ণ সাগরের লাগোয়া দাক্ষিণে তুরস্ক দেশ । তুরস্কের আধবাসাঁদের তৃকাঁ 
বলে। তুকর মহম্মদ ঘোরা কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ল্‌ঠপাট ও নানা 
অত্যাচার করোছলেন এবং পরে ভারতে মুসলমান রাজত্বও স্থাপন করেন । এর 
পরে আবার তুকাঁ বখাঁতয়ার ?খলজি গৌড় বঙ্গ আক্রমণ ও জয় করে এখানে 
মুসলমান শাসন প্রবর্তন করেন। 

তুকাঁদের এ ভারত ও বাঙ্গলা আব্ুমণ এবং অত্যাচারের কথা মনে করে 
কেউ তুরস্কবাসীদের সম্বন্ধে এ কথা লেখেনান তো ? 

'কাকাতুয়া কার লেখা জোর করে বলা যায় না” বলেও ব্রজেনবাবুরা তাঁদের 
সম্পাদিত “কমলাকান্তের' পরিশিম্টে 'কাকাতুয়া” রচনাটি 'দয়ে যাওয়ায় একটা 
[বিপদ হয়েছে এই যে, বাঁওকম-গবেষক ও বঙ্িম-প্রসঙ্গের লেখকরা রজেনবাবুদের 
এ কার লেখা বলা যায় না, কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে এটাকে বাঁঙ্কমচন্দ্রেরই লেখা 
বলে চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আলোচনাও করে চলেছেন। 

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদত “সাহত্য সংসদ” থেকে প্রকাশিত 'বাঞ্কম 
রচনাবল+'তে দেখাছ, কোনর্‌প মন্তব্য ছাড়াই এটাকে বাঁঙ্কমেরই রচনা বলে 
কমলাকান্তের অন্তভূন্ত করা হয়েছে । শুধু “কাকাতুয়া'র মাথায় পরিশিষ্ট 
কথাটা 'লিখে দেওয়া হয়েছে । 

এই «পাঁরাঁশস্ট যে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকাম্তর একটা মন্তব্যসহ 'পারাঁশিষ্টঃ, 
যোগেশ বাগলের বই থেকে তা আদৌ বোঝা যাবে না। এ বই পড়লে, পাঠক- 
পাঠিকারা ভাববেন-বাঁঙকম নিজেই তাঁর মূল বইয়ে এ রকম করে গেছেন ; এই 
কাকাতুয়া প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা । 


১৬ ২৪১ 


এই 'কাকাতুয়া' প্রবন্ধ বঞ্কিমচন্দ্রেরই রচনা চ্ছির সম্ধাম্ত করে অমিন্রসূদন 
ভট্টাচার্য তাঁর “বাঁঞ্কিমচন্দ্র জণবন?' গ্রন্থের ৫৮৬ পচ্ঠায় 'লিখেছেন-_কাকাতুয়া 
শীর্ষক রচনা'টর িছনে বাঁ্কম-হেঘ্টি বিরোধের কিছ: প্রীতীক্রিয়া কাজ করেছে 
বলে মনে হয় । রচনা'টি বাঁঙকমচন্দ্র পরে তাঁর গ্রম্থভূন্ত করেন 'ন। একালে 
বাঁঙকম-রচনাবলীতে এটি সংকাঁলত হয়েছে । 

অধিন্রবাবূর এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার বন্তব্য-_ 

কাকাতুয়া রচনার 'িছনে বাঁঞ্কম-হেন্টি বিরোধের প্রারতীক্রয়া থাকবে কেন 2 
বাঁওকম-হেম্টি বরোধ সে তো অন্য ব্যাপার ! 

১৮৮২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাঁড়তে এ 
বংশের মহারাজা হরেন্দ্রকখ দেব বাহাদুরের 'িতামহীর দানসাগর শ্রাদ্ধ 
অনু্ঠিত হয়। শ্রাদ্ধের তিন দিন পরে ২০শে সেপ্টেম্বর এ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের 
বিস্তৃত বিবরণ স্টেট সম্যান পান্রকায় প্রকাশিত হয় । প্রকাশিত বিবরণের মধ্যে 
একথাও ছিল যে, রাজবাঁড়র গৃহ-দেবতা গোপীনাথজশীকে রূপার [সংহাসনে 
শ্রাদ্ধ সভায় রাখা হয়েছিল । 

গোপশনাথজণকে শ্রাদ্ধ সভায় রাখার কথা পড়েই জেনারেল আযসেমব্রিজ 
ইনিজ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড হেন্টি হিন্দুধর্মের পৌত্ুলিকতা ইত্যাঁদ 
ণনয়ে 'হন্দুধর্মকে আক্রমণ করে ২২শে সেপ্টেম্বর স্টেটসম্যান পান্নিকায় 'চাঠি- 
পন্নের কলমে এক চিট প্রকাশ করেন। তখন এ পান্কা ছিল সাহেবদের এবং 
পান্নকার সম্পাদকও ছিলেন সাহেব। 

২৩শে সেপ্টেম্বর স্টেটংসম্যান পাণ্রকায় হেন্টর আবার একটা চিঠি 
প্রকাশিত হ'ল । তিন দিন পরে ২৬শে তারখে আবার তাঁর একটা চিঠি 
প্রকাশিত হয় । 

হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে চিঠি লেখায় তখন বাঁতকমচন্দ্র স্টেটসম্যান 
পাত্রকাতেই এর উত্তর দিয়োছলেন। এই 'নয়ে এ কাগজে তখন হেত্টির সঙ্গে 
বাঁঙকমের কয়েকাঁট চিঠি লেখা লাখ হয়োছল। 

এই হ'ল বাঁঞ্কম-হেম্টি বরোধের ঘটনা । এর সঙ্গে কাকাতুয়ার সম্পকণ 
কোথায় ? 


। 


আমত্রবাব্‌ ীলখেছেন-_কাকাতুয়া রচনাঁটি বাঁঙ্কমচন্দ্র পরে আর গ্রম্থভু্ত 
করেন নি। একালে বাঁকম-রচনাবলণ?তে স্থান পেয়েছে। 

বাঁ্কম কাকাতুয়াকে কেন তাঁর গ্রম্থভুন্ত করেন নি, সে কথা একটু আগেই 
বলোৌছ। এক তো এ তাঁর নিজের রচনা নয়, দ্বিতণয়তঃ বাঁঞ্কম কমলাকাম্ত 
চক্রবতারঁ নামধারী অপরের দুএকটা লেখা তাঁর “কমলাকান্ত' গ্রন্থে দিলেও 
এ রচনাটও হয়ত দতে পারতেন, যদ রচনাটর মধ্যে কিছু আপান্তিকর 
না থাকতো । 


৪২ 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনশকান্ত দাস “কাকাতুয়া'কে বাঁঞ্কম- 
চন্দ্রের রচনা বলে 'নশ্চিত হতে পারেন 'নি। তাঁরা তাঁদের এই আনশ্চয়তার 
মন্তব্য সহ-ই শুধু কমলাকান্ত চক্রবতাঁ নামধারী কারও লেখা বলেই বই-এর 
শেষে পাঁরশিষ্টে' এই রচনাটা দিয়েছেন । 

এ কালের বাঁঙ্কম-রচনাবলীর সংকলকরা ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকাম্তর 
আনশ্চয়তার মন্তব্য ডাঁড়য়ে ?দয়ে, বাঁওঁকমেরই লেখা বলে যাচ্ছেন। এক প্রকাশক 
তাঁদের বাঁঙ্কম-রচনাবলীতে আমাকে উপদেষ্টা করবার জন্য এলে, তাঁদের 
বইয়ে 'কাকাতুয়া” দিতে নিষেধ করোছিলেন। 


আ'মন্রসদন ভ্রাচার্য তাঁর “বাঁঙ্কমচন্দ্র জীবনী" গ্রন্থে ৩৩৯ পণ্ঠায় 
ীলখেছেন-_-“হেমচন্দ্র-প্রণীত বৃত্রসংহার প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রাষ্টাব্দের 
১৪ই জান:য়ার (১২৮১ বঙ্গাব্দ); আর বঙ্গদর্শনে ওই কাব্যের সমালোচনা 
প্রকাঁশত ১৮৭৬-এর জানুয়ারি সংখ্যাতেই ; গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবাহত পরেই । 
স্পষ্ট অনুমান করা যায়, গ্রন্থ প্রকাশের পূবেই কাব্যের প্রেস কাঁপ অথবা 
ছাপা ফাইল দেখে বাঁঙ্কমচন্দ্র এই গ্রন্থের সমালোচনা 'লিখোঁছলেন এবং বাজারে 
বই প্রকাশের পৃবেহি বঙ্গদর্শনের প্রেসে এই বইয়ের সমালোচনাঁট মূদ্রণকার্ষ 
চলাঁছল ।, 

আমিন্রবাবু 'িলখেছেন-_-“বত্রসংহার প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ থ্ৰীম্টাব্দের ১৪ই 
জানুয়ার (১২৮১ বঙ্গাব্দ )। 

আমন্রবাবু এখানে ইংরাজ সনের সঙ্গে যেমন মাস ও তারিখ 1দয়েছেন, 
তেমাঁন তান শুধু ১২৮১ বঙ্গাব্দ না বলে, এ বঙ্গাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দের মাস ও 
মাসের তারিখ যঘাঁদ বলতেন, তাহলে বোবা যেত ১২৮১ বঙ্গাব্দের কোন: 
মাসের কোন তারিখে ব্ত্রসংহার প্রকাশিত হয়েছিল । 'তাঁন তা বলেন ?ন। 

এ বছর ১৯৯২-এর ১৪ই জানংয়ার তো দেখাঁছ ২৯শে পৌষ। ১৬ই 
জানুয়ারি হ'ল ১লা মাঘ । 

আঁমন্রবাবু 'লিখেছেন- বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বর্ষের দশম সংখ্যা ( অর্থাৎ 
মাঘ সংখ্যা ) প্রকাঁশত হয় ১২৮১ মাঘে (১৮৭৫ জানুয়ারি )।, 

এখন আমার প্রশ্ন আমত্রবাব্‌ ষে বলেছেন, মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল 
-মাঘে ; তা মাঘ বলতে ক মাঘের একেবারে প্রথমেই ১, ২ তাঁরখেই, না 
মাঘের মাঝামাঝ, না মাঘের শেষ দিক করে 2 

এঁ সময় প্রাত মাসের বঙ্গদর্শন যে একেবারে মাসের প্রথমেই ১, ২ তারিখে 
প্রকাঁশত হ'ত তার কোন প্রমাণ নেই । 

আমন্রবাব্‌ তাঁর “বাঁঙ্কমচন্দ্র জীবনা* গ্রন্থের ৩৮৩ পৃঙ্ঠায় 'লিখেছেন-- 
“চতুর্থ বংসরের বঙ্গদশ-নের প্রকাশ বথেষ্ট আনয়ামত হয়ে গিয়েছিল । পাল্লকার 
প্রাত সংখ্যা প্রকাশ দু আড়াই মাস 'পাছয়ে পড়েছিল ।” 
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৪র্ঘ বষে'র বঙ্গদর্শনের প্রাত সংখ্যার প্রকাশ যখন দু মাস আড়াই মাস করে 
[পিছিয়ে পড়েছিল, তখন ৩য় বর্ষের বঙ্গদর্শনের সংখ্যাগুলিও অন্ততঃ শেষ দিকের 
সংখ্যাগ্াল হয়ত ঠিক সময়ে প্রকাশিত হত না। দু আড়াই মাস না হোক: 
অন্ততঃ এক আধ মাস পিছিয়ে পড়োছিল। 

শপাছয়ে নাই পড়ুক, ৩য় বষের মাঘ সংখ্যা যাঁদ মাঘের ১, ২ তারখে 
প্রকাশত না হয়ে মাঘের মাঝামাঝি অথবা মাঘের শেষ দক করে প্রকাশিত হয় 
তাহলেও দাঁড়ায় ৩য় বষের মাঘ সংখ্যা বঙ্গদশ-ন প্রকাশিত হয়োছিল--১৮৭৫এর 
ফেরুয়ারি মাসের প্রথম দিকে অথবা মাঝামাঁঝ নাগাদ । 

তাই যদ হয়, তাহলে ১৮৭৫এর জান:য়াঁর বত্রসংহার বেরুলে সেই বই 
সঙ্গে সঙ্গে না হোক: দু চার দন পরেও বন্ধু বাঁঙ্কমচন্দ্রকে দলে বাঁৎকমচন্দ্র 
বই পড়ে লিখে দিলে নিজেদের প্রেস থেকে প্রকাশিত বঙ্গদর্শনের মাঘ সংখ্যায় 
সে লেখা বেরোনো মোটেই অসম্ভব নয়। আর এঁ সময়কার বঙ্গদশনের প্রকাশ 
অন্ততঃ এক আধ মাস 'পাছিয়ে পড়লে তো কথাই নেই । 

অতএব আমন্রবাবূ যে লিখেছেন--“স্পম্ট অনুমান করা যায়, গ্রম্থ-প্রকাশের 
পূর্বেই কাব্যের প্রেস কাপ দেখে অথবা ছাপা ফাইল দেখে বাঁৎকমচম্দ্র এই 
গ্রন্থের সমালোচনা লিখোঁছলেন । এ একেবারেই গ্রহণযোগা নয় ৷ 

বৃন্তসংহার থেকে এক সঙ্গে পাতার পর পাতা উদ্ধৃতি দিয়ে ষেভাবে 
বৃত্রসংহারের সমালোচনা করা হয়েছে, তাতে সত্যই এ লেখা বাঁগ্কমের কিনা 
সন্দেহ হয়। 

এবার আর একটা কথা- আঁমন্রবাবু লিখেছেন--চতুর্থ বংসরের বঙ্গদশনের 
প্রকাশ যথেন্ট আনয়মিত হয়ে গিয়েছিল । পান্রকার প্রাত সংখ্যার প্রকাশে 
দু-আড়াই মাস 'পাঁছয়ে পড়োছল। 

আশমন্ত্রবাবু একথা িখেও তাঁর বইয়ে সমানে লিখে গেছেন- বঙ্গদর্শনের 
৪র্থ বর্ষের 5র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮২ শ্রাবণে (১৮৭৫ জুলাই )। ৪র্থ 
বের ৫&ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮২ ভাদ্রে (১৮৭৬ আগস্ট )। ৬্জ্ট 
সংখ]া প্রকাশিত হয় ১২৮২ আমশ্বিনে (১৮৭৫ সেপ্টেম্বর )। ৭ম সংখ্যা 
প্রকাঁশত হয় ১২৮২ কার্তকে (১৮৭ অক্টোবর ) ইত্যাঁদ ইত্যাদি 

আঁমন্রবাবু এইভাবে, ি বাঁঙ্কমচন্দ্রের সম্পাদনার সময়কার, আর কি 
সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনার সময়কার বঙ্গদশনের প্রাতি মাসের প্রকাশকাল সেই 
সেই মাসই লিখে গেছেন। আর বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যার প্রকাশকাল 
ইংরাজ মাসের প্রথমার্ধে না হলে--সাধারণতঃ কবে গ্রকাশিত হত যখন জানা 
যায় না তখন-_একটা পুরা বাঙ্গলা মাসের সঙ্গে সঙ্গীত রাখার জন্য যে ইংরাজি 
পর পর দু মাসের উল্লেখ করা দরকার, তা করেন 'ন। 

তাঁর বইয়ে একটা জায়গায় মাত্র চোখে পড়ল 'িখেছেন-_বঙ্গ-দশনে 
১৮৭৫-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (১২৮২ আশ্বিন) সংখ্যায়”পঃ ৩৬৩ । 
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১২১২ সালের ফাজ্গুন-চৈন্ন যুগ্ম সংখ্যা 'প্রচারে' “দেশশয় নব্য 
সমাজের স্থিত ও গাঁত' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছল। 

প্রচার পাত্রকার ভিতরে এই প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম না থাকলেও 
পান্রকার মলাটে সৃচীপত্রে এই প্রবন্ধের লেখক হিসাবে বাঁঞ্কমচন্দ্রের নাম 
আছে। 

বরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস 'প্রচারে”র এ মলাট দেখতে 
পান ন বলেই হয়ত বাঁগ্কমচন্দ্রের এ রচনাটি তাঁদের সম্পাদত “বাঁঞ্কম রচনা- 
বলাী'র অন্তভুন্ত করতে পারেন নি। 

যোগেশচন্দ্র বাগল বজেনবাবুদের অনুকরণ করেছেন বলেই 'তাঁনও সাহিত্য 
সংসদ থেকে প্রকাশত তাঁর সম্পাঁদত “বাঁঙ্কম রচনাবল+'তে বাঁঙ্কমচন্দ্রের এ 
“দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গাঁত' প্রবন্ধ দিতে পারেন 'নি। 


বাঁঙকমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কারও লেখায় বাঁঙ্কম সম্বন্ধে 
ভুল বা অসত্য দেখলে সংবাদপন্রে প্রবন্ধ লিখে অথবা আমার বইয়েও বাভন্ন 
সময়ে সে সবের প্রাতবাদও করোছ । এখানে এইরূপ দ; একটা প্রাতবাদের 
কথা বলাছ -__ 

২৬.৮.৮০ ভাঁরখের “দেশ” পাত্রকায় আমন্রসুদন ভর্টাচাের “সাগর 
ও সম্রাট” নামে অথাৎ বিদ্যাসাগর ও বাঁকমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা দীঘ" প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয় । 

এই প্রবন্ধের এক জায়গায় আমন্রবাব লিখেছেন “আমার ধারণা বাঁওকমচন্দ্ 
সমগ্র জীবন ব্যাপী বিদ্যাসাগর সম্পকে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে গিয়ে 
ছিলেন ।” 

এ সম্বন্ধে আমার বন্তবা__ 

বাঁঙকমচন্দ্রু ১৮৯২ অন্দে প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন__ 
“বদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা আত সুমধুর ও মনোহর । তাঁহার পূর্বে কেহই 
এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য 'লাখতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে 
নাই ।, 

বাঁঙকম বিদ্যাসাগরের ভাষাকে আঁতি সুমধূর মনোহর ইত্যাদ বলেষে 
প্রশংসা করেছিলেন, বাঁঙকমের এ লাখত বস্তব্যকে অস্বীকার করে আঁমন্রবাব? 
1লখেছেন--“আমাদের প্রশ্ন বাঁঙ্কম সত্যই ছি এখানে বিদ্যাসাগরের ভাষার 
মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন 2? আমার তা মনে হয় না ।"*বাঙ্কম যে বিদ্যাসাগরের 
ভাষাঙ্কে অতি মনোহর বলেছেন, তা নিতান্তই তাঁর মৌখিক ডন্তি মান্র। 
আসলে স্তুঁতির ছলে 'বদ্যাসাগরের নিম্দাই করেছেন। বাঁত্কম সুদক্ষ লেখক 
ছিলেন ।.ণতাঁন কলম চালাতে জানতেন, আবার তান আদালতও 
চালাতেন।” 
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ধমতত্ত, কৃষচািকর গ্রন্থের প্রণেতা ও গণতার ব্যাখ্যাকার প্রবীণ বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
এরুপ একটা সহজ সরল উত্তিকে, কপট টীন্ত ইতিপূর্বে আর কেউই কোন 
দিনই বলেন 'ন। 

বঞ্কিমচন্দ্ প্রায় এই সময়েই তর:ণ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও তাঁর 
সম্বন্ধে লিখোঁছলেন-_“রবীন্দ্রবাব্‌ প্রাতভাশালণ, সুশাক্ষিত, সুলেখক, মহৎ 
স্বভাব এবং [বিশেষ প্রীতি, যত্বু এবং প্রশংসার পান্ন ।, 

রবীন্দ্রনাথ সম্পকে বাঁঙ্কমের এই কথাকেও কি মিথ্যা টীন্ত বলতে হবে ? 

এ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দেই বাঁঙকমচন্দ্র কলকাতা িশ্বাবদ্যালয়ের এনট্রান্স 
পরীক্ষার বাংলা সংকলন গ্রন্থাঁট করতে গিয়ে তাতে বিদ্যাসাগরের দুটি রচনা 
দিয়ে ভমিকায় লিখোছিলেন- 80৫36 15781 0080015. 10595265175 
10621101001 16170611159 11010 [91109,59.. 

একেও কি বলতে হবে, বাঁঙ্কম এখানেও স্কুলের ছান্ন এবং শিক্ষকদের কাছে 
কপট হয়ে বিদ্যাসাগরের স্তাতর ছলে 'নিন্দাই করেছিলেন £ 

বাঁঙকমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনের কাবতা এ এনট্রান্সের বাংলা সংকলন গ্রন্থে 
দেন নি। তখনকার অন্য অনেক গদ্য লেখকের রচনা এ সংকলন গ্রন্থে না 
গদয়ে বাঁঞ্কমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুটি রচনা 'দিয়োছলেন এবং ভূমিকাতেও 
এ কথা বলোছলেন। 

এতেও কি প্রমাণ হয় না যে, বাঁঙ্কম বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি বা সাহিত্য 
প্রাতভাকে স্বীকার করতেন ? 

বাঁঙকম তাঁর «“বহ্হীববাহ* প্রবন্ধের উপসংহারে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখে- 
গছলেন--তাঁন বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্র) দেশীহতৈষী এবং সুলেখক, ইহা আমরা 'বস্মৃত 
হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার গনকট অনেক খণে বদ্ধ । এ কথা যাঁদ আমরা 
গবস্মৃত হই, তবে আমবা কৃতত্ন ), 

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে বাঁত্কম তাঁর “বধির প্রবন্ধ” "দ্বিতীয় ভাগের 
ণবজ্ঞাপনে 'িখোছলেন-__-“তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর ।".*সকলেই 
রোদন কাঁরতোছি। 


বাঁঙকমচন্দ্রের ভ্রাতুজ্পুত্র শচশচন্দ্রের বিয়ের সময়কার একটা কাঁহনী মনে 
পড়ছে । কাহিনীটি শচীশবাব নিজেই তাঁর পূত্রসম স্নেহভাজন নাট্য-গবেষক 
অমল মিত্রের কাছে একঁদন বলোছিলেন। এ কাহনী আম অমলবাবূর কাছে 
এবং তাঁর ভাই 'নর্মলবাবূর কাছেও শুনেছি । 

কাহিনপাট বলার আগে পাঠক-পাঠিকাদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই 
যে, শচশশবাবুর পিতা শ্যামাচরণবাবুও একজন ডেপাট ম্যাজিদ্রেট ছিলেন ॥ 
আর শচশশবাবূর বিয়ে হয়োছল উপন্যাঁসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের একমান্তর 
কন্যার সঙ্গে । এবার কাঁহনশীট বলাছ- 
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শচীশবাবুর পিতা ও গপতুব্যদের সঙ্গে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজবাড়র 
কতার্দের বিশেষ পাঁরচয় ছিল । শ্যামাচরণবাবৃ এই সূত্রেই পুত্রের বিবাহের 
সময় পাইকপাড়ার রাজবাঁড়র “বর'দের জন্য তোর করানো মখমলের দামশ 
পোষাক, জাঁরর টপ, মাঁণমুস্তার মালা প্রভৃতি, এমন ক সুন্দর ল্যাণ্ডো জাঁড় 
গাড়নাটও আ'নিয়ে ছিলেন । এঁদকে দামোদরবাবও আর কোন পূুত্রকন্যা 
না থাকায়, একমান্র কন্যার বিবাহে মহা আড়ম্বর ও আয়োজন করোছলেন। 
কন্যার গববাহে তান তাঁর পাঁরচিত গণ্য-মান্য ব্যাস্ত, বন্ধৃবান্ধব ও বহু 
আত্মীয়-বজনকে 'নমন্্রণ করোছলেন। 

বিয়ের রান্তরে বর শচীশচন্দ্র পাইকপাড়ার রাজাদের মূল্যবান পোষাকে 
সঙ্জত হয়ে রাজকীয় বেশে রাজাদের দামী গাঁড়তে করে কলকাতাতেই 
পান্নশর বাঁড়তে গেলেন। বর গেলে বছানার সাদা চাদরের ন্যায় এর্‌প 
একটা সাধারণ চাদর গায়ে এক বৃদ্ধ হাত বাঁড়য়ে গাড়ি থেকে বরকে নামাতে 
গেলেন । 

শচীশ দেখলেন, বৃদ্ধের পোষাক যেমন অতি সাধারণ, চেহারাতেও তেমাঁন 
কোন জৌলুষ নেই । তাই পাছে রাজাদের দাম মখমলের পোষাকে বৃদ্ধের 
হাত লাগে, এই ভেবে তিনি বাঁহাত 'দয়ে বৃদ্ধের বাড়ানো হাতটা সাঁরয়ে 
দিলেন এবং 'নজেই গাঁড় থেকে নামলেন। 

শচীশ দেখেন নি যে, তাঁর সেজকাকা বাঁওকমচন্দ্রুও সেখানে অনেকের সঙ্গে 
পাশেই দাঁড়য়ে আছেন । শচশশ গাঁড় থেকে নামলে, বাঁঙ্কমচন্দ্র গম্ভীর স্বরে 
এ বৃদ্ধকে দোঁথয়ে বললেন--শচীশ প্রণাম কর। ডীন বদ্যাসাগর মশায় । 

[বদ্যাসাগর মশায় নাম শুনেই শচীশ চমকে উঠলেন । লজ্জায় তাঁর মাথা 
হেট হয়ে গেল। তান তাঁর সেই হে্ট মাথা বিদ্যাসাগর মশায়ের পায়ের 
উপর রেখে মনে মনে ক্ষমা চাইতে লাগলেন । 

বিদ্যাসাগর মশায় শচীশকে তুলে বুকে জাঁড়য়ে ধরলেন । 

এই যে কাঁহনশীট এখানে বললাম, এ ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাতি একদিকে 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের ষেমন ইঙ্গিতে তিরস্কার, অপরাদিকে তেমাঁন বিদ্যাসাগর মশায়ের 
প্রীত তাঁর গভীর শ্রদ্ধারও পাঁরচয় পাওয়া গেল না কি? 

বিদ্যাসাগর মশায়ের মত্যুতে বাঁঙ্কমচন্দ্র অত্যন্ত মমহিত হয়োছলেন ৷ তখন 
তান সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর মশায়ের পন্নের কাছেই একটি শোকসূচক পল্রও 
গলখোছলেন । এ সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকার তাঁর বদ্যাসাগর" গ্রন্থে লিখে 
গেছেন--পণবদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকাম্তর হইবার পর বাঁঙ্কমবাবু একখান 
সমবেদনাসূচক পন্ল লাখয়া ছিলেন। সে পন্রও পাওয়া যায় নাই ।* 

অতএব অমিল্রবাবু যে বলেছেন--বাঁ্কম সারা জীবন বিদ্যাসাগরের 
উপর বিরূপ 'ছিলেন--এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এ আমন্রবাবূর একটা 
ভুল ডীন্ত। 
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সঞ্জীবচন্দ্ 


খাঁষ বাঁ্কম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় অধ্যক্ষ হিসাবে এসে বাঁঙ্কম-গবেষণার 
সঙ্গে সঙ্গে বাঁৎকমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধেও নানা সূত্র থেকে ছু ছু 
তথ্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ কাঁর। 'বাঁভন্ন পন্ন-পান্রকায় সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে 
কয়েকটি প্রবন্ধও লাখ । পরে ১৩৮৬ সালে “সঞ্জীবচন্দ্র ও ক: অজ্ঞাত তথ্য, 
নামে একটি বইও রচনা কার । 

আমার এই বই সম্বন্ধে তখন আনন্দবাজার”, “যুগান্তর? ও 'সতাযুগায়ে 
আমার সম্পূর্ণ অপাঁরাচত (এদের আজও চান না) সমালোচকরা যা যা 
1লখোঁছলেন, এখানে সেই লেখা ৩টির ছু কিছ? উদ্ধৃত করাছ। এদের 
এই আলোচনা থেকেই জানা যাবে সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে আম কতটা কি করোছ 
বা করতে পেরেছি। 

১৩৮৭ সালের ১৬ই ভাদ্র তারখে আনন্দবাজার পান্রকার পদুন্তক বিভাগে 
“উদাসীন প্রাঁতভাবন” শিরোনাম দিয়ে আমার এই “সঞ্জীবচন্দ্রু ও ক: অজ্ঞাত 
তথ্য বইয়ের সমালোচনা বোরয়োছল। সমালোচনা করোছিলেন আনল 
গঙ্গোপাধ্যায় । তার দকছহটা এই-_ 

“সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন ও রচনা বিষয়ক একাঁট সংপারকাঁজ্পত গ্রন্থের প্রয়োজন 
দীর্ঘাঁদনের ৷ সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অনুজ বাঁত্কমচন্দ্রু “সঞ্জীবনী সংধা, 
নামে যে গ্রম্থটি প্রকাশ করোছলেন, তাই তাঁর জীবন সংক্লান্ত একমাত্র আকর 
গ্রন্থ। অগ্রজ সম্পর্কে আঁধক লেখার স্বাভাবিক সঙ্চকোচের জন্য জীবন পাঁরিচাতি 
অংশাঁট নিতান্তই ক্ষুদ্র । 

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় একজন 'প্রাতান্ঠত গবেষক । 
ণতাঁন এই গ্রল্থে সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের অজ্ঞাত তথ্য ও অপ্রকাশিত রচনা সম্পর্কে 
রচনা করে একটি গুরুত্ব পর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন । 

বাঁঙকমচন্দ্র এবং গোপালবাবুর আলোচনায় মানুষ হিসেবে সঙ্জীবচন্দ্রের ষে 
উদ্দাসীন খেয়ালণ প্রকাতির পাঁরচয় ফুটে উঠেছে, তা তাঁর সাহত্য সাম্টতেও 
প্রীতাঁবম্বিত হয়েছে ।."" 

বতর্মান গ্রন্থের লেখক কিছ রচনা নানা সূন্নে বহু কষ্টে হাতডে হাতড়ে 
আলোয় আনার চেষ্টা করেছেন ।."'রচনাগুল দজ্প্রাপ্য এবং তাই গ্রম্থাটতে 
সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হওয়ার জন্য গ্রম্থাটর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। 

গ্রন্থট মূলতঃ তথ্য ভিত্তিক । তথ্যানূসম্ধানে লেখকের উদ্যম ও আম্ত- 
শরকতা আভনন্দন যোগ্য ।' 
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১৩৮৭ সালের ১৯শে কার্তক তারিখের যুগান্তর পান্রিকার গ্রন্থ বাতা" 
সমালোচক ডঃ রমেন মজুমদার এই বই সম্বন্ধে লিখোছলেন-_ 

রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ “তাহার ( সঞ্জীবচন্দ্রের ) প্রাতিভার এ*বষ” ছিল, 'িল্তু 
গৃহিণীপনা ছিল না। ভালো গৃহণীপনায় স্ব্পকে যথেষ্ট কািয়া তুলিতে 
পারে."ণকন্তু অনেক থাঁকিলেও উপযুক্ত গণহণীপনার অভাবে সে এঁশ্ষষ” ব্যর্থ 
হইয়া যায় ।॥ তাঁহার ( সঞ্জীবচন্দ্রের ) অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে 
যে পরমাণে সাঁহতোর অভাব মোচন কাঁরয়াছেন, তান প্রচুর ক্ষমতা সত্তেও 
তাহা পারেন নাই । তাহার কারণ সঞ্জীবের প্রাতিভা ধন", কিন্তু গাঁহণ্ী নহে । 

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে কিছু বেদনাময় অধ্যায় ছিল । গোপালবাবু এই 
গ্রন্থে সেই অধ্যায়গুলির প্রাতি অঙ্গুঁল 'ানদেশ করে বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথ 
হয়তো সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের এই দিকটার কথা জানতেন না, জানলে তিনি 
সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকার করেই, তাঁর গাঁহণীপনার অভাবের বদলে 
নশ্চয়ই অনা কথা বলতেন ।, 

গোপালবাব একনিষ্ঠ গবেষকের অধ্যবসায় নিয়ে বহু অজ্ঞাত অবল-প্ত 
তথ্য উদ্ধার করে সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের যে চিন্র এঁকেছেন তাতে তাঁর কথা 
বোধ হয সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায়না । সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন কখনও 
স্বচ্ছন্দ ধারায় প্রবাহত হয় নি। কমণ্চ্যতি, খণভার, মমলা প্রীত বহু 
সঙ্কটাবর্তে বহুবার তাঁকে আবাঁতত হতে হয়েছে । এমন ক, স্বজন-পাঁরহার 
করে গৃহ থেকে পালয়ে দরে আত্মগোপন করেও তাঁকে বাঁচতে হয়েছে। 
কিন্তু তখনও, সেই 'নদারুণ মানাঁসক অবস্থার মধ্যেও সাহত্যরচনা ভ্ুব্ধ 
থাকে! ন। শোপালবাবু লিখেছেন, “সচ্ছল অবস্থায়, শান্ত মনে ও 'নিরুপদ্রুব 
পাঁরবেশে তিন যাঁদ দীর্ঘাদন লেখার সুযোগ পেতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে 
[তিনি তাঁর প্রাতভার দানে বাংলা সাহত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন ।' 

গোপালবাব্‌ আলোচা গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যালোচনা বিশেষ করেন 'নি, 
সে দায়ও 'তাঁন নেন নি। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য, বাঁঙ্কমচন্দ্র অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের 
যে সধীক্ষপ্ত জীবনী রচনা করে গেছেন, 'বাচ্ছ্ন বিক্ষিপ্ত নানা সূত্র থেকে 
বহুবিচিন্ত অজ্ঞাত ঘটনা আঁবন্কার করে তা পাঁরপূরণ করা, অন্ধকার গ্দহা- 
পাহবর থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের বহু মূল্যবান রচনা উদ্ধার করে জনসমক্ষে প্রকাশ 
করা, এবং সবোপাঁর সঞ্জীবচন্দ্র সপ্পর্কে বহুদিনের বহু খ্যাতনামা ব্যান্তর বহু 
ভুল সংশোধন করা । গোপালবাবু তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছেন। সঞ্জীব- 
চন্দ্রের অবলুগ্ত কতকগ্যাল রচনার সঙ্গে বাঁঙকমচন্দ্র-রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত 
জশীবনণীটিও এই গ্রন্থে সংযোঁজত করে তানি তাঁর গ্রন্থের মধাদা বৃদ্ধি করেছেন। 
সঞ্জীবচন্দ্রের খণ্ড জীবনাঁচঘ্লের পৃণ“তাসাধন করতে গয়ে গতাঁন বাঁঙকমচন্দ্রেরও 
জশবনের কিছু কিছ অশ্রুত দিক আত নিপুণভাবে, হয়তো অজান্তেই একে 
ফেলেছেন । এখানেই তাঁর মুন্সিয়ানা ।' 
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১৩৮৬ সালের ১০ চৈত্র 'সত্যয্গ্” পন্তিকায় সমালোচক পাঁরতোষ 
পাল লেখেন-_ 

“বাথ্কম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের কথা আজকের পাঠকরা খুব কমই জানেন। অথচ 
সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন এক অসাধারণ সাহত্য প্রাতভা। রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্ 
সম্পকে বলেছেন £ “যাহারা তাঁহার প্রবন্ধ পাঁড়য়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা 
লক্ষ্য কাঁরয়াছেন যে, সে-লেখাগুলি কথা কহার অজন্্র আনন্দ বেগেই 'লাখত, 
ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া । এই ক্ষমতাটি আত অঙ্গ লোকেরই 
আছে, তাহার পরে সেই মূখে-বলার ক্ষমতাঁটকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে 
প্রকাশ কারবার শন্ত আরও অঙ্গ লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায় ।, 

'*শনঃসন্দেহে বহু নাঁথপন্ত্র ঘেটে “বাংলা সাহিত্যের বিস্ময় সঞ্জীবচন্দ্রকে 
আবিজ্কার করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক । এই বই পড়েই 
পাঠক জানতে পারবেন সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহত্য ভাবে প্রাত 
পদে বাধা পেয়েছে । গবেষকের দ্াঁন্টভঙ্গী 'নিয়ে লেখক শ্রীরায় সঞ্জীবচন্দ্ের 
নব পাঁরচয় দিয়েছেন। নানা তথ্যের মাধ্যমে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনাদারত 
সঞ্জীবচন্দ্রকে পূর্ণরূপে আবিদ্কার করে তুলে ধরেছেন চিঠপন্র এবং প্রাপ্ত 
নাঁথপন্র ইত্যাঁদর সাহায্যে লেখক। শ্শ্রীরায় সঞ্জীবচন্দ্র সম্পকে" প্রচলিত সমস্ত 
অসত্য বা ভ্রান্ত ধারণাকে পালটে দিয়েছেন। সঙঞ্জীব-্রাতিভার 'বাভন্ন দিকেরও 
পারচয় দিয়েছেন লেখক । সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য এতে পারি" 
বোঁশত হয়েছে । 

গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের কিছু কিছ লেখাও যুক্ত হয়েছে। ফলে গ্রন্থাট মূল্যবান 
হয়েছে । সাঁহত্যের ক্ষেত্রে সঞ্জীবচন্দ্রুকে যথার্থ চ্ছান দেবার ক্ষেত্রে গ্রন্থাটর 
ভামকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য । লেখক শ্রীরায় এজন্য ধন্যবাদ পাবেন 
সকলেরই ।” 


আমন্রসূদন ভট্টাচা তাঁর “বাঁঞ্কমচন্দ্র জীবন” বইয়ের ৫১৬ পূচ্ঠায় 
লিখেছেন-__ 

“বঙ্গদশনের ষ্ঠ বষের দ্বাদশ বা শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮৫ চৈত্রে 
(১৮৭১৯ মার৮)। ১২৮৫ চৈন্ন সংখ্যার সূচী""পাদোল্নাতর পন্থা (প্রবন্ধ) 
৫৬৮। 

'পদোন্নাতর পন্থা শীর্ষক প্রবন্ধাটর লেখক এ যাবৎ অজ্ঞাত বলেই উল্লেখ 
করা হয়ে এসেছে । কিন্তু এটি যে স্বয়ং বাঁগ্কমচন্দ্রেরই রচনা সে কথা 
শুধু যে প্রবন্ধের ভাষাই প্রমাণ করেছে তাই নয়, প্রবন্ধের অন্তগণ্ত বাঁঙকম- 
চন্দ্রের সৃজ্ট স্বয়ং “রামধন'ই সে কথা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে ।” 

আমার বস্তব্--'পদোম্নাতর পন্থা” প্রবন্ধের লেখক কে কোথায় অজ্ঞাত, 
বলে উল্লেখ করেছেন জান না। তবে ১৯৬০র জানক্ারতে আম আমার 
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“সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য বইয়ে 'পদোল্নাতর পন্থা? প্রবন্ধাটকে সঞ্জীব- 
চন্দ্রের রচনা বলে উল্লেখ করেছি । শুধু উল্লেখই নয়, এ সম্বন্ধে বইয়ে বিস্তৃত 
1লিখোছও । এখানে তার কিছুটা উদ্ধৃত করাছ-_ 

ধাঁষ বাঁওকম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা"য় অতি জীর্ণ ও শতাছন্ন একট 
পুরাতন খাতা আছে । এই খাতারই আবার গ্রথম দকের এবং শেষের 'দিকেরও 
কয়েকটা করে পাতা নেই। খাতাঁট সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের হাতের বাংলা ও 
ইংরাজি লেখায় ভরা । বাংলা লেখাটা খুব কাটাকুটি করা । 

এই জীর্ণ খাতাঁটর লেখাগ্াীলর মধ্যে প্রথম সওয়া দহ পাতা এবং শেষের 
আঠার পাতা বাংলায়, বাঁক মাঝের বাইশ পাতা ইংরাজতে লেখা । ইংরাজি 
লেখাটার একট পড়লেই বোঝা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র যে দীঘ বার বছর স্পেশাল 
সাব রোজস্ট্রার ছিলেন, তাঁর সেই চাকার জীবনের আঁভক্ষতা 'নয়ে রেজৌম্টৰ 
বিভাগ সম্পর্কে কিছ লেখা । আর খাতার প্রথমের ও শেষের বাংলা লেখা 
দ:ট পড়লে জানা যায়, এ দুটি কোন দুটি পৃথক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ 
লেখার সঙ্গে অবশ্য কোথাও কোন প্রবন্ধের নাম নেই। 

এ ছিন্ন খাতার কাটাকুটি বরা প্রথম বাংলা লেখাটি পড়ে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের 
কোন: প্রবন্ধের অংশ হতে পারে, এই ভেবে তাঁর সম্পাদত বঙ্গদশনের প্রবন্ধ- 
গুল পড়ে দোখ। পড়তে পড়তে দেখলাম, খাতার এই লেখাটি ১২৮৫ সালের 
চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদশনে প্রকাশিত 'পদোন্লাতর পন্থা” নামক একটি প্রবন্ধের শেষের 
ণদকের একটা জায়গার অংশ । বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের সঙ্গেও লেখক 'হসাবে 
কারও নাম নেই। নাম না থাকলেও এখন এই ছিন্ন খাতার লেখাটা থেকেই 
আধবন্কার করা গেল, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা । খাতার এই লেখাটা না 
পেলে 'িছহতেই বলা যেত না যে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা । 

এখন এই লেখাটা 'নয়ে দু একটা কথা বলাছি। চাকাঁরতে পদোন্নাতর 
পন্থা নয়ে কিছ লেখা মানে একটা নিরস বিষয় 'নয়ে লিখতে বসা । এর.প 
একটা নিরস বিষয় 1নয়ে লিখতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রু একাধিক গঞ্প বলে বলে কাঁ 
সরস করে যে প্রবন্ধাট লিখেছেন, তা না পড়লে বোঝা যাবে না। তাছাড়া 
প্রবন্ধের প্রথমে যেমন গঞ্প আছে, শেষে তেমান অনেক জানার মত কথাও 
আছে। যারা চাকার করেন এবং চাকাঁরতে পদোন্নীত চান, তাঁদের কাছে এ 
কথাগুলো আজও জানবার মত । 

আমার ধারণা, সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রবন্ধের রামধন দাদার কাহিনী অবলম্বনেই 
বাঁঞ্কমচন্দ্র তাঁর 'মৃচিরাম গুড়ের জীবন চাঁরত* রচনা করেন। 

সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৮৫ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙগদর্শনে । 
আর বাঁঙ্কমচন্দ্রের মৃচিরাম প্রকাশিত হয় ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গ- 
দর্শনে । ১২৮৬ সালে বঙ্গদর্শনের ফোন সংখ্যা বেরোয় নি। 

সঞ্জীবচন্দের এই "পদোন্নীতর পন্থা” একটি পাঁরচ্ছন, অন্লমধূর অথচ বেশ 
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শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ । এর তুলনায় বাঁঞকমচন্দ্রের মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত 
অত্যন্ত তীব্র ও কঠোর বাঙ্গাত্মক রচনা । 

সঞ্জীবচন্দরের প্রবন্ধে গঙ্গাপ্রহরী ও রামধন দাদার কাঁহনীতে কিছ?টা বাকঙ্গ 
থাকলেওঃ এমন সহজ, সরল ও সাধারণভাবে গঞ্প দুটি বলা হয়েছে যে, তাতে 
কারও রাগ করার বা জালা অনুভব করার অবকাশ নেই । অথচ এর তুলনায় 
বাঁঙকমচন্দ্র তাঁর মুঁচরামে একেবারে শুরু থেকেই অনেকের রাগের কারণ 
হয়েছেন। যেমন, প্রথমতঃ- মুচিরামকে যে সম্প্রদায়ের বা জাতির লোক বলে 
দেখানো হয়েছে, কাহিনীর গোড়াতেই সেই সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে কিছ? কিছ: অশ্রদ্ধার কথা থাকায় তাঁরা স্বভাবতই এজন্য বগ্কিম- 
চন্দ্রের উপর ক্ষব্ধ। 

দ্বতীয়তঃ-_উাঁকল এবং ডেপুঁটিদের [নিয়ে বাঁওকমচন্দ্র তাঁর মুচিরামে বেশ 
কছ:টা বাড়াবাড়িই করেছেন। যেমন--উদিলদের কাছে গলার আওয়াজ 
টাকার আওয়াজে পাঁরণত হয়, খে উঁকিলদের প্রাত মন্তব্য করেছেন । আর 
ম্চরাম যে মূর্খ তাহাতে িছ আসে যায় না। সেরূপ অনেক ডেপুটি 
আছে। ডেপনটাগিারতে বিদ্যাবৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না ।--এই 
কথা লিখেও তান ডেপুটিদের রগাীতিমতই হেয় করেছেন । 

বাঁৎকমচন্দ্রের সময়ে অনেক অযোগ্য ব্যান্ত যে ডেপটর পদে আসীন ছিলেন, 
তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তাঁরা কেউই মৃচিরামের মত অত বড় 
মূর্খ ছিলেন না। 

বাঁঙ্কমচন্দ্র যখন মুচিরাম গুড়ের জীবন চাঁরত লেখেন, তার কিছ? দিন 
আগেই তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে পরীক্ষায় ফেল হওয়ার অজ-হাতে ডেপটির 
চাকরি থেকে অপসারত করা হয়োছল। বাঁঙ্মচন্দ্র নিজেও 'লিখেছেন__ 
ডেপৃটির চাকাঁরতে পাকা হতে হলে, তখন দুটো পরীক্ষায় পাস করতে হ'ত ।- 
ডেপুটির পরাক্ষা একেবারে সহজ ছিল না। অতএব বাঁঙ্কমচন্দ্র মুীচরামকে 
ডেপুটি খাড়া করে, ডেপহ্টাগারিতে বদ্যাব্দাদ্ধর বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় 
না, বলে যাই লিখুন, অন্তত ডেপুটি পরীক্ষায় তখন যে বিশেষ 'বদ্যাবুদ্ধির 
প্রয়োজন ছিল, তাস্বীকর করতেই হবে । অথচ এ বিদ্যাব্দ্ধির কণামান্ও 
মুচরামের ছিল না। 

সঞ্জীবচন্দ্রের “পদোন্নতির পন্থা” প্রবন্ধে রামধন দাদার কাহিনীতে রামধনের 
হাকিম বা মুন্সেফ হওয়ার কথা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও আছে-_ জজ 
সাহেব একবার মানত বাললেন--বিচারের কার্ধ আত কঠিন । রামধন মূর্খ, তাহা 
পারবে না।__মেমসাহেব বাললেন-_-বিচারে যাহা প্রুুটি হয়, আপালে তাহা 
সংশোধন হইয়া যাইবে |, 

শুধু এই নয়, আরও আছে-_রামধন বিচারে বত হউক বা না হউক, রফা 
খ্বারা অনেক মোকদ্দমা 'নষ্পাত্ব করিতেন। 
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বাঁঙ্কমচন্দ্র মূর্খ মুচিরামকে ডেপুটি করে তার অক্ষমতার 'দিকটা নিয়ে 
এমনভাবে দেখাতে পারেন নি। আর সব চেয়ে বড় কথা, রামধনের কাহন? 
পড়ে কারও ক্ষুগ্র হওয়ার কোন কারণ নেই । তাই আমার মনে হয়, সব দিক 
থেকে বিচার করলে বাঁঙ্কমচন্দ্রের মৃচিরামের ঢেয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধের এই 
রামধন আধকতর সার্থক । 

সঞ্জীবের “পদোন্নতির পন্থা'য় রামধনের নাম আছে। বাঁওকমের 'রামধন 
পোদ? নামে একটা ছোট লেখা আছে। এই দেখেই আমন্রবাব বলেছেন-_ 
বাঁঙকমের সংজ্ট রামধনই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে 'দিয়েছে--পদোন্নাতির পন্থা, 
বাঁঙঁ্কমেরই রচনা । 

“পদোম্নাতির পন্থা” বাঁ্কমের রচনা হ'লে তান কখনই তাঁর দুট পৃথক 
প্রবন্ধের প্রধান চ'রিল্লে একই “রামধন' নাম ব্যবহার করতেন না। 

তাছাড়াপদোল্লাতির পন্থা" যে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা তার পাশ্ডুলপই তো 
পাওয়া গেছে। 

আমন্তরবাবু “বাঁঙ্কমচণ্দ্র জীবন?” গ্রন্থ ?লখলেন, অথচ একটা দিনও তান 
কলকাতার গনকটেই অবাঁস্থছত নৈহাটাী-কাঁটালপাড়ায় বাঁঙ্কম সংগ্রহশালায় 
এলেন না। এলে এখানে রক্ষিত সঞ্জীবচন্দ্রের অজন্ত্র চিঠপন্ন ও নানা রচনার 
পাশ্ডুলিপির মধ্যে এই পদোন্নতির পন্থা" প্রবন্ধের খণ্ডিত পাশ্ডুলিপিটিও 
দেখতে পেতেন । 

আমন্রবাবু িখেছেন--'বঙ্গদ্শনের ষষ্ঠ বর্ষের দ্বাদশ বা শেষ সংখ্যা 
প্রকাশিত হয় ১২৮৫ চৈত্রে (১৮৭৯ মার্চ )। 

১২৮৬ সালের বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা বেরোয়াঁন দেখে বলা যেতে পারে-__ 
১২৮৫র চৈন্র সংখ্যা বোৌরয়ে ছিল, আরও অনেক পরে । কারণ বাঁঙকমচন্দ্র নিজেই 
সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী “সঞ্জীবনী সধা*য় লিখে গেছেন--বঙ্গদশশনেব আর তেমন 
প্রীতপাত্ত হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। 
সম্পাদকের অমনোযোগে এবং কাযাধ্যক্ষের কারের বিশংখলতায় বঙ্গদর্শন 
কখনও আর 'নাঁদর্ট সময়ে বাহর হইত না। এক মাস, দৃই মাস, চার মাস, 
ছয় মাস, এক বংসর বাঁক পাঁড়তে লাগিল । 

অমিন্রসৃদনবাব: সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা পদোন্নীতর পন্থা'কে বাঁওকমচন্দ্রেরই 
রচনা বলে জোর য্াান্ত দেখানোয় এখানে বাঁঙওকমচন্দ্রের একটা কথা মনে 
পড়ছে। কথাটা হল--বাঁওকমচন্দ্র একদিন সাহৃত্যিক তারকনাথ বিশবাসকে 
বলোছলেন-_এবারে 'বঙ্গবাসশ'তে বঙ্গদর্শনের সমালোচনাটা পড়েছো কি ? 
ওর সবটাই ভুল । যেগুলোকে দাদার ( সঞ্জীবচন্দ্রের ) লেখা ভেবে ভাল নয় 
বলেছে, সেগুলো আমার লেখা ৷ আর যেগুলো আমার লেখা মনে করে ভাল 
বলেছে, সেগুলো দাদার লেখা ।--তারকনাথবাবু তাঁর “বাঞ্কিমবাবুূর জীবন 
কথা' গ্রন্থে এই কথাগুলো 'লিখে রেখে গেছেন । 
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জ্যোতিশচচ্দ্র 


সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পাত্র জ্যোতশচন্দ্রু কাব ও প্রবন্ধকার ছিলেন । 
জ্যোতিশচন্দ্রের লেখা ভারতভূমি' কাঁবতাঁটকে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনা 
বলে লিখে আসাছলেন। এ কাঁবতা ষে জ্যোতশচন্দ্রেরই লেখা সেটা প্রমাণ 
করতে পেরোছি বলে মনে কার । 

এ সম্বন্ধে আমার “রবীন্দ্রনাথের ছাত-জীবন? গ্রন্থে ভারতভম* কাঁবতার 
রচাঁয়তা কে ? প্রবন্ধে বিস্তিত আলোচনা করোছি। উৎসাহ পাঠক-পাঠিকারা 
সে প্রবন্ধটা পড়ে দেখতে পারেন । এখানে শুধু সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দ্‌ একটা 
কথা বলাছ-- 

১২৮০ সালের মাঘ সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে ভারতভূগম? নামে একাঁট দখঘ“ 
কাবতা ছাপা হয়। কাঁবতার সঙ্গে লেখক হিসাবে কারও নাম ছাপা গল না। 
বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন বাঁঙ্কমচন্দ্র । তান কাবতাটি ছাপার সময় কাতার 
মাথায় শুধু লিখে ছিলেন-_ 

এই কাঁবতাঁট এক চতুর্দশ বষাঁয় বালকের রচিত বাঁলয়া আমরা গ্রহণ 
কারয়াছি। কোন কোন ম্থানে অঞ্মান্র সংশোধন কাঁরয়াছি এবং কোন কোন 
অংশ পাঁরত্যাগ কারয়াছ। 

বঃ সম্পাদক 

কবিতাঁটর সঙ্গে লেখকের নাম না থাকলেও বহু বছর পরে ডঃ সুকুমার 

সেন এটকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে স্থির করেন। এই স্থির করে তান 

কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে ১৩৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা সাহত্যের 
কথা" বইয়ে লেখেন__ 

ইতিমধ্যে রবশন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে নতুন তথ্য আমার চোখে পাঁড়য়াছে। তাহা 
এইখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখ । রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাঁবতা হইতেছে 
--ভারতভূমি" ।* 


সুকুমারবাবুর “বাংলা সাহত্যের কথা” বইটি পড়ে এ ১৩৪৯ সালেই 
ফাঙ্গুন মাসের প্রবাসী পন্রিকায় ডঃ কাঁলদাস নাগ তাঁর “রবীন্দ্র সাহিতোর 
আ'দ পরব” প্রবন্ধে সুকুমারবাব্‌কে সমর্থন করেন। 


প্রবাসীতে কাঁলদাসবাবূর এ প্রবন্ধ পড়ে ব্রজেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫০ 
সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে এর একটা প্রাতবাদ করেন। ব্লজেনবাব্‌ 
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বলেন--এঁ কবিতার লেখক রবীন্দ্ুনাথ নন, কাঁবতার লেখক বাঁঙ্কমচন্দ্ে 
মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের পত্র জ্যোতিশচন্দ্ু । 

ব্রজেনবাব্‌ লেখেন--'জ্যোতিশচন্দ্ুই যে ইহার লেখক তাহা তাঁহার স্বহষ্ 
গলাঁখত ডায়র পাঠ কাঁরয়া জানিতে পাঁরিয়াছি ॥ 


কালিদাসবাবু ব্রক্তেনবাবৃর এই প্রাতিবাদ পড়ে এর আর কোন উত্তর 
দেন ন। 

ভারতভাঁম সম্পকে ব্রজেনবাবুর কথায় কাঁলদাসবাব্‌ কিছু না বললেও 
সুকুমারবাবদ কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তাই তান পরে তাঁর 
বাঙ্গলা সাহত্যের ইীতিহাস+-৩য় খণ্ডে বজেনবাবূর দেখা ডায়ারর কথা উীঁড়য়ে 
1দয়ে 'ভারতভূমি? রবীন্দ্রণাথেরই রচনা বলে লিখে যান। 


সুশান্তকুমার মিত্র এই “ভারতভূমি* কাঁবিতাটি নিয়ে “রবান্দ্রনাথের সর্ব 
প্রথম ম্াদ্রত রচনা” নামে একটি বইও লেখেন । ডঃ সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সুশান্তবাবুর বই পড়েযে আঁভমত দেন, তাতে 'তিনি সুশান্তবাবূর মতই 
সমর্থন করেন। 

প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর হচ্ছামল্তের দণক্ষাগুরহ রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে ভারত- 
ভাঁমকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলেছেন। অধ্যাপিকা সংঘামন্রা বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাঁর 'প. এইচ.-ডি পাওয়ার বই “রবীন্দ্রকাব্যের আদ পবে” ভারতভ্ম রবান্দ্র- 
নাথেরই রচনা বলেছেন । ন্তকুমার পাল তাঁর “রাবজীবনী” গ্রম্থে এবং 
আমন্রসৃদন ভট্টাচার্য তাঁর “রবীন্দ্রনাথ £ সাধনা ও সাহিত্য? গ্রন্থে লিখেছেন-__ 
ভারতভ্হীম রবীন্দ্রনাথের রচনা । 

এই রকম আরও অনেকেই “ভারতভূমি' কাবিতা রবীন্দ্রনাথেরই রচনা 
বলেছেন । 

ব্রজেনবাবু বলোছলেন--তিনি জ্যোতিশের নিজের লেখা ডায়'রিতে পড়ে- 
পছিলেন--ভারতভ্বাম জ্যোতিশের লেখা ।--সৈই ডায়ার আজ আর পাওয়া 
যাচ্ছে না বলে, ব্রজেনবাবূর কথাকে এ*্রা ডীঁড়য়ে দিচ্ছেন বা ব্লজেনবাবূর কথায় 


গুরুত্ব দিচ্ছেন না। 


আ'মি আমার 'ভারতভৃগ কবিতার রচায়তা কে?” প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে 
একটা প্রমাণ 'দয়ে 'লাখ-_ 

বাঁঙকমচন্দরের বন্ধৃপহত্র (সাবজজ গদগম্বর বিশবাসের পনর) ও বিশেষ স্নেহ- 
ভাজন এবং জ্যোতিশেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারকনাথ বিশ্বাস বহুকাল আগে 
জ্যোতিশের জপীবতকালেই তাঁর 'বঞ্কিমবাবৃর জীবন কথা" গ্রন্থে লিখেছেন-_ 
তাহার (বাঁঞ্কমচন্দ্র ) ভ্রাতুষ্পুত্র আমার প্রয় সুহাদ শ্রীষান্ত জ্যোতিশচন্দ্ 


৩২৫৫৫ 


চট্রোপাধ্যায় বালো বিশেষ মেধাবাঁ ছাল্র ছিলেন, বঙ্গদর্শনে তাঁহার চতুদশ 
বর্ধকালে 'লাঁখত একাঁট কাঁবতা প্রকাশিত হয়। তখনকার 'দিনে তাহার বড় 
আদর হইয়া ছিল ।, 

জ্যোতিশের ১৪/১৫ বছর বয়সের সময় বঙ্গদর্শনে ষে কট কবিতা 
প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে বঙ্কম একমাত্র এই ভারতভূগম কবিতার মাথাতেই 
চতুর্দশ বষাঁয় বালকের রচনা বলে লিখে ছিলেন । 

১২৮০ সালের মাঘ মাসে জ্যোণতশের বয়স 'ছিল গিক ১৪ (জন্ম ১২৬৬ 
সালের পৌষ মাসে ), আর রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ১২ বছর ৯ মাস। 

জ্যোতিশের মৃত্যুর পর ২৯শে মে ১৯৩০ (মৃত্যু ২৫শে মে) তারিখে 
আনন্দবাজার পান্তকায় যে শোক সংবাদ প্রকাশত হয় তাতেও লেখা হয়েছে-_ 
বাল্যকালে বঙ্গদর্শনেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল । 


আমার “রবীন্দ্রনাথের ছান্র জীবন গ্রন্থে ভারতভম কাঁবতার রচায়তা 
কে 2 পড়ে প্রশান্তকুমার পাল একদন আমাকে বলেন- ভারতভাৃমি জ্যোতিশ- 
চন্দ্রেরই রচনা । আমার বইএর ২য় সংস্করণে এই ভুলটা সংশোধন করে দোব। 


আমন্রসৃদন ভট্টাচাষ তাঁর “বাঞ্কমচন্দ্র জীবনী” গ্রন্থে লিখেছেন--“তারক- 
নাথ 'বি*বাসের তারকনাথ গ্রম্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডের ২৫৭ পৃচ্ঠায় “ভারতভাম' 
জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।; 

তারকনাথের বইএর ২৫৭ পচ্ঠায় 'ভারতভূঁম” জ্যোতিশচন্দ্রের রচনা বলে 
কোথাও উল্লেখ নেই । ভারতভাম'র নামই নেই। 

আমিই প্রথম তারকনাথের বইএর পৃজ্ঠাসহ এ উন্তিটি আবিষ্কার 
কার। সেই সময়কার বঙ্গদর্শন খবটয়ে খ:ঃটিয়ে দেখে এবং অন্যান্য যবান্ত সহ 
আমার “রবীন্দ্রনাথের ছান্ত জীবন, গ্রম্থে প্রমাণ কার এ কাঁবতাটি জ্যোতিশ- 
চন্দ্রেরই রচনা । 

১৩৯৩ সালের শারদীয় “দেশ” পন্রিকায় অমিন্রবাবহ 'ভারতভূমি কবিতা 
রবীন্দ্রনাথের নয়, জ্যোতিশচন্দ্রের' নামে একাট প্রবন্ধ দিখোঁছলেন। তাতে 
তান আমার “রবীন্দ্রনাথের ছান্র জীবন" বইটির উল্লেখ করে 'লখে- 
গছলেন-_-“এই তথ্য (ভারতভূমি জ্যোতিশচন্দ্ের রচনা ) আমি সদা প্রকাশিত 
গোপালচন্দ্র রায়ের “রবীন্দ্রনাথের ছান্র জীবন” শীর্ষক মূল্যবান বইখাণন থেকে 
পেয়োছি। 

এখন আমন্রবাবু তাঁর “বাঁঞ্কমচন্দ্র জীবনী" গ্রন্থে আমার নাম, আমার বইএর 
নাম আর আদৌ করেন 'নি। যেন তান নিজেই এ তথ্যের আবিচ্কারক। 


৬৬ 


রবান্দ্রনাথ 


তথ্য সংগ্রহ-_ 

রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম বংসরে দেশবাসণ মহা আড়ম্বরে তাঁকে আভনন্দন 
জানান। তখন দেশবাসণর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন পনর 
দেওয়া হয়, সেই আভনন্দন পর্ন 'িখোঁছলেন শরৎচন্দ্র । এ আভনম্দন পন্লের 
প্রথমেই শরৎচন্দ্র বলোছলেন-_কাঁবগৃব্‌ ! তোমার প্রাত চাহিয়া আমাদের 
বিস্ময়ের সীমা নাই ! 

এই সাীগাহীন বিস্ময়ের আধার রবীন্দ্রনাথ এক মহা সমদ্্র। 

তাঁর সুবিশাল সাহিত্য, পন্ন-সাহত্য, অগাঁণত বাণী ও আশীবণিশ, 
সহদরর্ঘ কর্মময় জীবন ইত্যাদি বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করা সে এক 
অসাধ্য ব্যাপার । 

তবুও একাঁদকে যেমন নানা জনেব রবান্দ্র-বিষষক নানা লেখা পডে 
তথ্যসংগ্রহ করোছ ও করাছ, অপর 'দিকে তেমান তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, 'ক্ষতিমোহন সেন, পহালনাবহারী দেন, বাসব ঠাকুর, রানী 
চন্দ্র, মৈল্রেয়ী দেবী, অমিতা ঠাকুর, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুত্র কনক ও 
হশরক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা সুবোধচন্দ্র বস মল্লিকের বংশের রাজেন্দ্র চন্দ্র বসু 
মাল্লক প্রন্ভীতর কাছেও 'গয়োছি । কম বেশী কিছ? কছু তথ্যও পেয়োছ। 

আমার 'বাঁবধ লেখার মধ্যে রবান্দ্রনাথের জীবন ও সাঁহত্য, পন্ন-সাহতা, 
তাঁর প্রদত্ত বাণী ও আশীবর্ণী ইত্যাদি নিয়েও আমি দীর্ঘকাল ধরে তথা 
সংগ্রহ করে আসাছ। এ পর্যন্ত আমি- রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস, ঢাকায় 
রবীন্দ্রনাথ, বাঁ্কমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের 
ছিন্নপন্রাবল+, রবীন্দ্রনাথের ছাল্র-জশীবন, রবীন্দ্র-বিতর্ক নামে কয়েকটি বই এবং 
রবধন্দ্রনাথের জখবন ও সাহত্য নয়ে নানা পন্র-পান্রকায় বহ] প্রবন্ধথও 'লখোছ। 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আজও 'বাঁবধ তথা সংগ্রহ করে এবং লিখেও চলোছি। 


এ সব সম্পকে'ই কিছ? কথা এখানে বলছি-_ 

আমি 'িজে যেমন রবশন্দ্রনাথ সম্পকে নানা সংবাদ সংগ্রহ করি, আবার 
অপরকে দিয়েও রবীন্দ্র-তথ্য সংগ্রহ করাই । যেমন-- 

বাংলা দেশের কুষ্ঠিয়ায় আমার পাঁরাঁটত রবীন্দ্র-অন্দরাগী এক যুবক ছল 
-নাম সীজত দাস। সহজতকে বলা 'ছিল- এজন্য তাকে কিছন অর্থও দেওয়া 
[ছিল--বাংলা দেশে বিশেষ করে কুচ্ঠয়া-শিলাইদহ অণুলের কোন পর-পন্রিকায় 


১৭ ত্ঠ৭ 


রবীন্দ্রনাথ অম্পর্কে নতুন তথ্য প্রকাশিত হলে, সেই কাগজ আমার কাছে 
পাঠিয়ে দিও। 

সুজিত কয়েকবার এঁর্‌প কয়েকটা কাগজ পাঠিয়ে ছিল । কিন্তু একবারের 
পাঠানো একটা কাগজই আমার কাজে লেগেছে। সেই কাগজটা 
কুষ্টিয়ার “সান্ধ্য সাহিত্য আসর” থেকে ১৩৮২র বৈশাখে প্রকাশিত “মেঘমা্ত” 
সা'হত্য পান্লকার 'দ্বতীয় সংখ্যা এ সংখ্যায় মাহতাব উদ্দীন আহমদ-এর 
লেখা “শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ কিছু স্মৃতি নামে একটা প্রবন্ধ আছে। 
আহমদ সাহেব শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কাছ।র বাড়ির বাব” বাছের আলি 
মণ্ডলের ম:খে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কয়েকটা কাঁহনী শুনে, সেই কাহিনীগাল 
তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন । বাছের আল মণ্ডল বলে যাচ্ছেন, এমাঁন ভাবে তাঁর 
জবানীতেই কাণহনীগুলি আহমদ সাহেব 'লখে গেছেন। 

বৃদ্ধ বাছের আ'ল মণ্ডলের বলা কাহনীগ্লির দু একটায় একটু আধট- 
তথ্যগত ভূল এবং দিছুটা আতরঞ্জন থাকলেও, তাঁর বলা যে কাহনীটি এখানে 
উদ্ধৃত করাছ, সেটা সম্পূর্ণ সত্য বলেই আম বিশ্বাস কার। আহমদ 
সাহেবের লেখা থেকে বাছের আল মণ্ডলের জবানীতেই সেই কাহিনীটি এখানে 
তুলে 'দিচ্ছি- 


“আম তাঁর বাবার্চ নিয়ো'জত ছিলাম । 

একবার দশর্ঘীদন বাইরে কাট্রাবার পর 'ত€ন আমাকে বোল্লেন 'বাছের, লাউ 
খেতে বড ইচ্ছে হচ্ছে_দৌঁখস তো কোথাও পাওয়া যায় কনা । 

বড় মহীস্কলে পড়া গেলো, লাউ কোথায় পাওয়া যাবে । আসলে সেটাতো 
লাউয়ের মৌসুম ছিলো না। তাই 'বাভন্ন হাটে ও বাডাঁ বাড়ী আম লাউ 
খোঁজখধাজ শুর; করলাম, যাঁদ কোনোঁদন একটা মিলেই বা। বেশ িছ- 
দন গত হয়, হয়তো খেয়ালী মানুষাঁট এতাঁদনে সে সব কথা ভুলেই গেছেন, 
1কম্তু আমার ভূল হয়নি । খোরসেদপুরের বাজারে একাঁদন একটা লাউ মিলে 
গেলো । কিছুই তখনো বাজার করা হয়নি, তাই ২ পয়সা দাম মিটিয়ে লাউ- 
ওয়ালার কাছেই লাউঁট রেখে গেলাম । আর বোল্লাম, বাজার শেষে দাম দিয়ে 
লাউটা নিয়ে যাবো । 

এঁদকে তাড়াহুড়ো করে বাজারটা শেষ করে যখন ফিরে আসি, তখন দোঁখ 
1নতাই বাঁড়ুজ্যে লাউাঁটি নিয়ে নাড়াচাড়া কোরছে এবং ৪ পয়সার বাঁনময়ে 
লাউটা কিনবার জন্যে লাউওয়ালাকে পণড়াঁপাঁড় কোরছে। একট: আড়ালে 
থেকে এ সবই আমি খেয়াল কোরছিলাম । অগত্যা চড়াদাম পেয়ে লাউওয়ালা 
আমতা আমতা কোরতেই ৪টাঁ পয়সা রেখে বাঁড়ূজ্যে মশাই লাউট থলে 
জাত কোরতে উদ্যত হোলো । রাগে ও দঃখে আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো একটা 
কুরুক্ষেত্র বাঁধয়ে দেই। কিন্তু তানা কোরে আম ওর হাত থেকে লাউটণ 
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নিয়ে লাউওয়ালার সামনে একটা সাক ছখড়ে মারলাম । এতে বোধ কার 
লোকটার ববেকে দারুণ লাগলো, তাই সেও জিদ কোরে বোল্লো, “আম 
ওর দাম আট আনা দেবো ।” হীতিমধ্যে বেশ কিছু লোক জমে গিয়েছে । সে 
সময় আমার বেতন বাবদ জমানো &টি টাকা লাউওয়ালার সামনে রেখে বল্লাম, 
£তোর যা ইচ্ছে তাই গনস।, এরপর বাঁড়্‌জ্যে মশাই অনেকটা লেজ গুটিয়ে 
সেখান থেকে ভিজে বেড়ালের মতো পায়ে পায়ে সরে পড়লো । লাউওয়ালা 
ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো । আ'মও ঠাকুরের লাউ ভোজ ইচ্ছে পূরণ 
কোরতে পেরে তৃপ্ত হোলাম । 

এর কয়েকাদন পর একাঁদন ঠাকুর আমাকে তলব কোরলেন । বোল্লেন, “তুই 
পাঁচ টাকা 'দয়ে লাউ কিনেছিস ৯, 

আম আমতা আমতা কোরাছলাম, দেখে তান বোল্লেন, 'অস্বীকার 
কোরবার জো নেই, 'দাব্যি কাগজে ছাপা হোয়েছে, এই দ্যাখ্‌ ॥, বলে একটা 
কাগজ আমার দকে বাঁড়য়ে ধরলেন। আম তো লেখাপড়া জাননে, শুধু 
বোল্লাম, 'আতজ্ছে ওটা আমার বেতনের টাকা ।* তারপর সমন্ত ঘটনা আমি তাঁকে 
খুলে বোললাম । মনোযোগ দয়ে শুনলেন, তারপর মিম্টি হেসে আমার হাতে 
পণ্চাশাঁট টাকা 'দয়ে বোল্লেন--এই তোর পুরস্কার ॥, 


বাংলা সাহত্যের গবেষকদের অনেকেই হয়ত অশোক উপাধ্যায়কে চেনেন । 
ছহটর দিন এবং কোন দুর্ঘটনা-জনিত নিজের বিপদের দিন বাদে অশোক 
প্রীতাঁদনই সন্ধ্যার দিকে বঙ্গীয় সাণহত্য পাঁরষদে যায় । গিয়ে সেখানে বসে 
পাগলের মত কর এক নেশায় পারষদে রক্ষিত দৃ্প্রাপ্য নানান পুরাতন পল্র- 
পান্রকা ও পরাতন বই দেখে ও পড়ে । পাঁরষদের পুরাতন পন্ন-পান্নকার 
তাণলকা ইত্যাঁদ করে দেবার জন্য কখন কখন অশোককে সানন্দে বেগার 
খাটতেও দেখোছ। 

অশোক আমার দশঘণাদনের পারচিত এবং অত্যন্ত স্নেহভাজন । এই 
রকম একজন পরাতনের নেশায় নেশাড়ুকে দিয়েও আমি কিছ রবান্দ্র-তথ্য 
সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়োছি। অশোককে আমার বলা আছে-পুরাতন পল্র- 
পন্লিকায় বা পুরাতন কোন দহষ্প্রাপ্য বইয়ে কোথাও রবান্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছ: 
নতুন বা অজ্ঞাত তথ্য দেখলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। 

আমার কথা মত অশোক যথারীতি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য 
পেলেই আমাকে জানায় । অবশ্য এই সব তথ্য অশোকের চোখে নতুন 
হলেও এর অনেকই আমার কাছে পুরাতন, আমার পূর্বসংগৃহশত। কারণ, 
আমিও তো দীঘণদন ধরে রবীন্দ্ু-তথ্য সন্ধানে 'বাভন্ন পুরাতন পন্ন-পান্তকা 
ও গ্রণ্থাঁদ দেখে আসাছ। 

অশোক কারও কারও মুখে শুনে আমাকে দু একবার এমন তথ্যও দিয়েছে 


৫৯ 


যাযাচাই করতে গিয়ে আমাকে বৃথাই বেশ পারশ্রম করতে হয়েছে এবং 
অর্থদণ্ডও 'দতে হয়েছে। 

তবুও অশোক আমাকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন দৃএকটা তথ্য দিয়েছে যা 
আম কেন, বোধ কার কোন রবীন্দ্ু-গবেষকেরই সে কথা জানা ছিল না। 
যেমন 

১. বঙ্গীয় মুসলমান সাধহতা পাত্রকা”র ১৩২৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 
গোলাম মোল্তফার লেখা প্রবন্ধ ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ পড়ে রবীন্দ্রনাথ তখন 
এঁ পাল্নকার সম্পাদককে িখোছিলেন-_ 

“আপনাদের পান্রকায় ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ শষক লেখাটি পাঁড়য়া 
আনন্দ লাভ করিয়াছি । মুসলমানদের প্রাত আমার মনে কিছুমাত্র বিরাগ বা 
অশ্রদ্ধা নাই বালয়াই আমার লেখায় কোথাও তাহা প্রকাশ পায় নাই ।, 

পাঁত্রকা-সম্পাদক রবান্দ্রনাথের এই লেখাটা নিয়ে পরে ১৩২৯ সালের 
কাঁর্তক সংখ্যা “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পন্রিকা"য়--সামাত সংবাদ-কবি 
সম্রাট রবীন্দ্রনাথের আভমত'- নামে ছেপেছিলেন । 

অশোকের দেওয়া গোলাম মোম্তফার প্রবন্ধ পড়ে রবান্দ্রুনাথের এ লেখা 
ইত্যাঁদর খবর ছাড়া গোলাম মোল্তফার কাঁবতার বই পড়ে রবান্দ্রনাথের প্রদত্ত 
একটা কাঁবতায় উৎসাহুবাণী আগে থেকেই আমার সংগ্রহে ছিল। তার 
ইৃতিহাসটা বাঁল-_ 

চট্ুগ্রাম বিশ্বাব্দ্যালয়ের উপাচাষ আবুল ফজল সাহেব তাঁর “রবান্দ্র প্রসঙ্গ: 
বইএর রবীন্দ্রনাথ ও মুসালম সমাজ প্রবন্ধে লিখেছেন_.কাঁব গোলাম 
মেম্তফার প্রথম কাবাণ্রম্থ “রন্তরাগ' যখন বের হয়, তখর রবীন্দ্রনাথ তাঁকেও 
উৎসাহত করোছলেন এই বলে-_- 

তব নব প্রভাতের রন্তরাগ খানি 
মধ্যাহ্ন জাগায় যেন জ্যোতিময়ী বাণী । 

আবুল ফজল সাহেব আজ আর নেই। তাই গোলাম মোভ্ুফার বই 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ দ্‌ লাইন কাঁবতা ছাড়া, কাবতায় আরও লাইন ছল 
[িনা জানবার জন্য খংজে বেড়াঁচ্ছ। এখনও এ সম্বন্ধে সঠিক জানতে 
পার ন। 


২, ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা পপ্রজাপাঁত' পান্কায় ইউ, এন. কর এম. 
এ. ীব. ই,-র সম্পকে একাঁট লেখার মধ্যে যশোহর-গঝনাইদহ রেলওয়ে সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের একটি আভিমত ছিল । সেই আভমতটি এই-- 

কর কোম্পানি বশোহর-ঝনাইদহ রেলওয়ে হাতে পাইয়া তাহার সংস্কার 
সাধন কাঁরয়াছেন। অম্প সময়ের মধ্যে ইচ্হারা ষেরুপ কৃাঁতদ্ব দেখাইয়াছেন 
তাহার বিবরণ জানয়া এই স্বদেশী কোম্পানর 'সাদ্ধলাভে সবন্তিকরণে 
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অভিনন্দন প্রকাশ কাঁরতোছ। এইরপ শীস্তসাধ্য কার্য সুদক্ষতার সঙ্গে 
পাঁরচালনার পাঁরচয় আমাদের দেশের পক্ষে মূল্যবান সম্পদ । কার্য সাধনার 
অনাভজ্রতা ও আত্ম-প্রভাবের প্রাত অনাচ্ছা আমাদের সকল প্রকার কর্মপথের 
প্রধানতম বাধা ॥। এই রেলপথের সবাবন্থা উপলক্ষে সেই বাধা অপসারণে 


যাহ।রা সহায়তা কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আম তাঁহাদের জয় কামনা কার ।; 
ইত ১লা ভান্র ১৩৩২ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আম জানি অশোক বাংলা সাহিত্যের অনেক গবেষককেই তাঁদের প্রয়োজনে 
সাধ্যমত তথ্য দযে থাকে । এ 'নয়ে অশোক আমার কাছ থেকেই কয়েক বার 
জানতে চেয়েছে বঙ্গদর্শন ও প্রচার? পান্তিকায় লেখার সঙ্গে ষেসব লেখকের নাম 
নেই, তাঁদের কয়েক দনের নাম । অশোকের এ জানা অপরের জন্যই ৷ 

যাক, আম এখন ববখন্দ্ুনাথ সম্পকে এই সব ছোট ছোট তথ্যগীল সংগ্রহ 
করে রাখছি এইজন্য যে, ববীন্দ্রনাথ সম্পকে ষাদ বড় বা বিস্তৃত কিছ; 'লাঁখ, 
তখন এগুদল কাজে লাগানবা । 


রবীন্দ্রনাথের পুভ্রবধ প্রাতিমা দেবী তার এনবণি" গ্রন্থে লখেছেন--“বাবা 
মশায় সকলেব সঙ্গে হা?স-ঠাট্রা করতে খুব ভাল বাসতেন,'হাস্য পারহাসে তাঁর 
গছল সহজ আনন্দ ।? 

শান্তিনকেতনের দশঘণদনের অধ্যাপক পাণ্ডত ীবধশেখর শাস্তীও 
১৩৫০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসণ' পাত্রকায় তাঁর “রবীন্দ্র-সংলাপ কাঁণকাঃ 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মৌখক পাঁবহাস-রাঁসকতা সম্বন্ধে বলেছেন--বৈষব 
সাহতোর ভাষায় বলা যাইতে পারে, তিনি ছিলেন 'রাঁসকেন্দ্র চূড়ামাঁণ 1, 

রবীন্দ্রনাথের এইরূপ মৌখিক পাঁরহাস রাঁসকতা সম্বন্ধে তাঁর পারদ 
সুধাকান্ত রায় চৌধুরী প্রত্তীত আরও অনেকেই লিখ গেছেন । 

বাঁভন্ন গ্রন্থ ও পন্র-পান্কায় ছাঁড়য়ে থাকা অনেকের লেখা রবীন্দ্রনাথের 
হাস্য-পারহাসগৃলি সংগ্রহ করে এবং রবীন্দ্রনাথের বহু পাঁরচিত-পাঁরচিতাদের 
কাছে গিষে গিয়ে তাঁদের মুখে শুনে সমন্ত একত্র করে “রবান্দ্রনাথের হাসা- 
পাঁরহাস* নামে আমিই সবপ্্রথম একাঁট বই কার । 

এই সময় ববীন্দ্রনাথের পারচিত-পাঁরচিতাদের মুখের সকল কথাকেই কিন্তু 
আম অভ্রান্ত বলে মেনে নিই নি। যথাসম্ভব যাচাই করে তবেই গ্রহণ 
করোছ। এখানে এ রকম একটা উদাহরণ 'দিচ্ছি-_ 

আমার এ বইএর জন্য রবীন্দ্রনাথের মৌখিক পারহাসগুলি তখনও সংগ্রহ 
করে বেড়াঁচ্ছ। সেই সময় একাদন আমার বিশেষ পাঁরচিত কলকাতার 
সাধ।রণ ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রোরর লাইব্রোরয়ান বৃম্ধ রোহিণীকান্ত নাথের সঙ্গে 
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দেখা করে, তাঁকে বাঁল- রোহিণীদা, আপাঁন তো শান্তিনিকেতনে অনেকাঁদন 
কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, তাঁর কথাবাতাঁও শুনেছেন । আম 
রবান্দ্রনাথের মৌখিক হাস্য-পারহাসগুলো সংগ্রহ করছি। কাঁবর এ রকম 
পারহাস-রাঁসকতার কথা আপনার জানা থাকলে, আমাকে দুএকটা শোনান 
না! 

আমার এই কথা শুনে রোঁহণদা বললেন-_গুরহদেবের এ পরিহাসের 
কথা অনেক শুনেছি । এখান একটা মনে পড়ছে, আপনাকে বলাছ শুনুন 

ক্ষিতিমোহন সেন সেই সবে িছুদন হ'ল শান্তানকেতনে এসেছেন । 
গিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর অধ্যাপনা আব ভাল লাগছে না। তাই তান স্ছির 
করলেন অধ্যাপনা ছেড়ে কাঁবরাজী করবেন । বৈদ্যর ছেলে, জাত ব্যবসা করাই 
ভাল । 

এ সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তীনকেতনে ছিলেন না; তন তখন ইউরোপে । 
ক্ষাতমোহনবাবু ঠিক করলেন--কাঁবর অনুপস্থিতিতে যাওয়াটা উচিত হবে 
না। কাব ফিরে এলেই যাবো । 

যথা সময়ে কবি ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন। তানি এসেই 'ক্ষিতিমোহন- 
বাবুর এ কবিরাজ কথার কথাটা শুনলেন । শুনে তিনি একদিন ক্ষিতিমোহন- 
বাবুকে ডাকালেন। ডাকিয়ে বললেন- ক্ষি'তমোহনবাব: আপাঁন নাকি 
কবিরাজী করবেন বলে মনম্থ করেছেন? কিন্তু কাব যেখানে রাজ নয়, 
সেখানে আপনার কাঁবরাজণী ? করে হয় » 

রোহিণীদার মুখে এই কাঁহনশটা শুনে আম বললাম-কথাটা বেশ সন্দর 
তো। 

রোহিণদা আমাকে যখন এই কাণহনপটা শোনান, তখন ক্ষিতিমোহনবাব্‌ 
জাঁবত এবং শাম্তানকেতনেই রয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ সত্যই 'ক্ষাতিমোহন- 
বাবুকে এ কথা বলোছিলেন 'িনা, তা জানবার জন্য আ'ম একাঁদন শান্তি- 
নিকেতনে ক্ষিতমোহনবাবূর কাছে যাই । 

গিয়ে আম আমার একটু পাঁরচয় 'দয়ে ঘখন তাঁকে এঁ “কাঁবরাজী' 
পাঁরহাসাটর কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন-কাব ওকথা আমাকে 
বলেন 'ন। আ'মই কবিকে বলোছলাম-কাঁব যখন রাজী নন, তখন আর 
কবিরাজী কি করে হয়? 

ক্ষাতিমোহনবাবৃর এই কথা শুনে বুঝলাম-রোহিণশদা 'ক্ষাতমোহন- 
বাবুর পাঁরহাসকে রবীন্দ্রনাথের পাঁরহাস বলে ভুল করেছেন । 


কাঁবরাজ”' পাঁরহাসের সমস্যাটা 'মিটলে, আমি 'ক্ষাতমোহনবাবূকে 
বললাম- আম রবীন্দ্রনাথের মৌখিক পারহাস রসিকতাগুলি সংগ্রহ করছি। 
কাঁবর এ রকম পাঁরহাসের কথা আপনার জানা থাকলে দু একটা শোনান না! 
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ক্ষিতমোহনবাবু বললেন- আচ্ছা দু একটা বলাছ-_ 
তখন দ্বিতীয় বিশ্বষুদ্ধ চলছে এবং জাপানীদের ভারত আক্রমণের কথাও 
শোনা যাচ্ছে। 
এঁ সময় “সৌনক' নামে একটা পাত্রকা বেরোত ॥ একাঁদন শ্ান্তাঁনকেতনের 
একটি ছাত্র উত্তরায়ণে কাঁবর সঙ্গে দেখা করতে যায় । ছান্রীটর হাতে তখন 
একখণ্ড সোৌনক পানশ্রকা ছিল৷ 
ছান্রাট কৌতূহল বসে সৌনক-এর সঙ্গে মালয়ে মুখে মুখে একটা কাঁবতা 
রচনা কবে দেবার জন্য কাঁবকে অনহরোধ করল । 
কাব শুনে সঙ্গে সঙ্গেই মুখে মুখে এই কাঁবতাটি রচনা করে 'দিলেন-- 
যাঁদ পাব দৌনিক 
চা খাইও চৌনক। 
গায়ে যাঁদ জোর পাও 
হোয়ো তবে সৌনক। 
জাপানীরা আসে ষাঁদ 
[চিড়ে নিক দই নক 
যত পারে আধ্ীনক কাঁবতার বই গনক। 


আর একটা বলি-_একবার ইউরোপেব কোন একটা জাতি নিজের শন্লুর 
প্রাতি অত্যন্ত 'ির্'য়ভাবে বোমা ফেলে । এতে ইংরাজরা তখন এঁ জাতির খুব 
গনন্দা করে। 

1কছহাদন পরে দেখা গেল, এই ইংরাজরাই সীমান্ত প্রদেশে প্রচুর বোমা 
ফেলে লোকের প্রভূত ক্ষাত সাধন করছে । 

এঁ সময় একাঁদন বিকালে পাণ্ডত বিধহশেখর শাস্ত্রী ও আমি কাঁবব কাছে 
বসে ইংরাজদের এই বোমা ফেলার কথাই আলোচনা করছিলাম | শাস্তী মশায় 
বললেন--সকলেই এঁর্‌্প অপকম" করেন, নামটা রটে বিশেষ কোন ব্যান্তর | 

আম বললাম--সবর্পক্ষণী মৎস্যভক্ষণ, মৎস্যরাঙ্গা কলাঁগ্কনী ।--সব 
পাখই মাছ খায়, মাছ খাওয়ার কলগ্কটা হয় কেবল মাছরাঙ্গার ৷ 

আমাব কথা শুনে কাব বললেন--কি বললেন 'ক্ষাতমোহনবাব্‌, মৎসারাঙ্গাই 
কলাঁঙকনন নয়? থামুন, থামুন আম একটা সমস্যা পূরণ কাঁর। 

এরপর বললেন--সবাই কলম ধার করে নেয় 

আ'মই কেনে কলম কান ? 


রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় কথা-গ্রসঙ্গে মুখে মুখে এইরূপ ছড়ার আকারেও 
কাঁবতা বলতেন। একবার কয়েকজন ছান্ত রবীন্দ্রনাথকে সহজ করে 'লিখবার 
কথা বললে, তান তখনই মহখে মৃখে ছাত্রদের বলোছলেন-_ 
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সহজ ক'রে 'লিখতে বলো যে 

সহজ করে বায় না লেখা সহজে । 
দু লাইনের এই ছোট্র কবিতাঁট আমাকে বলেছিলেন, কলকাতার এক 
বখ্যাত প্রবণ আইনজণবী চৈতন্যদেব ভট্রাচার্য। 1তাঁন এট শুনোছিলেন 


এক অধ্যাপক সাহাতাকের কাছে । 


রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য বালক-বাণলকা, তরুণ-তরুণণ, এমনাক প্রৌঢ-প্রোটারও 
অটোগ্রাফের খাতায় বা স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতায় বাণী 'দয়েছেন। অনেকের 
জন্মাদনে এবং অনেকের বিবাহেও আশশবর্ণী পাঠিয়েছেন। কারও কারও 
নবজাত পান্র-কন্যার নামকরণ উপলক্ষেও তাঁকে নামকরণ করতে হয়েছে । 
তাঁর বিশেষ পাঁরচিত জনের মহত্যুতে তান শোকবাতাঁ দিয়েছেন । আবার বহ 
প্রাতিজ্ঠানেব প্রাতিষ্ঠা ?দিবস উপলক্ষে, দবারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বা বিশেষ বিশেষ 
দবস উপলক্ষে তাঁকে বাণ? ?দতে হয়েছে । কত গ্রন্থকারের গ্রন্থ পাঠ করে 
অভিমতও 'দয়েছেন। নিজের প্রাত কারও শ্রদ্ধার্ধয এলে, তাঁকে আশীব্দি 
জানিয়েছেন। কেউ কিছ; উপহার দিলে তাঁকেও আঁভনন্দন জানয়েছেন । 
আবার কেউ অমাীনই একটা কাঁবতা চাইলে, তাঁকেও কবিতা লিখে 'দিয়েছেন। 
দশর্ঘ জীবনে এইভাবে নানা সময়ে কত ক্ষেত্রে যে তান বাণশ, আশাবাণী, 
আভিনন্দনবাণী ইত্যাদ দিয়েছেন, তার হিসাব করা আজ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার । 

এই সব বাণী, আশশবণিশ প্রতভীত তান যেমন গদ্যে লিখে দিয়েছেন, 
তেমাঁন কাবতায়ও লিখেছেন ৷ তবে 'তানি বহু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অটোগ্রাফের 
খাতায় বাণ? দেবার সময় কাঁবতায়ই গলখেছেন বেশী । অনেক সময় তিনি 
বাংলা কাবিতা লিখে, সেই কাঁবতার অনুবাদ হিসাবে ইংরাঁজতৈও কাঁবতা 
লিখে দিয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথ কখন কখন স্বেচ্ছায় তাঁর কোন কোন স্নেহভাজনকে আশীবা্ণী 
থে জানালেও, আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দন্ত তাঁকে অনূরুদ্ধ হয়েই এ সব বাণী 
ইত্যাঁদ দিতে হয়েছে। আর এই অনুরোধ শুধু স্বদেশেই নর, [দেশেও 
অনেকেই করোছিলেন । তাঁর 'লেখন, গ্রন্থের আঁধকাংশ কাবতাই তো বিদেশে 
অনরহদ্ধ হয়ে প্রদত্ত বাণীরই সংকলন । 

স্বদেশে এবং বিদেশেও লোকে তাঁকে সামনে পেয়ে, তখন যেমন তাঁর বাণণ 
নিয়েছেন, তেমান আবার দ্‌র থেকে চিঠি লিখেও তাঁর কাছ থেকে বাণী 
আদায় করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের পাঁরাচিত জনদের-_তা তান স্বঙ্প পারাচিতই হোন বা 
বিশেষ পাঁরাচতই হোন:--তাঁদের অনেকের অনুরোধে তাঁকে বাণী বা আশাীবাপী 
ইত্যাদ 'দতে হয়েছে বার বার । এখানে এই ধরণের বার বার বাণী দেওয়ায় 
দুটি উদাহরণ দিচ্ছি 
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১. “জাতক গ্রন্থের লেখক ঈশান চন্দ্র ঘোষের দুই পন্র- প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ ও 
প্রতুলচন্দ্র ঘোষ । প্রফল্লবাবু 1ছলেন প্রোসডেম্সী কলেজের অধ্যাপক, আর 
প্রতুলবাবু ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতুল- 
বাবুর তেমন কোন ঘাঁনজ্ট পারচয় ছিল না। তবুও এই প্রতুলবাব রবীন্দ্র 
নাথের কাছ থেকে কতবার কণ কগ ভাবে বাণগ আদায় করেছিলেন, তার একটা 
হিসাব দাচ্ছ__ 

প্রতুলবাবু রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে তাঁর গপতার "জাতক" গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা 
আঁভমত 'লাখষে নেন। প্রতৃলবাবু তাঁর 'পতাব একাঁট ফটোতেও রবীন্দ্রনাথকে 
'দয়ে একটি কাঁবিতা 'লাখযে 'নংয়াছলেন । 

প্রতৃলবাবৃব একাঁট পু ছ মাস বযসে মারা গেলে, সেজনাও প্রতুলবাব্র 
অনুরোধে কবিতায় একটি শোকবাতাঁ রবগন্দ্রনাথকে ভিখে দতে হয়। সেই 
ছ মাসের শিশঃর একটি বড় ফটোর নশচে রবশন্দ্রনাথের হস্তাক্ষনেই এঁ কাবিতাটি 
'দয়ে প্রতুলবাব্‌ বাড়তে বাঁধয়ে রেখেছেন, দেখে এসোছ। 

প্রতুলবাবূর এ সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁর আর একাঁট পুত্র সন্তান 
জন্মালে. তখনও এই প্রতুলবাবু রবশন্দ্রনাথের কাছ থেকে কবিতায় এক আনন্দ- 
বাতাঁও 'লাখয়ে নেন। 

এছাড়া প্রতুলবাবু নিজের অটোগ্রাফের খাতায়, নিজের স্বর অটোগ্রাফের 
খাতায় এবং নিজের দুই কন্যার অটোগ্রাফের খাতায়ও কাঁবতায় রবীন্দ্রনাথের 
বাণী আদায় করেন । 


২. প্রবাসণ” পা্রকার সহকারী সম্পাদক ওপন্যাঁসক চারুচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় রবখন্দ্রনাথের বিশেষ পাঁরাঁচত ছিলেন । এই চারুবাবু নিজের 
এক জন্মাদন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটা বড় কাঁবতা লেখান। এছাড়া 
শনজের তিনপদুন্ত ও এক কন্যার বিবাহে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কবিতায় 
চারটি আশীবাণী আদায় করেন। শুধুই ক আশীবর্ণী চাওয়া, সেই সঙ্গে 
আবার আবদার বা ফরমাসও কখন কখন থাকতো ৷ যেমন- চারুবাবুর জ্োঙ্ঠ 
পূপ্নের নাম 'ছিল প্রেমোৎপল । প্রেমোৎপলবাবুর ববাহের সময় যে পান্রী 
স্ছির হয় তাঁর নাম ছিল আঁময়া। এদের বিবাহের সময় চারুবাব্‌ যখন 
রবশন্দ্রনাথের কাছ থেকে আশখবণিণ অদার করেন, তখন €তাঁন রবীন্দ্রনাথকে 
বলোছলেন--আশবীবণিশীটি এমনভাবে লিখবেন, তাতে যেন আমার এঁ পত্র ও 
পূল্রবধূরও নাম থাকে । 


সব শেষে চারুবাবু যখন তাঁর কন্যার বিবাহের সময় রবান্দ্ুনাথের কাছে 
আশাধাঁণধ চান, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠারুবাবৃকে এক ছোট 'চাঠতে 'লর্খোছলেন-_ 


চারু আর পারিনে । 
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রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেও কিম্তু তিনি তখন কবিতায় আশশবাণী লিখে 
পাঠিয়ে 'দিয়েছিলেন। 


প্রতুলবাব্‌র আদায় করা রবীন্দ্রনাথের বাণ ইত্যাণদ প্রতুলবাবুর বাঁড় 
থেকে এবং কয়েকটার নকল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবন থেকে সংগ্রহ করোছ। 
চারবাবুর আদায় করা রবীন্দ্র-বাণীগুলি চারুবাবর পুত্র হীরক 
বন্দ্যোপাধ্যায়েব কাছ থেকে সংগ্রহ কার । 

রবীন্দ্রনাথ নজের শত অস্হাবধা সত্বেও পারত পক্ষে কারুরই অনুরোধ 
বা দাবী উপেক্ষা করতেন না। এই জন্যই তান এ প্রসঙ্গে কাব িজয়লাল 
চট্রোপাধ্যায়কে একবাব এক িঠিতে ধলিখোছলেন-_ 

প্রতিদিন অন্তাবহীন চিঠি লেখা-লোখ, আশবণিশর দাবি, আঁভমতের 
অনুরোধ, বাংলা দেশের নবজাতকদের নামকরণ, আসন্ন বিবাহের সরকারণ 
রসুন চোঁকাগার আমার শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের শান্তর পক্ষে অসহ্য 
হয়েছে । দাঁব অসংগত হলেও আ'ম সহজে অস্বীকার করতে পারি নে বলেই 
আমার কাঁধ থেকে বোঝা নামল না ।' 


বাভন্ন ব্যাস্ত, প্রাতিষ্ঠান প্রন্তীতকে ছোট ছোট কাঁবিতায় লিখে দেওয়া 
রবীন্দ্রনাথের এই বাণী, আশবণি ইত্যাদ ীনয়ে বিশবভারতণর প্রকাশিত বই 
আছে দৃঁটি-লেখন ও স্ফুলিঙ্গ । লেখন প্রকাঁশত হয় কবর জী'বিতকালে 
১৩৩৪ সালের কার্তক মাসে । আর স্ফহীলঙ্গ প্রকাশিত হয় কাঁবর মৃত্যুর 
প্রায় চার বছর পরে ১৩৫২ সালের ২৫শে বৈশাখ । 

বিশ্বভারতী প্রকাশিত স্ফৃলঙ্গ বইয়ের ১ম সংস্করণে ছিল ১৯৮টি 
কাঁবতা। পরে ২য় সংস্করণে হয় ২৬০ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 
প্রথম বারের রবীন্দ্র-রচনাবলশর ৪র্থ খণ্ডের অন্তর্গত স্ফীলঙ্গ বইয়ে এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ২য় বারেরও রবান্দ্র-রচনাবলশীর ৩য় খণ্ডের 
অন্তর্গত স্ফ্ীলঙ্গ বইয়ে এ ২৬০টি কাঁবতাই আছে । 

রবীদ্রনাথের এই যে টৃকরো টুকরো কবিতা বা বাণশ, আশীবণিশ এগহলোর 
প্রত্যেকটারই ছোট বড় যাই হোক একটা করে ইতিহাস আছে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার প্রকাশিত দহবারেরই রবীন্দ্র-রচনাবলশর অন্তগ“ত স্ফুলিঙ্গ বইয়ে 'কিল্তু 
এই কাঁবতাগ্ীলর আদৌ কোন পাঁরচয় নেই । বশ্বভারতীর স্ফহালঙ্গ বইয়ে 
দু একটা কাবতার সামান্য পাঁরচয় বাদে, অধিকাংশেরই কোন পাঁরচয়ই নেই ॥ 

1ব*বভারতা প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ স্ফুলঙ্গ বইয়ের কবিতাগুলি যাঁদের 
কাছ থেকে বা যাঁদের সহায়তায় পাওয়া গেছে, বইয়ের শেষে তাঁদের একটা 
নামের তাঁলকা আছে । সেখানে শুধু নামের আদাক্ষরের অঃ আ, ক, খ, ধরে 
ক্রম অনুসারে নামগুি বসান হয়েছে । এতে বইয়ের কোন: কবিতা ম্নে কার, 
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কাছ থেকে বা কার সহায়তায় পাওয়া গেছে, তা 'কছুতেই জানা যায় না। 
পরিবা্ধত ২য় সংস্করণ স্ফৃঁলঙ্গে কাঁবতা আছে ২৬০1ট, আর নামের তালকায় 
নাম আছে এ ৫৮ জনেরই । 

১৩৯৭ সালের শ্রাবণ মাসে বি*বভারতী থেকে “স্ফাঁলঙ্গ'র ৩য় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়! এতে আছে ৪১০ কাবতা। যাদের কাছ থেকে বা যাদের 
সহায়তায় কাঁবতাগঠাল পাওয়া গেছে এবার আগের ৫৮ জনের জায়গায় নাম 
আছে ৯০ জনের । কাঁবতার পাঁরাচাত প্রায় পৃববং এবং কষেকটা ক্ষেন্রে 
আবাব কাঁবতার প্রসঙ্গ-কথা এবারে মুছে দেওয়াও হয়েছে । 

এই শে স্ফুলিঙ্গ বইয়ের কোন কাঁবতা কাকে লিখে দেওয়া বাকার সোঙ্গন্যে 
প্রাপ্ত, তা এ &৮ জনের বা ৯০ জনেব নাম ধবে বা খোঁজ করে জিজ্ঞাসা করতে 
হচ্ছে । এটা আদৌ জিজ্ঞাসা কবতে হত না, স্ফালঙ্গ-সম্পাদক ঘাঁদ সামান্য একটু 
পাঁরশ্রম বরতেন, 'তাঁন বইয়ের শেষে এ ন।মের তালিকা দেবার আগে- বইয়ের 
যে সংখ্যক কাঁবতাট যাঁর কাছ থেকে বাযাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত, ত৷ এ নামের 
তালিকায় তাঁর নামের পাশে কবিতার সেই সংখ্যাটা বাঁসয়ে দিতেন। 

এ ৫৮ জনের বা ৯০ জনের অনেকেই আজ মৃত। আর অনেকের পারিচয় 
সংগ্রহ করাও অসম্ভব । 

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় অনেককে বাণী ইতাদি দিতে গিয়ে প্রথমে বাংলায়, 
পরে তার অনুবাদ হিসাবে ইংরাঁজতেও কাঁবতা লিখে দিতেন। স্ফুলিঙ্গ 
বইয়ের কাঁবতাগ্রীলর কোনটা কাকে লেখা এবং ক প্রসঙ্গেই বা লেখা, এ 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি জেনোছি, রবীন্দ্রনাথ স্ফুলিঙ্গ বইয়ের 
বেশ কয়েকটা কবিতা প্রথমে বাংলায় লিখে সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ হিসাবে 
ইংরাঁজতেও লিখে দিয়েছিলেন । স্ফহীলঙ্গ-সম্পাদক সেই বাংলা ও ইংরাজি 
কাঁবতা থেকে মাল্ন বাংলা অংশটা 'নয়ে স্ফাঁলঙ্গে দিয়েছেন। ফলে এ ইংরাজ 
কবিতাগ্ল আজ একেবারেই লোকচক্ষুর অন্তরালে যেতে বসেছে । অথচ 
স্ফুলঙ্গ-সম্পাদক 'লেখন” বইয়ের মত বাংলার সঙ্গে ইংরাজ কাবতাগ্‌লোও 
দিয়ে গেলে লোকে সেগুলোর কথাও সহজে জানতে পারত । 

স্ফঁলঙ্গ-র বাংলা কাবিতার ইংরাণজ অনুবাদ যে বাদ দেওয়া হয়েছে, এখানে 
তার একটা উদাহরণ দাচ্ছ__ 

রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং তাঁর সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি 
একাঁদন ববশন্দ্রনাথের বড়দা 'দ্বিজেন্দ্রনাথের পোন্রী (সংধান্দ্রনাথের কন্যা ) এণা 
রায়ের কলকাতার বাড়তে গয়োছিলাম ॥ এণা দেবীর বয়স তখন আশিরও 
বেশী । 

1 
তাঁর সঙ্গে কথাবাতরি সময় তান বললেন, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর 
রবীন্দ্রনাথ শোকবাতাঁ হিসাবে বাংলায় একট্ায কবিতা লিখে, সেই কাবতারই 
নখচে তার ইংরাজি অনুবাদ করে, তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 


২৬৭ 


এপা দেবার বাঁড় থেকে ফিরে আসার সময় এ শোকধাতাঁর বাংলা ও 
ইংরাঁজ দুটা কবিতাই আম নকল করে এনোঁছলাম। বাড়তে এসে দেখলাম, এ 
শোকবাতাঁর বাংলা অংশটুকু যার প্রথম লাইন-_“মাঁটতে 'মাশল মাটি** 
স্ফ্ীলঙ্গ বইয়ে আছে । কিন্তু ইংরাঁজ অংশটা দেওয়া হয়াঁন। 

স্ফুলঙ্গ-সম্পাদক এই “মাটিতে মিশিল মাটি" কবিতা যে এণা রায়ের কাছ 
থেকেই পেয়োছলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, ১ম সংস্করণের সম্পাদক 
বইয়ের শেষে যে ৫৮ জনের নামের তালিকা 'দিয়েছেন, তাতে এণা রায়ের নামও 
আছে। 

এণা দেবর বাড়তে এ কাঁবতা না দেখলে এবং এ কবিতার ইতিহাস না 
শুনলে আমি স্ফহীলঙ্গে মাটিতে মিশিল মাটি” ক্ণীবতা পড়ে কিছুতেই জানতে 
পারতাম না যে, এঁ কাঁবতা কাকে এবং ক প্রসঙ্গে লেখা । আর এই বাংলা 
কাঁবতার সঙ্গে যে ইংরাজ্তি অনুবাদও আছে তাও জানতে পারতাম ন। | 

শুনোৌছ, এণা দেবীর মতত্যুর পর তাঁর একমানত উত্তরাধকাগরণী, কন্যা 
ককা-যান এক বিরাট ধনী ফরাসীকে বিয়ে করে বরাবরের জন্য ফ্রান্সের 
আঁধবাসিনী -কলকাতায় এসে তাঁর মা"র মূল্যবান সামগ্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
এঁ কাঁবতাও 'নিষে ফ্রান্সে চলে গেছেন। তাই যাঁদ হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের 
এঁ বাংলা কাঁবতাটি পাওয়া গেলেও, ইংরাজি অনুবাদের কথা হয়ত একেবারে 
অজানাই থেকে যেত। আম ইংরাঁজ অনুবাদটাও নকল করে এনোছিলাম বলে 
সেটা পাওয়া গেল । এখানে দুটা কাঁবতাই [দলাম-_ 

মাটিতে 'মাঁশিল মাঁট 
যাহা চিরন্তন, 
রহিল প্রেমের স্বর্গে 
অন্তরের ধন। 
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রবীন্দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্নাথের পৌন্র ( খতেন্দ্রনাথের পত্র) বাসব ঠাকুর 
একাঁদন আমাকে বললেন, “আমার এক পপাঁসমা প্রজ্ঞা দেবীর বিয়ে হয়োছিল, 
আসামের লক্ষমীকান্ত বেজবর[য়ার সঙ্গে। আমার এ পিসেমশার 'ছিলেন, 
অসমীয়া ভাষার এক বিখ্যাত কাব। এদের এক মেয়ে দীপকা আমার চেয়ে 
৭/৮ বছরের বড়, এখন তাঁর বয়স ৭৫/৭৬ হবে । 

দগীপকাদ পড়াশুনার পর বয়ে না করে কেন জান নাখ্রণঞ্ঠান ধম" গ্রহণ 


ক 
সা 
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করে প্রীন্টান সন্ব্যাসনখ বা নান হন। এখন তান তাঁর পারাঁচিত প্রম্টান মহলে' 
পসস্টার দশাঁপকা নামে পাঁরাঁচতা ॥ 

দশীপকাঁদরা তিন বোন, ভাই নেই । ধপতার অগাধ [বিষয় সম্পাত্তর অংশ 
ছেড়ে 'দয়ে খ্বীষ্টান সন্নযাসনগ হয়েছেন । 

কিছুাদন আগে ভারত সরকার যখন আমার 'পসেমশায় লক্ষমীকান্ত 
বেজবরুয়ার স্মরণে ডাক গটকিট বার করেন, সেই সময় দশীপক।দ একদিন 
আমার বাড়তে এসোছলেন। এসে সেইডাক টিকিট আমাকে দেখিয়ে যান। 
এ সঙ্গে সোঁদন তাঁকে সম্বোধন করেই 'লখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের 
একটা ছোট কবিতাও আমাকে দেখান । রাঁবদাদ দখীপকাঁকে খুব স্নেহ 
করতেন |; 

এই কথা শুনে আমি বাসববাবুকে বললাম-_রবান্দ্রনাথের সেই কাবিতাটা 
পক নকল করে রেখেছেন ? 

- না । তবে কবিতাটা তখন পড়ে ছিলাম । ছোট হলেও সেটা একটা ভাল 
কাঁবতা, এটা আমার মনে আছে । 

- আপনার দশীপকাদি এখন কোথায় ? তাঁর কানা কি? 

_-তাঁন ত তাঁদের খ্াষ্টান মিশনারী সন্ব্যাঁসনীদের সঙ্গে ভারতের 'বাভন্ন 
স্থানে, এমন ?ক কখন কখন ভারতের বাইরেও গিয়ে থাকেন । তবে এখন তানি 
অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় 'চাকৎসার জন্য ডায়মণ্ড হারবার রোডে ক্যালকাটা 
মোডকেল 'রিসার্চ ইনাস্টাটউটে ভার্ত হয়েছেন। সেখানে গেলে দেখা হতে 
পারে। আমারও একসময় ঘ'ওমা দরকার । 

_ লন, তাহলে আগাম? কালই যাই। 

-_-তাই চলুন । তবে তার আগে, দীপিকার নিদেশে তাঁর পারচিত পি. 
গাঙ্গুলী নামে এক খ্রীন্টান ভদ্রলোক, আমাকে দশীপকাদির হাসপাতালে ভাত 
হওয়ার খবরটা দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ঠিকানা দাঁচ্ছ, তাঁর সঙ্গে একবার 
দেখা করুন। তান ক বলেন, আমাকে জানিয়ে যাবেন। 

পি. গাঙ্গুলী কলকাতা হাইকোর্টের আডভোকেট । রাঁববার ছাঁটির দিনে 
সকালে তাঁর বাড়িতে গগয়ে শুনলাম, তান গিজয়ি গেছেন। বাঁড় ফিরতে 
দুপুর হবে। 

যাই হোক-, কয়েকাঁদন পরে আবার দীপকা দেবীর খোঁজ নিতে গেলাম । 
সেঁদন দেখা হলে গাঙ্গচলী মশায় বললেন-সস্টার দীপিকা এখনও শেষ 
[নঃ*বাস ত্যাগ করেন নিন বটে, তবে মত্তযুর সঙ্গে তান লড়াই করে চলেছেন। 
তাঁকে এখন ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জন্জান 
অবস্থায় রয়েছেন । 

দখীঁপকা দেবকে লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার জন্য যে আম 
দশপকা দেবর খোঁজ করাছ, এ কথা সৌঁদন গাঙ্গুলী মশায়্কে বলোছিলাম । 
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খবরটা বাসববাব্‌কে দিতে এলাম । শুনে তিনি বললেন--তবে আর 
গিয়ে কোন লাভ নেই । শুধু শুধু মন খারাপ করতে যাওয়া । 
আবার 'কছু দিন পরে গাঙ্গুলগ মশায়ের ভাড়াটে বাঁড়র, দিনেও ঘুটঘুটে 
অন্ধকার 'সশড় ভেঙ্গে আমার ছানিপড়া ক্ষীণদ-ম্ট 'নয়ে তাঁর সেই তিন তলায় 
গেলাম । সোদনও দেখা হওয়ায় বললেন_কশদন হ'ল সস্টার দশীপকা মারা 
গেছেন। 
এই শুনে একট: চুপ করে থেকে ধীরে ধরে বল্লাম--হাসপাতালে বাবার 
আগে দীপিকা দেবী যেখানে থাকতেন, তাঁর সেই বাসচ্ছানে বা আন্তানায় খোজ 
করলে রবীন্দ্রনাথের কাঁবতাটার পান্তা পাওয়া যাবে কি ? 
বললেন- আচ্ছা, খোঁজ করে দেখাবো, আপাঁন দিন পনের পরে আর এক- 
ণদন আসন । 
আবার গেলাম, দেখাও হ'ল, বললেন--1সস্টার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার 
আগেই এ কাঁবতা জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রভারতী 'বিশ্বাবদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় 
দিয়ে গেছেন। 
এরপর রবীন্দ্রভারতী বিশব বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় গিয়ে খোঁজ করলাম । 
ওখানকার প্রদশ শালার অধ্যক্ষ সমর ভৌমিক বললেন-দশীপকা দেবীর দেওয়া 
একটা কাগজ আছে বটে। তবে পেতে দোর হবে। 
সমরবাবু আমার দীর্ঘীদনের পাঁরচিত, তা সত্তেও প্রায় দু বছর ঘোরা- 
ঘাঁরর পর, তাঁর কাছ থেকে দশীপকা দেবীকে খে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের 
কাঁবতার একেবারে জেরক্স কাঁপাঁটই পেলাম । 
পেয়ে দেখলাম, এই কবিতা আগেই 'স্ফ]ালঙ্গ' বইয়ে ছাপা হয়েছে । 
যাই হোক, স্ফুলিঙ্গে ছাপা হলেও সেখানে তো আর এ কবিতার কোন 
ইতিহাস নেই । তাই এত ঘোরাঘুার ও পাঁরশ্রমের পর এখন অন্ততঃ রবখন্দ্র- 
নাথ কাঁবতাট কাকে কি প্রসঙ্গে লিখে দিয়ে ছিলেন, তা জানা গেল । এবং 
কাঁবতাঁট কবে গলখে দিয়ে ছিলেন, তার তারখও পাওয়া গেল। কাঁবতাট 
এথানে উদ্ধত করাছি-_ 
জবালো নবজীবনের 1নর্মল দীপিকা, 
মতের চোখে ধরো স্বর্গের 'লাপকা । 
আঁধার গহনে রচো আলোকের বাথকা, 
কলকোলাহলে আনো অমৃতের গখাতিকা । 
২৫ গডসেম্বর 
১৯২৮ 


সমরবাবু তাঁদের রবান্দ্র ভারতী 'বিশব বিদ্যালয়ের প্রদশশালায় রাঁক্ষত 
'আরও একাঁট কাঁবতার জেরক্স কাঁপও সোঁদন আমাকে দিয়ে ছিলেন। এই 


২৭০ 


কাঁবতাঁট কাকে লেখা সে সম্বন্ধে প্রদর্শশালার রেকড” বইয়ে কিছুই লেখা 
নেই । তবে কাঁবতাটি কোথায় বসে কোন্‌ তাণরখে লেখা কাঁবতার মাথায় তার 
উল্লেখ আছে। এই কাঁবতাটিও “স্ফলঙ্গ' বইয়ে রয়েছে । কিন্তু স্ফ্ালঙ্গ'য় 
এ কাঁবতা পড়ে জানা যায় না, কাঁৰ কোথায় অবস্থান কালে কোন- দিন এ 
কাঁবতা ীলখে দিয়োছলেন। যাই হোক সে কাঁবতাঁটও এখানে উদ্ধৃত করাছি- 
জশবন খা চার অনেক পাতাই 
এমাঁন ৩রো শুন্য থাকে । 
আপন মনের ধেয়ান 'িয়ে 
পূর্ণ করে লওনা তাকে। 
সেথায় তোমার গোপন কাব 
বচুক আপন দ্বপ্ন ছবি 
পবশ কবৃক দৈববাণী 
সেথায় তোমাব কজ্পনাকে । 
শান্তানকেতনে উত্তরায়ণে থাকাকালে ৬.১২.৩৭ তারখে রবীন্দ্রনাথ এই 
কাঁবতাঁট 'লখে দিয়ে ছিলেন। 


পৃবোন্ত ব্ধুবর বাসব ঠাকুর আর একদিন আসায় বললেন-_এক ভদ্রলোক 
একাঁদন আমাকে বলোঁছলেন- হাওড়ার রামকৃষপুর অথবা িবপুরের *মশানে 
আপনার এক আত্মীয়া যাঁকে সেখানে দাহ করা হয়োছিল, তাঁর সম্বন্ধে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের একটা কাঁবতা রয়েছে ।- আছে কিনা জানি না। খোঁজ করে 
দেখবেন তো 2 

আমার বাঁড় হাওড়া জেলার এক গ্রামে হলেও আমি আগে কোনাদনই 
হাওড়া শহরের কোনও *মশানে যাই নি। বাসববাবূর মুখে এই কথা শুনে, 
একাঁদন খঃজে খংজে হাওড়ার রামকৃষ্পুর অণুলের বাঁশতলা *মশান ঘাটে যাই। 
গগয়ে দেখলাম- সেখানে পাথরে ও 'সিমেন্টে কোন কোন মৃতব্যান্তুর কথা লেখা 
থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কোথাও নেই । 

এরপর এীদনই দুপুরে চড়া রোদে ওখান থেকে বেশ খাঁনকটা দরে 
লোককে গিজজ্ঞাসা করে করে শিবপুর *মশানে গেলাম । সেখানে গায়ে 
*মশানের দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা খঠজতে খ'জতে একটা স্ম-তিফলকে 
রবীন্দ্রনাথের একটা কাঁবিতা পেয়ে গেলাম । একেবারে শমশানের মাঝখানে 
পর্ব থেকে পাশ্চমে পর পর ষে পাঁচটি চিতা আছে, সেই চিতাগুলির পূর্ব 
ঘদকের ১ম চিতাঁটর পাশেই দেওয়ালে রবান্দ্রনাথের কাঁবতাটি আছে। *মশানে 
বসে কাঁবতাটি তখন সেখান থেকে নকল করে আন । কবিতাটি হ'ল-_ 

শোভনা 
অন্তরাবর কিরণে তব জাবন শতদল 


২৭১৯ 


মুদিল তার আখ, 

মরমে যাহা ব্যাপ্ত ছিল 'স্নপ্ধ পাঁরমল 
মরণে দিল ঢাকি। 

লয়ে গেল সে 'িদায়কালে মোদের আখজল 
মাধুরী সুধা সাথে, 

নৃতনলোকে শোভনার্প জাগিবে উজ্জল 
ণবমল নবপ্রাতে । 


রবশন্দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা শোভনার মৃত্যু হলে, তখন 
রবীন্দ্রনাথ এই কাঁবতাঁট লিখে শোভনার স্বামী ব্যারষ্টার নগেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন । 


বাসব ঠাকুর তাঁদের [47৩ 4: ৬০11৭ নামক পাঁশ্রকায় রবান্দ্রনাথের 
হস্তাক্ষরেই এই কাবিতাটি ছেপোছলেন-_ 

মাঠে আছে কাঁচা ধান, কাঁচা হাঁড় কুমোরের বাঁড়। 

কাঁচা চুলো ভিজে কাঠ, পাত পাঁডযো না তাড়াতাঁড় ॥ 

বাসববাব্‌ রবীন্দ্রনাথের এই কাঁবতাঁটি দোখয়ে আমাকে বলোছলেন--রবান্দু- 
নাথ এই কাঁবতা'ট “আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থের লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর বা 
প্যাঁরচাঁদ মিশ্রের প্রপৌন্র বধ (নির্মল 'মন্রের স্ত্রী ) প্রামলা মিত্রের অট্রোগ্রাফের 
খাতায় খে দিয়েছলেন। 

শুধু এই বলাই নয়, বাসবব।বু প্রমিলা দেবীর সঙ্গে আমার পাঁরচয়ও 
কাঁরয়ে দিয়ে ছিলেন। বাসববাবু তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ার বা রাজা সংবোধ 
মল্লিক স্কোয়ারের ঠিক পূর্ব দিকে প্রামলা দেবীঁদের বাঁড়র এক ফ্ল্যাটে ভাড়াটিয়া 
পহসাবে থাকতেন । প্রামলা দেবীদের সেই বাঁড়, বাড়ির প্রশ্ত উঠান ইত্যাদি 
আজ আর নেই। সেখানে এখন অন্য লোকের নতুন বহহতল বাঁড় হয়েছে। 

প্রমিলা দেবীর সঙ্গে আলাপ হলে, তান আমাকে বলোছলেন___তাঁর 'দাঁদ 
আময়া বসু একবার তাঁর লেখা এক কবিতায় রবধন্দ্ুনাথের প্রশান্তি করে সেই 
কাঁবতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে 'ছলেন। রবীন্দ্ুনথ সেই কবিতা পেয়েই 
আঁময়া দেবীকে কাঁবতায় উত্তর দিয়েছিলেন । 


প্রামলা দেবী তাঁর দাদকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা নকল 
আমাকে দেন। সেই কাঁবতাঁটি এখানে উদ্ধৃত করাছ-_ 
কল্যাণীয়াসঃ 
সুন্দর ভান্তর ফুল অলক্ষ্যে নিস্ভৃতে তব মনে 
যাঁদ ফ:টে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমশীরণে, 


৭৭ 


হে শোভনে, আজ এই 'নর্মল কোমল গন্ধ তার 
'দিয়েচ দক্ষিণা মোরে, কবির গভীর পুরস্কার । 


লহ আশীবাদ বংসে, আপন গোপন অন্তঃপরে 

ছন্দের নন্দন বন সৃভ্টি কর সুধা স্নিপ্ধ সুরে, 

বঙ্গের নান্দনী তুমি, প্রিয় জনে কর আনান্দত 

প্রেমের অমৃত তব ঢেলে দিক গানের অমৃত । 
শান্তিনিকেতন 


২২ ভাদে ১৩৩০ 


স্ফহীলঙ্গ' বইএর কাঁবতা জাতীয় রবশন্দ্রনাথের কাঁবতা আম দর্ঘ দিন 
ধরে সংগ্রহ করে আসছি । “স্ফুলিঙ্গ' ৩য় সংস্করণ বইয়েও নেই, এমন বহু 
কাঁবতা আমার সংগ্রহে আছে । 'বাভন্ন পন্র-পান্নকা, বাভন্ন ব্যক্তির অটোগ্রাফের 
খাতা ইত্যাদ থেকে আমি এগুলো সংগ্রহ করোছি। কোথা থেকে কিভাবে 
সংগ্রহ করোছ, এখানে তার দু একটা উদাহরণ দিচ্ছ 
১. রবান্দ্রনাথের বড়দা 'দ্বজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহনীমোহন চট্রো- 
পাধ্যায়ের পোব্লী (নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা) হলেন সহজাতা। 
রবীন্দ্রনাথ এ-র স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতায় এই কাবিতাঁ 'লিখে 'দিয়োছিলেন-_ 
সংসারের খরতাপে (রিন্ত যার প্রাণ 
সুজাতা, অম-ত পান্র কোরো তারে দান । 
৪ অক্টোবর, ১৯২৯ 


২. কলকাতার বেঙ্গল অটোটাইপ নামক ব্লক প্রস্তুত কারক প্রতিষ্ঠানের 
মালিক ললিত গুপ্ত এক সময় স্থির করোছিলেন বাংলার প্রখ্যাত(ব্যান্তদের বাণী 
গনয়ে বাংলা নববর্ষের কাড“ করবেন । তাঁর এই সিদ্ধান্ত অনযায়ণ প্রথম বারের 
কাডের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই কীবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন-_ 

জীবনযান্রা আগে চলে যায় ছুটে 
কালে কালে তার খেলার পৃতুল 
1পছনে ধুলায় লুটে । 
১ বৈশাখ 
৬১৩৩৯ 


৩. ১১৩৫ খ্রণন্টাব্দের জংন মাস। কবি তখন চন্দননগরে গঙ্গার উপরে 
তাঁর হাউস বোট 'পদ্মা"য় বাস করছেন। সেই সময় চন্দননগর প্রবতকি সংঘের 
প্রাতজ্ঠাতা ধিপ্লবী মাতিলাল রায় তাঁদের প্রবর্তক নারা মান্দির বালিকা 


১৮ ৭১৩ 


শবদ্যালয়ের নৃতন গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাছে আশাবাণশ 
চাইলে, তিন প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরাঁজতে এই আশাীবাণী 'দিয়ে- 
ছিলেন-_ 
নৃতন দয়ার নারণ মন্দির 
কার দন উন্মোচন, 
আলোকে আলোকে ভিতর বাহর 
হোক শুভ সম্মিলন । 
১ আষাঢ় ১৩৪২ 
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৪, কলকাতার মেয়ো হাসপাতালের রোঁসডেণ্ট সান ও বঙ্গীয় হিত- 
সাধন মণ্ডলণর প্রাতিত্ঠাতা-সম্পাদক ডাঃ 'দ্বজেন্দ্রনাথ মৈত্র রবীন্দ্রনাথের 
বাঁশন্ট বন্ধু ছিলেন । ববীন্দ্রনাথ 1দ্বজেনবাবুর স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতায় এই 
কাঁবতা'ট লিখে দেন-- 

গলখব তোমার রঙীন খাতায় কোন বারতা ? 
রঙীন তাল পাব কোথা ? 

সে রঙ ত নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয়তলে, 
প্রকাশ কার কিসের ছলে মনের কথা ? 
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা ? 


বন্ধু তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা ? 


নাই যে আমার ছলাকলা । 
সুর ধা ছিল বাহর তোজে অন্তরেতে উঠল বেজে 
একলা কেবল জানে সে যে গ্লোর দেবতা 
কেমন করে করব বাহর মনের কথা ? 
১১ই আধাঢ় 
১৩২১ 


এ সব কাঁবতা স্ফুলঙ্গ বইয়ের ৩য় সংস্করণেও নেই । আম এইরপ প্রচুর 
কাঁধতা সংগ্রহ করোছ। 


রবন্দ্রনাথের এই বাণ, আশশীবণিশ, আভিনম্দনবাণশী, জীবনের তথ্য 
২৭৪ 


ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে, আমাকে যৈ কেউ বলেছেন- অমুকের কাছে যান বা 
অমুক জায়গায় যান, গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পেতে পারেন, আম তখনই 
তাই গোঁছ। তবে সব জায়গাতেই এক বা একাধক বার গিয়েও যে সফল 
হয়োছ, তা মোটেই নয়। অনেক জায়গায় ব্যর্থও হয়োছ। এখানে এই 
ধরণের কাবতা সংগ্রহ করতে যাওয়ার ক'টা ঘটনা বলাঁছ-_ 

১. একদিন একজন আমাকে বললেন-_ব্রহ্ধানন্দ কেশবচন্দ্রু কলেজের বাংলা 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 'নিম্ল চক্রবতাঁর সঙ্গে দেখা করুন। "তান 
আপনাকে রবীন্দ্রনাথের একটা কাবতা দিতে পারেন। তিনি একবার 
দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে সেখানে একজনের বাড়ির দেওয়ালে রবান্দ্রনাথের 
একটা ছোট কাঁবতা কাঁচের ফ্রেমে বাঁধয়ে টাঙয়ে রাখা হয়েছে, দেখে এসে 
[ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ এ কাঁবতাটা সেই বাঁড়র মালিককে লিখে 'দিয়েছিলেন। 
নির্মলবাবু কবিতাটা নকল করে এনেও থাকতে পারেন। 

এই কথা শুনে আম একাধিক 'দন বনহুগলশতে ব্রহ্গানন্দ কেশবচন্দু 
কলেজে 'গয়ে, শেষে একদিন নম্লবাবৃর দেখা পাই । দেখা হলে, তাঁকে 
রবীন্দ্রনাথের এ কবিতার কথা বললাম । তান বললেন-_দেওঘরে তো নয়, 
মধুপুরে । আর কবিতাও তো নয়, রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি । চিঠিটা 
অবশ্য মূল্যবান। আম নকল কবে আনতে পার নি। আম সেবার 
সপাঁরবারে মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে এ বাড়তে উঠোছলাম । কলকাতার এক 
ধনী লোকের বাঁড়। তি মারা গেছেন, তাঁর ছেলেরা এখন মালিক । তাঁদের 
কেউ কখন-সখন মধুপুরে গেলে, এ বাঁড়তে কিছুদিন করে কা'টয়ে আসেন। 
অন্য সময় ভ্রমণকারাদের ভাড়া দেন । বাঁড়তে একজন কেয়ার-টেকার আছেন। 
এ বাঁড়র ঠিকানাটা আপনাকে 'াচ্ছ। বলে ঠিকানা দিলেন। 

এরপর িনম“লবাবু বললেন- আম ভ্‌্ত-টুত মানিনে, সোঁদক থেকে আমি 
এক কালাপাহাড়। কিন্তু এ বাড়তে গিয়ে সেই রান্রেই যে ভয়ংকর ভূতুড়ে 
কাণ্ড দেখলাম, তার ফলে পরাদন সকালেই এঁ বাঁড় ছেড়ে চলে আস। 
গচাঠিটা বাঁড়র দেওয়ালে নিশ্চয়ই আজও আছে । 

কাঁবতা পেলাম না বটে, তবে রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠির সম্ধান পেলাম । 
পনর্মলবাবূর কাছে এ বাঁড়র ঠিকানা জেনে নিয়েছি । এখন ভাবাঁছ চিঠিটা 
সংগ্রহের জন্য একাঁদন মধুপুরের এ ভূতুড়ে বাড়তে যাব। 


২, বরাহনগরের নিবারণ চক্রবতাঁ নামে এক প্রো ভদ্রলোক .একদিন 
কথান্প্রসঙ্গে আমায় বললেন-__ 

কাঁব সানর্মল বসুর ছোটভাই সুকোমল বস্‌ একবার স্ব'ীচত এক 
দশর্ঘ কাবতায় রবণন্দ্র-প্রশন্ভি রে, সেই কবিতাটি রবান্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে 
দিয়োছেলেন। রবীন্দ্রনাথ এ কবিতা পড়ে সঃকোমলবাবকে কবিতায় একাঁটি 


২৭ 


উত্তর 'দয়োছলেন। স:কোমলবাবু রবীন্দ্রনাথের সেই কাঁবতা সযত্বে রেখে 
দয়েছেন। আপাঁন তাঁর কাছে গেলে কবিতাটি পাবেন- এই বলে তিনি 
আমাকে সকোমলবাবূর বাঁড়র ঠিকানা 'দিলেন। 

ঠিকানা পেয়ে, পরের রাঁববার সকালেই আম কলকাতায় মহীশ্‌র রোডে 
সৃকোমলবাবূর বাঁড়তে গেলাম । 'গিয়ে তাঁকে রবগন্দ্রনাথের কাবতার কথা 
বলায় তান বললেন-__ 

আমি একবার ফুলস্কেপ সাইজের কাগজে পচি পৃঙ্ঠা ব্যাপী এক 
সুদীর্ঘ ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রাতি শ্রদ্ধা জানয়ে ছড়াটা রবীন্দ্রনাথের কাছে 
ডাকে পাঠিয়ে দিই । ছাড়ার শেষে লেখক হিসাবে আমার নাম 'দিয়েছিলাম-_ 
নরমাতি রত্ব। আমার নাম সুকোমল অথাৎ আতি নরম বা নরমাতি আর 
বসু তো রত্ব। নবরত্বের এক রত্ব। এই ছদ্মনামে ছড়াটা লিখে, ছড়ার মধ্যেই 
এক জায়গায় বলোছলাম- আমার আসল নামটা, এ ছদ্মনামের মধ্যেই ধাঁধার 
আকারে রয়েছে । রবীন্দ্রনাথ আমার এঁ সহদশীর্ঘ ছড়া পড়ে, কাবিতায় নয়, 
গদ্যেই একটা চিঠি লিখেছিলেন 1 এই বলে সুকোমলবাব রবীন্দ্রনাথের 
গচঠিটা আমাকে দেখালেন । 

ঘাঠিটা পড়ে একটু বাঁস্মত হলাম । 'বাস্মত এইজন্য ষে, রবান্দ্রনাথ 
অত বড় ছড়া পড়েছিলেন, ছড়ার লেখকের আসল নাম উদ্ধারের চেষ্টা 
করেছিলেন এবং ছড়া লেখককে চিঠও 'দিয়ে ছিলেন দেখে । চিঠিটা নকল 
করে এনোছ। তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করাছ-_ 

গড 

কল্যাণয়েষ, শান্তিনিকেতন 

তোমার ধাঁধার বাধা ভেদ করে নামে পৌছতে পার নি। নরমাতিবর্গের 
ষে সামগ্রধ মনে পড়ে সে মাখন নামে পাঁরচিত। রত্ব আছে হারা, ছুনি, 
পান্না । মাখনের সঙ্গে তাকে জাঁড়ত করা সুসঙ্গত হয় না। ধাঁধাঁর গ্রাম্থি- 
মোচন কাজে আম পট: নই--সময়ও আঁতি অজ্প। আমার রচনাকে যাঁরা ধাঁধা 
জাতশয় বলে গণ্য করেন, তাঁদের দরবারে চেষ্টা করে দেখতে পারো । 

তোমার দুলাঁক চালের ছড়ার দৌড় দেখে আম বিস্মিত হয়োছ।.”২৬শে 


শ্রাবণ ১৩৪৪ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এখানেও রবীন্দুনাথের কাঁবতা পেলাম না বটে, তবে একটা চিঠি পেলাম! 


৩. একাঁদন একজন আমাকে বললেন -“স্বদেশ' মাণীসক পান্রকায় রবীন্দ্ু- 
নাথের ক'টা টুকরো কাঁবিতা প্রকাশিত হয়োছল দেখোঁছি। তবে কোন: বৎসরের 


কোন: সংখ্যায় বোরয়ে 'ছিল তা বলতে পারবো না। 
এই শুনেই পরের দিন গেলাম “্বদেশ' সম্পাদক কৃষেন্দনারায়ণ 


০৬ 


ভৌমিকের কাছে। গিয়ে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের এ টুকরো কাঁবতার কথা 
বললে, তান বললেন--স্বদেশ পান্রকার ২য় বর্ষের একটা সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 
কয়েকটা ছোট ছোট কাঁবতা ছাপা হয়েছিল মনে পড়ছে। এ হয়বর্ষের 
স্বদেশ'-এর কোন সংখ্যাই কিন্তু আমার কাছে নেই। 
এরপর খোঁজ করতে থাক ২য় বর্ষের “স্বদেশ' পন্িকা কোথায় পাওয়া 
যায়। কয়েক জায়গায় ঘুরে ব্য হয়ে শেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদে গেলাম । 
গগয়ে শুনলাম-গান্ন কয়েক সংখ্যা “স্বদেশ” পান্নুকা এখানে আছে। কোন বছরের 
সেগুলো বার করে দেখতে হবে । কন্তু এঁ পান্রিকা ক'টা অগোছান অবস্থায় 
কোথায় কিভাবে আছে, কন্ট করে খঃজে বার করতে হবে। 
সাহিত্য-পারষদে পান্রকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্্ঁ স্নেহাস্পদ শংকরলাল 
ভষ্টাচা অনেক কন্ট করে খখজে একটা আলমারর মাথায় রাখা ছোট বাশ্ডিলের 
মধ্য থেকে “স্বদেশ” পান্রকাগৃলো আমাকে দেয় । 
এগুলো খুলে দেখতে দেখতে দেখলাম-- স্বদেশ" পাত্রকার ২য় বর্ষের 
১ম সংখ্যায় অথাৎ ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ৫োট টুকরো 
কাঁবতা ছাপা হয়েছে । 
হাতের লেখার খাতা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_এই শিরোনাম 'দয়ে প্রথম 
কাঁবতাটর মাথায় শ্রীমতী শোভা দেবী নাম লিখে লেখা হয়েছে_ 
আপন শোভার মূল্য পুষ্প নাহ বোঝে 
সহজে পেয়েছে যাহা দেয় সে সহজে । 
এর পরে শ্রীমতী উমা দেবী নাম দিয়ে তার নীচে পর পর এই চারটি 
কাঁবতা ছাপা হয়েছে_ 
১. খাতার পাতায় নামের বষম ভাঁড় 
সেথা কোথা পাবো নামের নিভ্ভত নীড় । 
২. জন্ম 'দনে রাঁহল নাম লেখা 
মৃত্যুপটে রবে কি তার রেখা ? 
৩. নিতেছ কুঁড়য়ে যা'তা” 
কথার আবর্জনায় কেবাল 
ভারয়ে তুলিছ খাতা । 
এ কেমন খেলা হে'লো 
ব্দবেশদ গেলো জড়ো করে করে 
ফেনা উচ্চু করে তোলো । 
৪. জাবনের তপস্যায় এই লক্ষ্য মনে দয়ো রেখে 
স্বর্গেরে বাঁচাতে হবে দানবের আক্রমণ থেকে । 
এই কাঁবতা ৪1টর লেখার তারথ হিসাবে প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে যথাক্রমে 
লেখা আছে--১৩.১১.৩১১ ১৪.১১,৩১, ৬,৭৩২ এবং ৩০ ভাদু ১৩৩৯ । 
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এই ৫টি কবিতার মধ শ্রীমতণ শোভা দেবকে দিখে দেওয়া কবিতাটি 
স্ফুলিঙ্গ-র ১ম সংস্করণে না থাকলেও ২য় এবং ৩য় সংস্করণে ছাপা হয়েছে। 
তবে সেখানে শোভা দেবার নাম নেই, আর লেখার তারথও নেই। 

স্বদেশ” সম্পাদককে একাঁদন জিজ্ঞাসা করেছিলাম-_এই শোভা দেবী কে? 
1তাঁন বলে 'ছিলেন-__আজ আর মনে নেই। 


পরের ৪1ট কাঁবতার প্রাপকা উমাদেবী কে? একথা জিজ্ঞাসা করায়ও 
স্বদেশ” সম্পাদক এ একই কথা বলোৌছলেন--আজ আর কিছ? মনে নেই । 

উমা দেবীকে 'লিখে দেওয়া ৪টি কাঁবতার মধ্যে প্রথম ৩টি প্রভাতচন্দ্ 
গুপ্তর “রাবচ্ছাব” বইয়ে আছে । আর শেষের কাঁবতাঁট শাম্তিনকেতনেহরবীন্দ্র- 
চা প্রকল্পের ষাণ্মাঁসক সংকলন রবীন্দ্র-বীক্ষার চতুর্দশ সংখ্যায় আছে। 
প্রভাতবাবূর বইয়ে এ ৩ট কাঁবতা থাকলেও কাঁবতাগ্দীলর লেখার তারিখ এবং 
কাকে লিখে দেওয়া তার কোন উল্লেখ নেই। 

এখানে আলোচ্য শেষ কাঁবতাটর লেখার তারিখ সাঁঠকভাবেই “রবীন্দ্ু- 
বীক্ষা'য় দেওয়া হয়েছে । তবে কাঁবতাট যাঁকে লিখে দেওয়া, তাঁর নামের 
জায়গায় আছে, উমা (রায় )। এরা উমা দেবী সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না 
পেরে উমা নামের পাশে বম্ধনীর মধ্যে “রায়” দয়েছেন। 

উমা রায়কে লেখা একটা কাঁবতা ১৩৫৩ সালের ২৩শে কাঁতিক তারিখে 
প্রকাশিত “দেশ' পন্লিকায় ছাপা হয়োছল । লেখার তাঁবখ ১৫ই পৌষ, ১৩৩৪ । 
কাঁবতার নীচে লেখা ছিল “রবান্দুনাথের অপ্রকাশত কাঁবতা । শ্রীউমা রায়ের 
সৌজন্যে প্রাপ্ত ।” 

এই কাঁবতা'ট স্ফীলঙ্গ ৩য় সংস্করণে আছে, কিন্তু কবে লেখা বা কাকে 
গলথে দেওয়া সে সব কিছুই নেই । 

এখানে আলোচ্য উমা দেবীকে লেখা ৪1ট কাঁবতা উমা রায়কে লেখা নয় 
বলেই মনে হয়। কারণ তাঁকে লিখে দেওয়া হলে অপর এই অপ্রকাশিত 
কাঁবতা ৪ তখনই একসঙ্গে বা তার পরে “দেশেই প্রকাশ করতেন। 

রবীন্দ্রনাথের পারিচিতা মোহিত সেনের কন্যা উমা বা বৃলা এই উমাদেবাঁ 
নন। কারণ কাঁবতাগৃিতে লেখার তারিখ বুলার মৃত্যুর পর । বুলার মৃত্যু 
হয় ৪.২.৩১ তারখে। 

রবীন্দ্রনাথের বন্ধ সরেন্দ্রনাথ মৈল্লর কন্যার নাম ছিল উমা । খোঁজ নিয়ে 
জেনেছি--এঁ উমা দেবী এই উমা মৈল্ন নন। 

উমা নল নামে এক মাঁহলা রবীন্দ্ুনাথের পাঁরচিতা ছিলেন। ১৩৪৫ 
সালের ২৮শে বৈশাখ তাঁরখে কাঁলিম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ এই উমা 'িন্তকে 
এক চিঠিতে লিখোছলেন-_ তোমাকে যে প্রাতশ্রাত 'দিয়োছল্‌ম তা পালন করা 
কঠিন নয়-_ ইত্যাদি । 
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এথানে আলোচ্য উমা দেবণ কি এই উমা মিল্ন না অন্য কেউ। হীনকে 
এখনও সঠিক জানতে পার নি, জানার জন্য খংজে যাঁচ্ছ। 


৪. রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি, 'বাভন্ন ব্যান্ত ও প্রাতষ্ঠানকে দেওয়া তাঁর 
বাণশ, আশীবাঁণী ইত্যাঁদ সংগ্রহ করাছ জেনে, আমার স্নেহভাজন ভাগলপুর 
গধ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিনয় কুমার মাহাতা ২৪. ১২. ৮৬ তাঁরখে 
সম্ধ্যায় আপানসোলে 'নাখল ভারত বঙ্গ সাঁহত্য সম্মেলনে যাওয়ার পথে 
কলকাতায় আমার বাড়তে এসে আমার হাতে একটা টুকরো কাবিতা দেয়। 
দয়ে বলে- দাদা, এই একটা রবীন্দ্রনাথের আশনবাণণ কবিতা । কলকাতার 
ঢাকারয়ায় ৩৩ নম্বর রথীন ব্যানাজরণ লেনের স্ব্গত লালতকুমার সরকারের 
জ্েত্ঠা কন্যা বুটুর শীববাহে রবীন্দ্রনাথ এই কাঁবতাঁট আশাঁবণিশ হিসাবে 
লখে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন । এই কাঁবতা'ঁটি আমাকে 'দয়েছেন, ভাগলপুর 
কোর্টের উাঁকল সুভাষচন্দ্র ঘোষ। আপাঁন তো জানেন, এই সভাষবাবুই 
চন্দ্রগৃপ্ত মৌ ছদ্মনামে কয়েকটা উপন্যাস লিখেছেন । সুভাষবাবু বললেন-- 
বুট্‌ তাঁর আপন পিসৃতুতো দিদি । তাঁর এ দিদির বিবাহেই রবীন্দ্রনাথ এই 
কাঁবতাঁট লিখে দিয়েছিলেন, ১৯৩৯ সালে-_ 

জেনো মা এ সুখে দুখে আকুল সংসারে 
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ ; 

তা বাঁলয়া তুমি অনন্ত তাঁহারে 

কোরো না কোরো না আবশ্বাস। 

গিনয় কলকাতার ঢাকু'রয়ায় দাস পাড়ায় রথীন ব্যানাজাঁ লেনে যেতে 
হলে, সৃভাষবাবূর কাছে শুনে লিখে আনা পথের একটা 'নর্রদশিকাও আম্মার 
হাতে দিল। এছাডা বিনয় সৃভাষবাবূর কাছ থেকে জেনে ঢাকারয়া স্টেশনের 
কাছে লালতবাবুর এক পুল্লের একটি দোকানের ঠিকানাও 'দিল। 

পরাঁদন সকালে অর্থাৎ ২৫ শে ডিসেম্বর বড়দিনের ছুটি থাকায় 'বিনয়ের 
দেওয়া এই কাঁবতাটির সত্যতা যাচাইএর জন্য ঢাকুরিয়া রওনা হলাম । খ'জে 
খংজে লালতবাবূর পত্রের দোকানটা পেলাম । ললিতবাবুর পত্রের বাস 
পণ্মাশের কাছাকাছি । কাঁবতাটা তাঁকে দেখালাম । তানি পড়লেন, কিন্তু 
বুটুর বিবাহে এটি আশীবাণী শুনেই তান বললেন--বুট আমার 'দাঁদ। 
তাঁর বিয়েতে রবান্দ্রনাথ আশীবাঁণী পাঠিয়োছলেন, কই তা তো কঞ্নো 
শানান। 

আম জিজ্ঞাসা করলাম- আপনার পিতার সঙ্গে কি রবান্দুনাের পরিচয় 
ছিল? আপনার তা দি করতেন ? 

--পারচয় ছিল বলেও কোন দিন শ্ানান। বাবা রেলওয়েতে চাকরি 
করতেন। 
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_আপানি নাও জানতে পারেন, এই কবিতার ব্যাপারে আপনার 'দিদি 
নিশ্চয়ই সব জানেন, তান ফি জীবিতা আছেন ? তাঁর বাঁড় কোথায় ? 

_-এই ঢাকুরিয়াতেই । এখান থেকে একট দূরে । তাঁর বাঁড়র ঠিকানা 
দিচ্ছি, ?গয়ে দেখতে পারেন। তবে আমার দিদির বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ 
আশীবাঁণী পাঠালে সেটা কি আর আমি জানতাম না । 

যাই হোক, ঠিকানা নিয়ে আবার অনেক খঃজে খ*জে বুট: দেবীর বাড়তে 
গেলাম, 'গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম । তাঁকে খন কাঁবতাট দোঁখিয়ে বললাম, 
আপনার বিয়েতে কি রবীন্দ্রনাথ এই কাঁবতাটি 'লখে পাঠিয়ে ছিলেন ? 

আমার কথা শুনে বুটু দেবী 'বাঁস্মত হয়ে বললেন--রবান্দ্রনাথ কে ? 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? তিনি কাঁবতা লিখে পাঠিয়ে ছিলেন, কই তো কখন 
শুনিনি ! 

_- আপনার গপতা 'ক বেচে আছেন ? 

--লাঃ দু বছর হ'ল মারা গেছেন। 

আর কোন কথা না বলে চলে এলাম । চলে অসার সময় পথে ভাবতে 
ভাবতে আসছি--রবীন্দ্রনাথ যাঁর বিবাহে আশশবাণী দিলেন, 'তাঁন জানলেন 
না? বুট দেবীর নশ্চযয়ই একেবারে শৈশবকালে বিবাহ হয় ন। তাছাড়া 
এ বিষয়টা তাঁর ভাইরাও জানলেন না, বা কোনাঁদন শৃুনলেনও না, এক সম্ভব ? 
অথচ 'বনয়ের কথা-রবীন্দ্রনাথের এ আশীবাণী বুটুর বিবাহের সময় 
ছাপাও হয়োছল ! 

এই ভাবতে ভাবতে আসাঁছ। ধিকছুটা পথ এসোঁছ, এমন সময় 
ঢাকারয়াতেই এ পথে আমাকে দেখে এক ভদ্রলোক বললেন-_এঁদকে কোথায় 
এসোঁছলেন? আপাঁন তো গোপালবাবু ? 

_-হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না ভাই। 

--আমার নাম প্রলয় সেন। আম ব্যারাকপুরের একটা কলেজের 
অধ্যাপক । কলেজ স্ট্রীট এলাকায় দেবকুমার বসুর বইএর দোকানে একাঁদন 
আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়োছল। তা কোথায় এসৌঁছলেন ? 

আমার এখানে আসার কাহনী এবং আমার সমন্দেহেরও কথা প্রলয়বাবকে 
শোনালাম । 

শুনে 'তানিও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। শেষে বললেন--এই অণলেই 
রবীন্দ্রনাথের কাঁবতা নয়, তবে রবীন্দ্রনাথের কিছু চিঠি একজনের কাছে আছে 
আ'ম জান। 

--কার কাছে আছে? তাঁর ঠিকানা ক? 

-রান্ভার নম্বরটা মনে নেই । তবে তাঁর বাঁড় সোলমপুর রোডে পোষ্ট 
আঁফসের কাছেই । সেখানে গিয়ে উৎপল সেনের বাঁড় বলে খোঁজ করলেই 
পেয়ে বাবেন। উৎপল সেনের কাছেই রবীন্দ্রনাথের 'চঠি আছে। উৎপলবাবূর 
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বাবা সরলানন্দ সেন ষখন ঢাকার দৌনক আজাদ পন্রিকার সহকারণ সম্পাদক 
ছিলেন, তখন রবান্দ্রনাথ তাঁকে এ চাঠ লিখোঁছলেন। 

এই শুনে সেই দুপুরে তখনই সোৌলমপুর রোডে গেলাম । উৎপলবাবুর 
বাড়ও খংজে বার করলাম ॥। কিন্তু গিয়ে দৌখ, বাড়তে কেউ নেই, বাঁড় 
তালাবম্ধ । 

পাশের বাড়তে জিজ্ঞাসা করে জানলাম- আজ ছুটির 'দন বলে বাঁড়র 
সকলেই কোথায় গেছেন । সন্ধ্যার পর বাঁড়তে ফিরবেন । 

অগত্যা ফিরে এলাম ॥ পরে আর একাঁদন যাই । সোঁদনও উৎপলবাবৃর 
সঙ্গে দেখা হলনা । এরপর আর একদন গেলে সোঁদন দেখা হল। তখন 
তাঁকে রবান্দ্রনাথের চিঠির কথা বললে, 'তাঁন বললেন--বাবাকে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের একখানা মাত্র চিঠি আছে। বাংলা বানান সংস্কার 'নয়ে খন 
এক সময় আলোচনা চলাছল, সেই সময়েই বাবার একটা চিঠির উত্তরে 
রবান্দ্রনাথ বাবাকে এ চিঠিটা 'লিখোঁছলেন। চিঠিটা আপনাকে দেখাচ্ছি । 

এই বলে উৎপলবাব্‌ চিঠিটা এনে আমার হাতে দিলেন । আম চিঠি 
পড়ে পরে নকল করে নিয়ে এলাম ৷ চাটা হ'ল-_ 

গু 

বিনয় নমস্কার নিবেদন, 

গনয়ম পাঁরবর্তন সহজ, অভ্যাস পাঁরবর্তন সহজ নয় । এখান তার প্রমাণ 
হোল পাঁরবত“ন শব্দের 'দ্বত্ব পাঁরবর্তন করতে ভুলোছ। নূতন বাঁধ অনসারে 
নিভূল বানান আমার কাছে প্রত্যাশা করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম 
থেকেই যারা বানান শিক্ষা করবে, তারা পুরো মাকাঁ পাবে । ইতি--১০.১.৩৭ 

ভবদয় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বাঁঞ্কমচন্দ্রের লেখা 'চাঠপত্র 'নয়ে আমার একটা বই আছে, নাম “অন্য এক 
বাঁঞ্কমচন্দ্র' বা চিঠিপন্রে বাঁঞকমচন্দ্র ৷ শরৎচন্দ্রের চিঠি নিয়েও আমার বই আছে 
--শরতচন্দ্রের পন্রাবলী। 

রবীন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে কোন পৃথক বই প্রকাশ কারান বটে, তবে ৪৯ 
বর্ষ (১৯৮১-৮২ ) “দেশ” পান্রকার সাহত্য সংখ্যায় প্রসঙ্গ-কথা সহ রবান্দ্র- 
নাথের অনেক অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করোছ। এমনি একবার “মহানগর? 
পান্তকার পূজা সংখ্যায় এবং মহানগরের সাধারণ সংখ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের কিছ? 
অপ্রকাশিত 'চাঁঠ প্রকাশ কার। আমার “ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ” এবং “শরৎচন্দ্র 
বইয়েও রবান্দ্রনাথের ছু চিঠি দিজ্লাছ। রবীন্দ্রনাথের “ছন্বপল্লাবলণ' 
গনয়ে একটা বইও 'লিখে প্রকাশ করেছি। 

আম দণঘাদন ধরেই নানা জায়গ্রা থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি সংগ্রহ 
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করে আসাছ, এবং অনেকেরই অজানা রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিও সংগ্রহ 
করেছি। 
একবার দৈনক “যুগান্তর পল্লিকায় চিঠিপন্রের কলমে আমি একটা চিঠিতে 
রবীন্দুনাথের চিঠি সংগ্রহ নিয়ে আমার একটা আবেদনও প্রকাশ করেছিলাম । 
তাতে বলোছলাম-_ 
কারও কাছে রবধন্দ্রনাথের কোন অপ্রকাশিত বা সাধারণের অজ্ঞাত কোন 
চিঠি থাকলে, আমাকে যদি অন:গ্রহ করে জানান তো বাধিত হব । এঁ চিঠি বা 
ণাঠির নকল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনে বা দাবী থাকলে আ'ম যথাযোগ্য 
অর্থমূলা দিতেও প্রস্তুত আছ । 
যুগান্তরে আমার এই িঠি প্রকাশিত হলে, তখন হাজরা পাড়া, ডাকঘর 
ও জেলা-কোচাবহার থেকে নপেন্দ্রনাথ পাল এই চিঠিটি লিখে এর সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের এক চিঠি পাণঠয়ে দিয়োছলেন। নহপেনবাব চিঠিতে 
গলখে 'ছিলেন-__ 
মান্যবরেষ, 
ণিছদন পূব “যুগান্তর” পান্রকায় রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠির 
সন্ধান বষয়ে আপাঁন যে চিঠি লিখেছেন, তাতে আপনার প্রচেষ্টার প্রাতি 
শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি একটি চিঠি পাঠালাম । পুরোনো সংবাদ সংগ্রহে 
আপনি পাঁথকৃৎ। কাঁবগুর কোচবিহার মহারাজার এ, ডি. গস, শ্রীপৃণনিন্দ 
রায়ের স্মী হীন্দিরা দেবীকে চিঠিথান লিখোঁছলেন। শ্রীমতী রায় কোচ- 
গহারের মহারাজকুমারণ ইলা দেবী ও গায়ন্তরী দেবীর আঁভভাবকা 'হসাবে 
শান্তাঁনকেতনে থাকাকালশন সময়ে কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য লাভ 
করেন। এই চিঠিতে তাঁদের মধ্যে মধুর সম্পকের ছোঁয়া আছে । 
চাঠর প্রাতাঁলপি স্থানীয় পান্রকায় প্রকাশিত হয়োছল। কাঁপ পাঠালাম, 
প্রাপ্ত সংবাদে আনান্দত করবেন ইত-_ 
আপনাদের 
নৃপেন পাল 
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প্রতাপপৃর, ডাকঘর ও জেলা হৃগলী--এই ঠিকানা থেকে প্রকাশিত 
“সংকেত, ব্রৈমা?সক সা'হত্য পান্রকার ৬ম্ঠ বর্ষ--১ম ও ২য় বুপ্ম-সংখ্যায় এই 
ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবধন্দ্রনাথের ৩টি অপ্রকাশিত চিঠি ছাপা হয়েছিল । 
পরে এই চিঠিগাীলও এ “সংকেত” পান্রিকা থেকে সংগ্রহ করি। 

£সংকেত' পান্রকায় এই চিঠিগহাল ছাপার সময় ইন্দিরা দেবীর পারচয় 
প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে-_-ইন্দিরা দেবী (রায় ) কুচাবহার রাজবাঁড়র মহারাণনর 
ব্যান্তগত সাঁচব এবং সহচর ছিলেন । 
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এই ৩টি চিঠির মধ্যে ২৪.১০.৩৭ তাঁরখের চিঠিতে রবান্দ্রনাথ এক 
জায়গায় লিখে ছিলেন-_ 

"মৃত্যুর আক্রমণ কোন মতে কাটিয়ে বৌরয়ে এসোঁছ। কন্তু এখনো 
চিকংসা চলছে। তাই কলকাতায় থাকতে হয়েছে। বোধ হয় নভেম্বরের 
মাঝামাঝি ছুটি পাব, তখন শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব ।... 

রবীন্দ্রনাথের এই অসঃখের কথা এই বইয়ে আগে 'রবন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে 
বলোছ। 


অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া তথ্য-- 

১. আমার “রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পাঁরহাস" বইটি প্রথম প্রকাঁশত হয়, ১৩৬২ 
সালের ভাদ্র মাসে (আগস্ট ১৯৫৫ )। এই বই রবীন্দ্রনাথের বহ্‌ মৌখিক 
পাঁরহাস-বাঁসকতার সংকলন । বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগে বইএর কিছু 
পারহাস-রাঁসকতা নিয়ে একটা প্রবন্ধ করে যুগান্তর পান্রীকার রবিবাসরীয় 
সাহত্য ভাগে দিতে যাই। এ বিভাগের সম্পাদক তখন সাহতাক 
পাঁরমল গোস্বামী । তাঁর হাতে লেখাটা দিলে তিনি পড়ে বললেন--ভাই, তোমার 
এই লেখাটা আমার খুব ভাল লেগেছে । তাই এটা যংগাম্তরের রাববারের 
পাতায় ছাপবো না, সামনের পূজা সংখ্যায় ছাপবো। এখন লেখাটা রেখে 
1দই। 

আমি বললাম-_দাদা, আমার একটা বইএর পাশ্ডুলাঁপ থেকে 1কছ নিয়ে 
এই প্রবন্ধটা করোছ। পুজার আগেই আমার এ বই ছাপা হয়ে বোরয়ে যাবে, 
তাই পূজা সংখ্যার জন্য রাখা যাবে না। লেখাটা এখনই ছাপুন। 

পাঁরমলদার সঙ্গে খন আমার এই কথা হয়, তখন সেখানে উপাচ্িত এক 
ভদ্রলোক পাঁরমলদাকে জিজ্ঞাসা করলেন--কি লেখা ? 

পাঁরমলদা এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পাঁরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন 
হীন চিন্র-পারচালক অরাবম্দ মুখোপাধ্যায় । বনফুল অর্থাৎ বলাইএর 
ছোট ভাই। 

পাঁরমলদা পরে আমার পাঁরচয় দিয়ে অরবিন্দবাবৃকে বললেন--গোপাল, 
রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো মৌখিক পাঁরহাস-রসিকতা নিয়ে এই প্রবন্থটা 
করেছে। 
। এই শুনেই অরবিন্দবাব বললেন- আমাকে নিয়ে রবীন্দুনাথের একটা 
পরিহাস আছে । সেটা বোধ হয়, আপনারা জানেন না। বলাছ শৃনঃন--. 

ম্যাট্রিক পাস করে বি*বভারতাঁতে আই. এ. পড়বার জন্য শান্তানকেতনে 
বাই। যাবার সময় দাদা অথাৎ বলাইদা আমার হাতে একটা পাঁরচয় পন্ত দেন 


রবান্দ্ুনাথকে দেবার জন্য । 
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আমি দাদার চিঠি 'নয়ে শাম্তিনকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের তখনকার 
সেক্রেটার আনলকুমার চন্দর সঙ্গে দেখা কার। তিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথের 
কাছে নিয়ে যান। যাবার সময় তান আমাকে বললেন- গৃরুদেবের সঙ্গে 
কথা বলার সময় একটু জোরে কথা বোলো । উন আজকাল কানে কম শোনেন । 

সাক্ষাতপ্রার্থ সাঁহাত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ভাই, অনিলবাব্‌ 
কবিকে এই কথা বলায়-_কাঁব শুনেই বললেন-_কি হে, তুমি কি বলাইএর ভাই 
কানাই নাক ? 

আম আনলবাবুর 'নদেশ মত জোরেই চেশচয়ে বললাম-_না, আম 
অরাবন্দ । 

কাব শ:নে হেসে বললেন-_না কানাই নয়, এযে একেবারে সানাই । 


২, কলকাতা ন্যাশনাল মৌডকেল কলেজে চক্ষহ বিভাগের প্রধান তখন 
'ডাঃ রণবীর মুখোপাধ্যায় ॥ এ কলেজের হাসপাতালেই রণবীরবাবু সাফল্যের 
সাঁহত আমার একটা ছোখের ছানি তুলোছলেন। 

এই ছা'ন কাটানোর আগে দু একবার চোখ দেখাতে গেলে, রণবীরবাবুর 
সঙ্গে আমার বেশ পাঁরচয় হয় । আম যে একজন লেখক, এটাও তান আমার 
কাছ থেকেই জেনে ছিলেন। 

এইরূপ একাদন গোছি। গেলে-রণবীরবাবু আপ্যায়ন করে তাঁর ঘরে 
বাঁসয়ে আমার সঙ্গে গঙ্গ করতে লাগলেন। এরপর কথায় কথায় আমাকে 
গজজ্ঞাসা করলেন- এখন ?ক গলখছেন ? 

আম বললাম- রবীন্দ্রনাথ নারণ, পুরুষ, বা, বৃদ্ধ বহু জনকেই 
কবিতার বাণী আশীবা্ণী ইত্যাদ 'দয়েছেন। এখন রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের 
টুকরো কবিতায় বাণী আশশবণি সংগ্রহ করছি, অনেক সংগ্রহ করেছি। 

আমার এই কথা শুনেই রণবীরবাবু বললেন- আমার সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের 
এইর্‌প একটা বাণী আছে । এটা ঢাকার “ঢাকা বান্ধব কাগজে বেরিয়েছিল । 
আমি সেখান থেকে সংগ্রহ কাঁর। 

_-কবিতাটা মনে আছে ? 

হ্যাঁ পরিষ্কার মনে আছে । 

_ তবে লিখে 'দিন। 

তখন রণবণরবাব তাঁর প্যাডের কাগজে তাঁর স্মাত থেকে এই কাঁবাটা 
লিখে দিলেন-_ 

বাহরে পাখার মান্ত 
আকাশের পানে, 

অন্তরের মাীস্ত তার 
আপনার গানে। 


৮৪ 


৩. শরৎ-জন্ম শতবার্ধকী উপলক্ষে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ার মাসে 
ভ্রিপৃরা রাজের তোঁলয়ামড়া শহরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বন্তৃতা দিতে 'গয়োছলাম । 
সভা হয়োছল-পর পর দুঁদন সকালে এবং বিকালে । এঁ চারটা সভাতেই 
বন্তৃতা দিতে হয়েছিল । 

প্রথম 'দিন সকালের সভার পর তোঁলয়ামুড়ার এক 'বাঁশষ্ট আঁধবাসশ 
আমার কাছে এসে আমাকে বললেন--এখানকার ফরেস্ট আফসার মাঁণময় দেব- 
বর্মণেব কাছে রবশন্দ্রনাথেব অনেকগ্ঁল চিঠি আছে । শৃনোছ, এই মাঁণবাব্র 
সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পাঁরবাবের নাক দূর সম্পকের আত্মীয়তাও আছে । 

শুনে আমি বললাম--একটা ভাল খবর শোনালেন । তা চলুন, এখনই 
মাঁণবাবৃব কাছে ষাই ।__এই বলে এ ভদ্রলোকের সঙ্গে মাণবাবূর বাড়তে গেলাম । 

সামান্য আলাপ-পারচয়ের পর মাঁণবাব্‌ বললেন- আমার কাছে রবীন্দ্র- 
নাথের ১৩ খানা 'চাঠি আছে । এর মধ্যে কয়েকটা আগে কোন কোন পান্রকায় 
প্রকাশিত হয়েছে, কয়েকটা আছে অপ্রকাশত । চিঠিগুলো এখন আমার কাছে 
নেই, আগরতলার বাড়তে আছে । 

আম বললাম--এগৃলো আপনার কাছে না রেখে ভাল জায়গায়, 
শান্তানকেতনে “রবীন্দ্র ভবনে' দান করে দিন না। 

__ভাবাছ, এগুলো শান্তিনিকেতনেই দোব। 

তোলিয়ামুড়া থেকে চলে এসে, আম শান্তিনিকেতন যাই । গিয়ে রবীন্দ্র- 
নাথের & চিঠগৃলোর কথা বাল । এবং আমিই মাণবাবৃুর সঙ্গে এ নিয়ে 
পল্লালাপ করতে থাঁকি। শেষে 'তাঁন কলকাতায় তাঁর এক আত্মীয়ার কাছে 
ণিঠিগাঁল পাঠিয়ে দেন । তখন মাঁণবাবৃর আত্মীয়াকে আম শান্তনিকেতনে 
গনয়ে যাই, তান সেখানে গিয়ে চিঠিগ্ীল দিয়ে আসেন । 

ভদ্ুম্াহলা চিঠগৃলি শান্তানকেতনে দেওয়ার আগে আম তাঁর কাছ 
থেকে 'নষে অপ্রকাশিত চিঠি কট নকল করে নিই । 


৪, শরৎ জন্ম-শত বাষকীর সময় তোঁলয়ামুড়া শহরের শরৎ-সভায় 
বন্তুতা 'দয়ে বাঁড় ফেরার পথে আগরতলা শহবে এলে, আগরতলার বর 
বিক্রম কলেজের দিবা ও নৈশ বিভাগের অধ্যাপকদের অনুরোধে দিনে এবং 
সন্ধ্যায় দুটি শরৎ-নভায়ও বন্তৃতা ?দতে হয়। 

রাত্রে বীর ক্রম কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের হোছ্টেলে থেকে সকালে 
যখন আগরতলার এরোড্রামে এলাম, তখন দেখি আমার সঙ্গে দেখা করবার 
জন্যই শুধু এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। তান ন্রিপুরার বিখ্যাত গবেষক 
ও লেখক 'দ্বজেন্দ্রনাথ দত্ত । হান রবীন্দ্র শতবার্ধকীর সময় আগরতলা থেকে 
প্রকাশিত গবখ্যাত পন্রপূরা ও রবান্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ( আসলে 
কার্যকরণ সম্পাদক ) ছিলেন । 
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পারিচয় হলে 'দ্বজেনবাবু আমাকে বললেন-_আপনার কত লেখা পড়োছি। 
কাল রাম্লেই কলেজের এক ছান্রর মুখে আপনার কথা শুনলাম । আপুনি 
আজই চলে যাবেন শুনে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। 

এরোড্রামে দ্বজেনবাবুর সঙ্গে অ্পক্ষণই কথা হ'ল। পরে তাঁর সঙ্গে 
প্লালাপ করে আগরতলার রাজাদের সঙ্গে রব"ন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি 
সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিই । এবং আ'মই উপকৃত হই। 

একবার দ্বজেনবাবকে কয়েকটা প্রশ্ন করে চিঠি দিলে, তখন তান 
আমার প্রশন সমহের উত্তরে যে চিঠি দিয়ে ছিলেন, সেই চিঠির কিছুটা এখানে 
উদ্ধৃত করাছি-_ 
শ্রদ্ধাস্পদেষ্‌ , 

গোপালবাবু, আপনার পন্ন পেয়েই উত্তর 'লিখাঁছ। প্রথমেই আপনার 
প্র“নগলোর জবার 'িখাছি একটি একাঁট করে। 

১. প্রশ্ন__“ন্িপুরার রাজাদের বংশগত পদবণ দেববরণণ বা দেববমাঁ। 
কেউ কেউ পদবীর বদলে ঠাকুরও লেখেন ও বলেন ।” 


উত্তর-__ সে যূগে সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী এবং মহারাজের সম্পাকণ্ত 
ব্যান্তগণই 'ঠাকুর' উপাাঁধ প্রাপ্ত হতেন। 

পরবতাঁকালে বজয়ার দরবার উপলক্ষে প্রজাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত 
ব্যান্তকে মহারাজ কর্তৃক সম্মানসূচক “াকুর উপাঁধ প্রদান করা হত। 
ঠাকুর” শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ এ রাজ্যের সম্ভ্ান্ত শ্রেণী বুঝালেও ঠাকুর: 
উপাঁধ প্রাপ্ত ব্যান্ত ভিন্ন অনা কেহ 'নজ নামের সাহত জাতীয় সম্মানসূচক 
এই “ঠাকুর” উপাঁধ ব্যবহার করবার আঁধকারী হতেন না। মৃলতঃ কথা হ'ল 
যে ০০1৪1 কাগজ পন্রে তাঁদের নামের সঙ্গে ঠাকুর ব্যবহার হত না। ইহা 
প্রাচীন সমর বিদ্যায় পারদশা রাজাবাসীর বাঁরোচিত সম্মান সূচক “নারায়ণ, 
উপাধর পরবতাঁ” সময়ের শাম্তিপ্রয়তা ও সামাঁজক সম্মানসূচক রুপান্তাঁরত 
উপাধ মান্ন। যাঁদ “নারায়ণ' ও ঠাকুর” এই উভয়াবধ উপাধধর মধ্যে সমতা 
খঃজতে হয় তবে 'আইন-ই-আকবরীর, আমশর ওমরাহ বাক্যাঁটর সাধারণ 
জাতবাচক অর্থে না ধরে শুধু রাজদরবারের সভ্য শ্রেণী ভুস্ত উপাঁধধারী 
ব্যান্তগণকে ধরে নেওয়া যেতে পারে । কফিল্তু 'রাজমালা অনুসরণে বলতে 
হয় যে, পূর্বে সাধারণতঃ রাজকুমারগ্ণই ঠাকুর” বলে পাঁরচিত হতেন, 
পরবতার আধ্ীনক যুগে “ঠাকুর উপাধিটি এভাবে সাঁম্ট হয়েছিল বলে আমাদের 
গ*বাস। ড় ঠাকুর” বলতে প্রধান রাজকুমারকে বুঝায়, তার স্থান ছিল বুব- 
রাজের পরেই । কিন্তু পদবী “দেববর্ধমণ* কোন অবস্থাতেই লোপ পায় না। 
ব্যবহার করাটা ইচ্ছার উপর 'নিভ'র করে ।." 
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&. হঠাৎ একাঁদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটা ছোট্ট খবরে পাঁড়-_রবীন্দু- 
নাথ এক সময় লোথকা হাসরাশি দেবীকে কাঁবতায় একাঁট আশাবাণী দয়ে- 
ছিলেন। এ খবরে এও ছিল--হাসরাশি দেবী থাকেন ২৪ পরগণা জেলার 
খাটোরা গ্রামে । 

পরে খোঁজ করে জানলাম, খাটোরা গোবরডাঙ্গা রেল স্টেশনের অদরে। 
এই জেনে তখনই একাদন খাটোরায় গেলাম । গিয়ে গোবরডাঙ্গার বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ আমার বিশেষ পাঁরচিত হেমেন্দ্রকুমার বিশ্বাসকে সঙ্গে বিয়ে হাসি- 
রাশি দেবর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের আশাীবার্ণীটি নকল করে আন । হাঁস- 
রাশি দেবা হেমেন্দ্রবাবূর পারচিতা গছিলেন। পরে হাসরাশ দেবশর হ্রাতুষ্পুত্রী 
করবা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কাঁবতার একটি জেরক্স কপিও পাঠিয়ে দেন। 

যোঁদন খাটোরায় হাঁসরাশ দেবীকে লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের আশশবাণশ 
কাঁবতাঁট সংগ্রহ করতে যাই, সোঁদন হা'সরাশি দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম-_ 
এই কাঁবতায় আশীবণি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কেন দিন আপনাকে কোন চিঠি 
দেনন? 

_ একবার একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সে চিঠিটা বহুকাল আমার কাছেই 
গছিল। আমার মাসতুতো দাদা 'হরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রবান্দ্র-ভার তা দিশব- 
বিদ্যালয়ের উপাচাষ হয়ে তাঁদের 'বিশবাঁবদ্যালয়ের সংগ্রহশালার জন্য আমার 
কাছ থেকে তান এ 'চাঠাট নিয়ে যান। িঠিাট এখন সেইখানেই আছে। 

এই কথা শুনে, খাটোরা থেকে ফিরে আসার দহ এক পরেই রবান্দ্র-ভারতশ 
ণবশ্বাবদ্যালয়ের প্রদশশশালায় এ চিঠির খোজ করতে যাই। সোঁদন প্রদশ+- 
শালার কিউরেটর সমর ভৌমিক তখন তাঁর আঁফসে 'ছলেন না। প্রদর্শশালার 
আযাসভ্টান্ট কিউরেটর শিশির মুখোপাধ্যোয়ের কাছে গিয়ে চিঠাটির খোঁজ 
করলাম । শাশিরবাবুও আমার বহু 'দিনের পারিচিত। তান সাগ্রহে 
প্রদর্শশালার একসেশন রোঁজজ্টার বা রেকর্ড খাতা বার করে পাতা উল্টে 
উল্টে খজে দেখে বললেন- প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কন্যা হাঁসরাশি দেবীকে 
লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা চিত্তি আছে দেখাছ। আর প্রভাবতশ দেব 
সরস্বতীকেও লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি এসেছে । তবে চাঠ দুটাকে 
এনে জমা 'দয়েছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা লেখা নেই । শুধু জমা পড়ার 
তারিখটা আছে। 

আমি বললাম"-হাঁসিরাশি দেবী প্রভাবতশ দেবী সরস্বতীর কন্যা নন, 
বোন । খাতায় এ ভুলটা সংশোধন করে দেবেন। এদের দুজনকে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের চিঠি দুটা একধার দেখাতে পারবেন কি ? 

--চিঠি এসেছে, দেখাছ। কিন্তু এ চিঠি কোথায় কিভাবে আজ রয়েছে, 
তা বলতে পারবোনা । কারণ, আম এখানে আসার আগে এ চিঠি এসেছে। 
তাই এখান এ চিঠি দেখতে চাইলে, দেখ্যতে পারবো না। 
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_-আচ্ছাঃ তাহলে পরে একাঁদন আসবো, খ*জে রাখবেন ।--এই বলে' 
সৌঁদন চলে আস। 

এরপরে এ দু'ট চিঠি দেখার জন্য সমরবাবু এবং শাশরবাব্‌ দুজনের 
কাছেই মাঝে মাঝে তাগাদা দিয়েই যাচ্ছ, আজও পাইান। 


৬. ১৯৬৮ সালের কথা । আজকের স্বাধীন “বাংলা দেশ” তখন 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটা অংশ- পূর্ব পাকিস্তান । সেই সময় দিল্লীতে আমাদের 
পালামেন্টে একবার আলোচনা হয়--পূর্ব পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথের 
স্ম-তি-বজাঁড়ত সাজাদপুরের কুঠি বাঁড় সুসংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন না। 
ফলে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পাঞ্কণ, গড়গড়া ইত্যাঁদও নম্ট হয়ে 
যাচ্ছে । 

এই সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হলে, আম তখন পালামেণ্টের 
আলোচনাকে সমর্থন করে আনন্দবাজার পান্রকায় একটা চিঠি 'দয়োছলাম । 
তবে আমার চিঠিতে একথাও লিখেছিলাম যে, সাজাদপঃরের কুঠি বাঁড় বা 
কাছার বাড়তে যাঁদ গড়গড়া থেকেও থাকে, সে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত গড়গড়া 
নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ধূমপান করতেন না। 

আনন্দবাজারে আমার এঁ চিঠি প্রকাঁশত হলে তখন আলিপুরদুয়ার থেকে 
নরেশচন্দ্রু ক্রবতাঁ নামে এক ভদ্রলোক আমার সমর্থনে আনন্দবাজারেই একটা 
গচঠি 'িখোছলেন। চিঠিতে তাঁন একথাও লিখোঁছলেন যে, তান সাজাদ- 
পুরের মানুষ, দেশ বিভাগের পর শেষ বয়সে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন । 

নরেশবাবু সাজাদপুরের মানুষ জেনে সাজাদপুরে রবান্দ্রনাথের জীবন 
সম্বন্ধে দু একটা কথা জানতে চেয়ে তাঁকে তখন একটা চিঠি লিখেছিলাম । 
উত্তরে তিন আমাকে লিখোঁছলেন-_সাজাদপুরে জাঁমদার কাছার বাড়তে 
একটা অডাঁর বুক 'ছিল, আম এক সময় এ অডার বুক থেকে প্রজাদের প্রীত 
এমন কি করমচারাঁদের প্রাতিও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া কয়েকটা অডরি বা নিদেশ, 
টুকে রেখে ছিলাম । আমি বখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখবো, তখন 
এগুলো আমার সেই লেখায় দোব। কি রকম অডাঁর এই চিঠির সঙ্গে দুএকটা 
1লখে দিলাম । 

এই বলে নরেশবাব তাঁর চিঠিতে, অন্ধ প্রজার খাজনা মাপ ইত্যাঁদ ধরণের 
রবান্দ্রনাথের কয়েকটা অডাঁর লিখে আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন । 

নরেশবাবুর সঙ্গে তখন এঁ যা একটা চিঠিতেই আলাপ । 

এরপর দীর্ঘ ১২টা বছর, একটা যুগ কেটে গেল । নরেশবাবূর আর কোন 
খোঁজ রাঁখাঁন, তিনিও আমার কোন খোজ নেন নি। এই বার বছরে আমি 
আমার “শরৎচন্দ্র “বাঁঞ্কমচন্দ্" প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলি বই লাখি। ১২ বছর 
পরে ১৯৮০ সালে যখন আমার রবীন্দ্রনাথের ছিম্নপন্রাবলণ” বইটি লিখতে শুরু 
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কার তখন সাজাদপুর কাছাঁর বাঁড়র অভাঁর বুক থেকে সংগৃহীত 
নরেশবাবুর সেই সংগ্রহগলির কথা মনে পড়ল এবং এগুলির প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করলাম । 

নরেশবাবুর সঙ্গে খন চিঠিতে আমার প্রথম পাঁরচয় হয়, তখনই তিনি 
ছিলেন বেশ প্রবীণ । তারপর ১২ বছর কেটে গেছে। এখনও ?ক 1তাঁন 
জীবিত আছেন ঃ তাছাড়া আমাকে লেখা তাঁর চিঠিটাও কিভাবে হা!রয়ে 
যায়। আনন্দবাজারে কোন: সময়ে আমার এবং নরেশবাবুরও চিঠি প্রকাশিত 
তাও স্মরণে ছিল না। নরেশবাবুর পল্লী বা পল্লীর নম্বরও 'িছুই মনে 
ছিল না, শুধু মনে ছিল, ডাকঘর-_-আঁলপুর দুয়ার, জেলা-_জলপাইগ্দাঁড়। 

এখন নরেশবাবুকে প্রয়োজন হওয়ায় কেবলই ভাবতে থাকি--তান কি 
আছেন ? থাকলেও ভাবে তাঁর সম্ধান পাই । 

এই সময় একাঁদন 'ঠিক করলাম--আলিপুরদুয়ারের পোষ্ট মাণ্টার মশায়কে 
একটা 'চঠি দোব, তাতে 'লখবো--আপনার ডাকঘরের এলাকায় নরেশ চক্রবতর্* 
নামে যদি কোন লোক থাকেন, তাহলে অন্যগ্রহ করে ঘাঁদ আমার এই চিঠিটা তাঁর 
কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন তো বিশেষ বাঁধত হব । নরেশবাবূর 
পুরা ঠিকানাটা আমার জানা নেই । তাই আপনাকে এই অনুরোধ । 

কদিন ধরেই এই রকম একটা চিঠি লিখবো িখবো ভাবাছ। আবার এও 
ভাবাঁছ--িখেই বাক হবে 2 তান কি আজ জশীবত আছেন ? 


বখন এই সব ভাবাছ, তখন একাঁদন নৈহাটশতে আমার থ্থাষ বাঁঞ্কম 
গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় গিয়ে দোখ আমার টোবলের উপর দুখানা বই-- 
গ্রহ নক্ষত্রের মিছিলে, লেখক নরেশচম্দ্র চক্রবতর্ণ। সঙ্গে খামে আটা একটা 
চিঠি। 

চাঠ পড়ে এবং বই পেয়ে, সেই বিখ্যাত ইউরেকা, ইউরেকা উত্তির মত 
আমারও মনে হ'ল বাল-_ এই তো পেয়োছ, এই তো পেয়েছি ! 

নরেশবাবু আমাদের সংগ্রহশালার অদূরে বসবাসকারণী তাঁর এক আত্মশয়র 
হাত দিয়ে এ বই ও চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। 'তাঁন আমার দেখা না পেকে 
আমাদের আফসের এক কমর হাতে এগুলো 'দয়ে যান। 

বুঝলাম নরেশবাবু আজও আমাকে স্মরণে রেখেছেন । এরপর নরেশবাবৃকে 
চিঠি লিখে ভাঁর কাছ থেকে অডার বুকে রবীন্দ্রনাথের লেখাগযাল 
সংগ্রহ কার। পরে আমার '“রবীন্দ্ুনাথের ছিন্নপত্রাবলী” গ্রন্থে সেগুলি 


1দই। 


4, ১৩৯১ সালের পূজা সংখ্যা “দেশ' পা্রকায় “রধান্দ্নাথের ট:করো 
কাঁধতা,নামে আমায় একটা লেখা প্রকাশিত হয় । এলেখায় জাম [বাতিক . 


১৯ ২৪৯, 


সময়ে বিভশ্ন ব্যাস্ত ও প্রাতত্ঠানকে লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের বহু টুকরো 
কবিতা 'দিয়ে ছিলাম । 

এ “দেশ” পূজা সংখ্যা তখন সবে বৌরয়েছে। সেই সময় একাঁদন বিশ্য- 
ভারতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক আমার বন্ধৃম্থানীয় 
সংখময় মুখোপাধ্যায় কলকাতায় আমার বাড়তে আসেন। এসে প্রথমেই 
'দেশ'য়ে প্রকাশিত আমার “রবান্দ্রনাথের টুকরো কাঁবতা" লেখাটার প্রসঙ্গ তুলে 
ব্গলেন--রবান্দ্রনাথের এরূপ একটা টুকরো কবিতার কথা আ'ম জান। 
বিশ্বভারতণ বিশ্বাধিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রান্তন প্রধান অশোকবিজর 
রাহার অনঃরোধে রবান্দ্ুনাথ তাঁকে এ কাঁবতাটা 'িলখে 'দয়ে ছিলেন । 
কবিতাটা আমার মুখস্থ আছে। একটা কাগজ 'দন লিখে 'দচ্ছি। 

আম কাগজ দিলে সুখময়বাব্‌ তাতে কাঁবতাট 'গলিখলেন-_ 

আকাশে চেয়ে আলোক বর 
মাগল বে তরুণ চাঁদ 
রাঁবর কর শশতল হয়ে 
কাঁরল তারে আশশবদি। 


কবিতাটা পড়ে আমি সুখময়বাবুকে ?জজ্ঞাসা করলাম--রধান্দ্রনাথ কবে 
কাঁবতাটা 'লিখে 'দিয়োছলেন ? তাঁরথটা মনে আছে? 

-তাঁরখটা মনে নেই। আপাঁন এবার যোঁদন শাণন্তানকেতনে যাবেন, 
সোঁদন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে অশোকাবজয়বাবূর বাড়তে ধাব। 'গয়ে কাবতাটা 
দেখে আপনাকে তাঁরখটা দোব। 


কিছীদন পরেই শাঁন্তানকেতনে যাই। গিয়ে সেবার সখময়বাবূর 
বাড়তেই উঠি। সখময়বাব এবং আম দুজনে অশোকাঁবজয়বাবুর ঘাড় 
যাব বলে রওনা হলাম । পথে বোরয়ে সখময়বাবু বললেন- আমাদের পাড়ায় 
এগ্ডরূজ পল্লীতে এই কাছেই কণিকা'দ অর্থাথ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
একবার দেখা করেই অশোকাবজয়বাবৃর বাঁড় বাব। 

দুজনেই গেলাম কাঁণকা দেবদের বাড়তে । গেলে প্রথমে কাঁণকা 
দেবীর স্বামী বারেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। [তান আমার 
পূর্ব-পাঁরচিত। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন--কবে এলেন ইত্যাঁদ ৷ 

এই সময় সংখময়বাবু বললেন--গোপালবাবুকে নিয়ে অশোকাঁবজয় রাহার 
বাঁড়তে যাচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে কবিতাটা লিখে 'দয়োছলেন, সেই কাঁবতা 
লেখার তারিখটা জ্বানতে। 

এই কথা শুনেই বীরেনবাধু বললেন- অতনুর যেতে হবে না । অশোক- 
বারুর একটা কাঁবতার বইয়ে তান রবান্দনাথের হন্াক্ষরেই সেট কাবতাটা 
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ছেপেছেন, তাতে তারথ রয়েছে । সে বই আমার কাছে আছে 'দাচ্ছ। 

এই বলে বইটা এনে দিলেন। দৌঁখ কাঁবতার নীচে ডান পাশে সই 
আছে- শ্রীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর, আর বাঁ পাশে তাঁর আছে--২২ ফাঞ্গুন, ১৩৩৮ 

আমাদের এই কথাবাতরি সময় কাঁণকা দেবী এলে সহখময়বাব কণিকা 
দেবার সঙ্গে আমার পাঁরচয় কাঁরয়ে দিলেন, তাঁর সঙ্গে দ একটা কথা হ'ল। 
স:খময়বাবৃও কথা বললেন । 

এই সময় আম কাঁণিকা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনার অটোগ্রাফের 
খাতায় গুরুদেব কখন িছ লিখে দেন 'ন ? 


-একবার একটা ছোট্ট কবিতা লিখে দয়োছলেন। 
সঙ্গে সঙ্গেই বীরেনবাবু বললেন-সে খাতা আমার কাছেই আছে, আমি 
এনে দিচ্ছি। 
বীরেনবাবু খাতা দিলে কাঁবিতাটা লিখে 'নলাম-_- 
আমার নামের আখরে জড়ায়ে 
আশীর্চন খানি 
তোমার খাতার পাতায় 'দিলাম আ'ন। 
১৫ সেপ্টেম্বর রবান্দ্ুনাথ ঠাকুর 
১৯৩৫ 


৮. ১৩ই আষাঢ় সাহিত্য-সম্রাট খাঁষ বাঁত্কমচন্দ্রের জন্মাদন। প্রাত 
বছর এঁ দন তাঁর জন্মস্থান কাঁটালপাড়ায় খাঁষ বক্ষিম গ্রল্থাগার ও সংগ্রহ- 
শালায় পক্ষ থেকে আমরা বাঁঞকম-স্মরণ উৎসব করে থাকি । 

“এক বহর কাঁটালপাড়ায় ১৩ই আষাঢ় তারিখে আমাদের বাঁঞ্কষম-স্মরণ 
সভায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বেহালা শাখার সম্পাঁদকা মশীরা 
রায় কয়েকজন মাঁহলা সহ বাঁঙ্কমের প্রাত শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন । 

সভার পর এরা খুবই আগ্রহ সহকারে আমার কাছ থেকে বাঁঞ্কিমচন্দ 
সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নেন। 

শেষে চলে ঘাবার সময় মশরা দেবী তাঁদের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহত্য 
সম্মেলনের বেহালা শাখার মুখপন্ত বার্ষিক সংকলন “সাম্মিলনী বেহালা এক 
খণ্ড আমাকে উপহার দিয়ে যান। 

উপহার পেয়ে এ “সাম্মলনী বেহালা" পান্রকাঁটি খুলে দোঁখ, প্নিকার 
প্রথমেই রবান্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে তাঁর একটি অপ্রকাশিত 'চাঠ ছাপা হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৭ সালের ফাঙ্গুন মাসে শান্তানকেতন থেকে কলকাতায় 
্রাতুঙ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথকে চিঠিটি লিখোছলেন। 

মশরা দেবী এই পান্রকায় সম্পাদকণয়র শেষে “কৃতজ্ঞতা স্বীকার'-য়ে চিঠিটি 
প্রসঙ্গ লিখেছেন--৬আজতকুমার রায়ের সংকলন থেকে গৃহীত? । 


২২৯১৯ 


৯. একাঁদন বঙ্গবাসী কলেজে গেলে এ কলেজের বাংলা বিভাগের 
অধ্যাপক ডঃ মিলন দত্ব-র সঙ্গে আমার পাঁরচয় হয় । 

এই পরিচয়ের িছুত্দন পরেই হঠাৎ একাঁদন গিলনবাবৃর একটা চিন্ঠি 
পাই। চিঠিতে 'তাঁন লেখেন_ 
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষ্‌, 

গোপালদা, রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি পন্ত্র আমার চোখে পড়ায় আমি 
তার বিবরণ ও অনুলাপ আপনার কাছে পাঠাচ্ছ। এ সম্পর্কে কোন 
আলোকপাত করতে পারলে উপকৃত হবো । 

পত্রটি পুরোনো কালের কাগজে কালো কালিতে লেখা । কাগজ ঈষং 
বিবর্ণ ও জাঁণণ ; কালিও অনুজ্জবল । তথাপি পন্রথানি যথেষ্ট পাঠ যোগ্য । 
পন্নের নীচে তারিখ ৯ই কাক, ১৩১৬। 

পন্লাটর কোন “কভার' বা খাম পাওয়া যায় নি, তাই কাকে লেখা, তা জানা 
যায় না। 

আপনার কাছে সেই পত্রের অনুলাপ পাঠালাম । আশা কাঁর, এ সম্পর্কে 
আপাঁন আলোকপাত করতে পারবেন। প্রীতি ও নমস্কার নেবেন। 

গিনীত-_ 
লন দত 


রবীন্দ্রনাথের পত্রের মূল অনুলিপি 
৩ 

কল্যাণাীয়েষু 

যেভাবে লেখাপড়া হইবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে ইনকম ট্যাক্সের 
দৌরাত্ম্য এড়ানো যাইবে না শিয়া ছ্বিপন 79617956176 1585 দেওয়াই, 
পছন্দ কারতেছেন। পুনরায় কোনকালে দেউলিয়া অবস্থায় সম্পান্ত তাঁহাদের 
হাতে যাহাতে ধফারয়া না আসে, এরূপ ব্যবস্থা রাখতে চান। সম্পাত্ত 
বিক্রয় হইয়া গেলে ক্রেতা এই চিরন্তন দায় সমেত 'কানতে বাধ্য হইলে. 
তাহাদের চিন্তার কারণ কি কিছ আছে? স্ট্যাম্প খরচা নিদারুণ হইয়া না 
উঠে, সেদিকেও করুণ দৃষ্টি রক্ষা করিও । লেখাপড়া সমাধা হইলে নানা 
অসহীবধার কারণ জাগয়া উঠতে পারে, একথাও 'চন্তা কাঁরয়া দোখয়ো। 

দ্রপুর ইচ্ছা তাহাদের অংশের দেনা ব্যাঙ্কের দেনা একেবারে শোধ দিয়া 
তাঁহারা নিশ্চম্ত হন। এই জন্য ত্রিশ হাজার টাকা তাঁহারা ৬/৭ পাসেন্ট সুদে 
খণ পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের বাড়ীর অংশ বন্ধক রাখিয়া অথবা 
অন্য কোন উপায়ে তুম তাঁহাঁদগকে এই পাঁরমাণ টাকা জোটাইয়া দিতে 
পার কি? 

সংকলনে মন 'দিতে পাঁরয়াছ কি? 
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ছুটির সময়ে যাঁদ নির্জন শা্তি প্রয়োজন বাঁলয়া বোধ কর, তবে শান্তি- 
নিকেতনের মত এমন জায়গা আর পাইবে না-'আমার কথা বাঁদ বিশ্বাস না 
কর তবে পরীক্ষা কারয়া দোখতে পার । লুপ মেলের উচ্চৈঃ শ্রবায় যাঁদ 
' সমারোহণ কর তবে তিন ঘণ্টার মধ্যে আমার কথা সপ্রমাণ হইবে । হীত ৯ই 
কাতিক ১৩১৬ 
শুভানহধ্যায়ী 
শ্রীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর 


1মলনবাবু পরে একদিন আমাকে বলোঁছলেন, 'িতিনি এই চিঠিটি কয়েকজন 
রবীন্দ্র-বশেষজ্ঞকে দোখয়ে ছিলেন, তাঁরা কেউ সাঠক কিছু বলতে পারেন 
নি। 

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই চিঠাটি লিখে ছিলেন, তাঁর পারচিত 
প্রবাসী পাত্রকার সহকারী সম্পাদক চার-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে । চিঠিতে যে 
সংকলনের কথা আছে, সেটা বোধ কার এক সময় প্রবাসী পন্লিকায় দেশ- 
1বদেশের পন্ন-পাল্রকা থেকে উল্লেখ যোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করে যে! সংকলন ছাপা 
হস্ত তারই কথা । 


১০. একদিন এক জায়গায় বসে আমার [াবশেষ পারাচত নাট্যকার 
দেবনারায়ণ গুপ্তর সঙ্গে কথা বলাছলাম । কথায় কথায় আম রবশন্দ্রনাথের 
'শচিঠিপন্র সংগ্রহ করাছ- আমার মুখে এই কথা শুনেই দেবনারায়ণবাবু 
বললেন-_আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের একটা সুন্দর চিঠির নকল আছে। সে 
ণিঠির কথা অনেকেই জানেন না। ১৩২৬ সালের ফাঙ্গুন মাসে ফ্ালয়ায় 
'কীত্তিবাস স্মৃাতি-ন্তম্ভ প্রাতি্ঞঠা উৎসবে সভাপতিত্ব করবার জন্য অভ্যর্থনা 
'সামাতির সভাপাঁত রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে আমন্মণ 
জানিয়ে ছলেন। রবান্দ্রনাথ শারীরক অসন্ছতার জন্য আসতে পারবেন 
না বলে, তখন নগেনবাবৃকে এই চিঠিটি লিখে ছলেন। আম এ চিঠির 
“অথাৎ আমার কাছে থাকা চিঠির নকলের একটা জেরক্স কাঁপ আপনাকে 
দোব। 

দেবনারায়ণবাবূর বাঁড় ফ্লয়ার নিকট রানাঘাটে। তানি এক সময় 
দশর্ঘ দন ফালয়ায় কীতিবাস বার্ধক উৎসবের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন । একবারের 
উৎসবে দেবনারায়ণবাবৃূর আমল্মণে নাট্যকার শচীন সেনগণ্প্ত প্রস্ভাতর সঙ্গে 
ফুলিয়ায় গিয়েছিলাম । দেবনারায়ণবাবৃূর বাড়িতে দুপুরে সকলে মধ্যাহ 
ভোজন করে বিকালে কীত্তবাস সভায় যাই । 

দেবনারায়ণবাবুর কাছে রবান্দ্রনাথের চিঠি আছে শুনে, পরে তাঁর কাছ 
থেকে চিঠিটি আনি । সেই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করে 'দিলাম-- 


১৬৩ 


শু সরল 

বিনয় সম্ভাষণপূর্্থক নিবেদন-_ বোলপুর 

আমার অবস্থাটা একট; বুঝয়া দোখবার চেষ্টা কারবেন। আ'ম যে কাজে 
অক্ষম হইয়াছ তাহা নহে । কিছু না ?কছু কাজ চাঁলতেছেই-_-এমন কি সভায়; 
বন্তৃতাও কাঁরতে হয় ও হইবে । কিন্তু দিনে বারো ঘণ্টার মধ্যে নাওয়া খাওয়া 
বাদে অন্তত আট ঘণ্টা আমাকে নিভ্ভতে মেরুদণ্ডটাকে তাকিয়ার পরে সটান 
কাঁরয়া দিয়া পাঁড়য়া থাকবার ব্যবস্থা কাঁরতে হয় ; পাঁড়য়া পাঁড়য়া যাহা করা 
যায় সে রকম কাজের প্রুট নাই। সুতরাং কলম ও রসনা কিছু বিছ 
চাঁলতেছে--অবশ্য পুরা দমে নয়। আপনাদের উৎসবে যোগ 'দিতে হইলে 
কাঁলকাতায় ভোরের বেলায় আয়োজন সুরু কারতে হয়। তারপর সমন্ত 
দিনই কতক পথে-কতক স্ভায়--নড়াচড়া কাঁরয়া সন্ধ্যার পর বাঁড় ফেরা 
ছাড়া উপায় নাই । কাজ অক্প 'কন্তু তার ঝাঁকান অতান্ত বোশ । এইরূপ 
বারো ঘণ্টার 'নরন্তর ধাক্কা সামলাইবার মত শান্ত আমার মঙ্জায় নাই । এক 
সময়ে যুবা ছিলাম--তখন যাঁদ আপনাদের 'নমন্ত্রণ পাইতাম তবে ডান্তার 
বৈদ্য কারো শাসন মানিতাম না-_কন্তু এখন কিছু বিলম্ব হইয়া গেছে। 
এখন আমার মেরুদণ্ড আমার অধখন নয়, আমিই তার অধীন । যাঁদ দক্ষিণ 
হাওয়ায় পাল তুঁলয়া আপনাদের চ্ণী নদী বাহয়া বাংলার মহাকাঁবর 
গভিটায় এই ক্ষদ্র গীঁতিকাবর নৌকা ভাঁড়তে পারত তবে সেখানে আমি 
দুই 'িতন ঘণ্টা রসনা চালনা কাঁরলেও কাবু হইতাম না-_কিন্তু সমন্ত 
দন পথের মার খাইয়া পনেরো মিনিট কালও আমার পক্ষে এক যুগের 
সমান হইবে । অতগত কালের মহাকাব এখন চিরশীবশ্রামে আছেন। র্লান্ত 
মেরুদণ্ডের জন্য তাঁহাকে ভাবতে হয় না, বর্তমান কালের গনীতকাঁবর সেই 
মন্ভ আরামের শষ্যাটা এখনো জোটে নাই, অথচ আরামের প্রয়োজন একান্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। এই বিপদে পাঁড়য়াই কাঁবর স্মৃতিকে দূর হইতেই প্রণাম 
কাঁরতে হইল--একদন যখন দুই কার মোকাঁবলা হইবে তখন নিক 
হইতেই তাঁহাকে প্রণাম কাঁরতে পাঁরব- ইাতমধ্যে আপনারা যুবক-কাঁব ও 
কমর দলে িলিয়া তাঁর স্মৃতিন্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলুন । হাঁত--১৪ই 
ফাজ্গুন। জরাজীর্ণ 

শ্রীরবীন্দ্ুদনাথ ঠাকুর 

১১, ১৯৪৬ সালে কলকাতার বহবাজার (চলাঁত কথায় বৌবাজ্জার ) 
এলাকায় ২৬ নং মদন বড়াল লেনের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে এখানে আঁম। 
বাঁড়াট বিদ্যাসাগর মশায়ের 'বাশম্ট বন্ধু সেকালের বিখ্যাত শ্রীনাথ দাস 
মশায়ের কাঁনন্ঠ পুত্রের অংশের । এই বাঁড়র একটা অংশ পরে আমি ?কনে 
নিই । আমার এই বাড়ি আজকের শ্রীনাথ দাস লেনে শ্রীনাথবাবুর মূল বিশাল 
বাড়ির সংলগ্ন দক্ষিণে । 


২৪২৪ 


এখানে এসে কয়েক দিনের মধ্যেই পাড়ার [তিনজন 'শাক্ষত, সমাজসেবণ 
ও সাহত্য-রাঁসক যুবকের সঙ্গে আমার পাঁরচয় হয়। এশ্রা হলেন 
গ্রীনাথবাবুর এক বংশধর রবীন দাস, আখল ঘোষাল ও অদ্বৈত মাল্পক ॥ 
এ*দের সঙ্গে সেই পাঁরচয় আজও অটুট রয়েছে । 

অদ্বৈতবাব্‌ পরে একাঁদন আমাদের পাড়ার অশোক ঘোষ নামক এক 
তরুণের সঙ্গে আমার পারচয় করিয়ে দেন। অশোকবাবু সেকালের 'বখ্যাত 
এমপ্রেসারিও (বড় বড় পেশাদার নৃত্যগ্রীতাঁদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ) 
স্বাঁয় হরেন ঘোষ মশায়ের পত্র । 

সেই পাঁরচয়ের সূঘ্নেই অশোকবাবু 'িছুদিন পরে একদিন অধাচিত 
ভাবেই তার পিতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ও তাঁর পিতার কাজের 
জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশংসা পন্লের জেরক্স কাঁপ এবং এ সঙ্গে তাঁর 
ণপতার তোলা শান্তানকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সীমান্ত গান্ধী খান: 
আবদুল গফুর খানের একট দুষ্প্রাপ্য ফটো আমাকে দিয়ে যান। 

দেখলাম একট দামী সন্দর বড় খামের ভিতর সব কণট একত্রিত করে 
অশোকবাবু খামের উপরে িখেছেন--শ্রদ্ধেয় গোপালদাকে আমার আন্তরিক 


উপহার ।; 


কয়েকটি বিষয়ে কিছু বন্তব্য-_ 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মন্ত বড় গর্ব । সেই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহা 
সম্পর্কে কোন লেখায় ভুল থাক, এটা কেউই চান না। সকলেই চান স্ঠ্‌, 
সুন্দর ও নভূলি আলোচনা হোক: । 

আমার রবশন্দ্র-চচয়ি কারও লেখায় কিছু ভুল ভ্রান্তি আছে মনে করে, 
সেগুলো নিয়ে আমার বিদ্যা বাঁদ্ধ অনুযায়ী আমার রবান্দ্র-বিষয়ক বইয়ে 
আলোচনা করেছি। 

আমার ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ” বইয়ে রবীন্দ্র-জশীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থে কয়েকটা ভুলের কথা বলোছলাম । 

আম প্রভাতবাবৃর সম্পূর্ণ অপারিচিত হওয়া সত্তেও তিনি তখন কিভাবে 
আমার এ বই একটা সংগ্রহ করে পড়ে আমাকে এই চিঠিটি লিখোছলেন_ 

ভুবন নগর, বোলপুর 

সবিনয় নিবেদন, ২০৪৭৪ 

আপনার ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি। কাঁতথ্য সংগ্রহ 
করেছেন, দেখে অবাক হলাম । আমার রবীন্দ্ু-জীবনী ৩য় খণ্ড পর্থ 
সংস্করণের জন্য প্রস্তুত করছি ; আপনার বইটি পেয়ে ঢাকা পবশটকে 
নূতন করে লিখ্খতে হচ্ছে । আপনি আমার যে সব ভূল শ্রুটি দিয়েছেন, 


১২, 


তার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ। আপনার সঙ্গে ব্যান্তগত ভাবে আলাপ করার 
সৌভাগ্য আমার দক হতে অসম্ভব ॥। কারণ আমার বয়স ৮২ পারের মুখে 
কোথাও বের হতে পারিনে। যাঁদ কখনো শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন 


দয়া করে দেখা করলে খুশী হবো । 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


প্রভাতবাবৃর এই চিঠি পেয়ে আমও সোঁদন মৃপ্ধ এবং অবাক হয়েছিলাম । 
কারও লেখার ভুল দোঁখয়ে দিলে, তান এভাবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তা 
আমার কজ্পনার অতঁত ছিল। এই চিঠি পাওয়ার বয়েকাঁদন পরেই শান্তি- 
নিকেতনে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আস । তারপর তাঁর বাড়িতে বসে রবান্দু- 
প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকবার অনেক আলোচনা করোছ। 


এবার অপর কয়েকজনের রবীন্দ্র-বষয়ক লেখায় আমার বিদ্যাবৃ্ধি 
অনুযায়শ যেগৃলোকে ভূল বলে মনে করোছ, সে সব নিয়ে কিছ আলোচনা 
করাছি__ 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র “শক্ষারম্ভ' অধ্যায়ে লিখেছেন_-তাঁন 
পাঠশালায় তাঁর প্রথম পাঠা বইয়ে কর খল প্রভ্ভীত বানানের তুফান কাটিয়ে জল 
পড়ে, পাতা নড়ে পড়োছিলেন। 

অনেকেই জানেন, বিদ্যাসাগরের বর্ণপাঁরচয় ১ম ভাগ বইয়েই এ কর খল ও 
জাম পড়া, পাতা নড়ার কথা আছে। 

রবীশ্দ্রনাথ “জীবনস্মৃতি'তে তাঁর এ কর খল পড়া বইটির নাম না করলেও 
শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের অন্তগণত “বৈরাগ্য? প্রবন্ধে পারজ্কার বলেছেন, তান 
বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় বইয়ে এ কর খল ও জল পড়ে, পাতা নড়ে পড়ে 
ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বার বার এ কথা 'লখে গেলেও প্রবোধচন্দ্র সেন কিন্তু 
দীর্ঘ কাল ধরে তাঁর নানা প্রবন্ধে ও বইয়ে সমানে লেখেন _রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 
বর্ণপরিচয়-১ম ভাগ পড়েন নি, পড়ে ছিলেন মদনমোহন তকালিকারের শিশু- 
গশক্ষা-১ম ভাগ । 

প্রশান্তকুমার পাল ১০, &. ৮০ তারিখের “দেশ+য়ে প্রকাশিত তার এক 
প্রবন্ধে এবং পরে তাঁর “রাঁব-জীবন" গ্রন্থেও লিখেছেন-_রধান্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ 
বণণপারচয়-১ম ভাগ দিয়ে হয়ান, হয়োছল মদনমোহন তকলিগকারের শিশু- 
শিক্ষা-১ম ভাগ দিয়েই । 

ডঃ ভবতোষ দত্ব-ও ১৩.২.৮২ তারিখের “দেশ' পাল্রকায় এক চিঠিতে লেখেন, 
রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বর্ণপরিচয় নয়, শিশহীশক্ষাই পড়োছজেন। 

আর এরা সকলেই এও বলেছেন--রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবে দ্বিতীয় 
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পড়ার বই 'হসাবে বণ“পাঁরচয় পড়লেও, তাতে জল পড়ে, পাতা নড়ে পড়েন 
ন। 

রবান্দুনাথের নিজের বলা, তাঁর বর্ণপারিচয়-১ম ভাগ পড়া ও জল পড়ে 
পাতা নড়ে পড়ার বিরুদ্ধে, এই হ'ল এদের কথা । 


রবান্দ্রনাথ 'জীবনস্মাত*তে লিখেছেন, তাঁর চেয়ে দহ বছরের বড় তাঁর 
দাদা সোমেন্দ্রনাথ এবং ভাগনেয় সত্যপ্রসাদ যখন প্রথম স্কুলে ভার্ত হলেন, 
তখন তান বয়সের দিক 'দয়ে স্কুলে যাওয়ার অনপধুন্ত বলে, তাঁর 
আঁভভাবকরা তাঁকে স্কুলে দিলেন না। শেষে তিনি কান্নার জোরে অকালে 
নিতান্ত শিশু বয়সে গাবয়েশ্টাল সোমিনারতে ভার্ত হয়োছলেন। এই প্রসঙ্গেই 
তনি আরও অনেক কথা “জীবস্মাতি'তে খে গেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ তাঁব শক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে ওরয়েশ্টাল সেমিনারির নামটা 
না করলেও, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের স্কুল যাওয়া দেখে তারও স্কুল 
যাওয়াব জন্য কান্না, এজন্য গ্বুমশায়েব তিরস্কার প্রস্ভীত যা “জীবনস্মাতি'তে 
গলখেছেন, সে সবই এ প্রবন্ধেও বলেছেন । 

“সখা ও সাথণ” পা্রিকায় প্রকাশিত রবধন্দ্রনাথের একাঁট চিঠিতেও এই 
কথাবই পুনরাবাত্ত পাওয়া যায়। 

চিত্তরঞ্জন দেব তাঁর দৃট প্রবন্ধে ( একটি 'পক্ষিরাজ' পান্রকায় ও অপরাঁট 
“দেশ” পত্রিকায় ), পূবোস্ত প্রশান্তকুমার পাল “দেশয়ে প্রকাঁশত তবি এক 
প্রবন্ধে ও তাঁর 'রবি-জীবনী” গ্রন্থে এবং প্রবোধচন্দ্র সেনও “দেশ'য়ে প্রকাশিত 
তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন-_রবীন্দ্রনাথ কোন দিনই ওারয়েপ্টাল সৌঁমনারিতে 
পড়েন 'ন। তিনি পাঠশালা থেকে একেবারে “ক্যালকাটা দ্রেনং একাডেমি'তে 
গিয়ে ভার্ত হরেছিলেন। আর সোমেন্দ্রুনাথ, সত্যপ্রসাদ ও রবশন্দ্রনাথ-_. 
আগে পরে করেও নয়, তিনজনে একসঙ্গে একই দিনে প্রথম স্কুলে ভর্তি 
হয়োছলেন। 

এই হ'ল রবান্দ্রনাথ কথিত তাঁর ও'রয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়ার বিরুদ্ধে 
শচত্তবাব্‌, প্রশান্তবাবু ও প্রবোধবাবূর আভমত । 

২৭.৬.৮৯১ তারখের দেশ'য়ে প্রকাশিত প্রবোধবাবর “রবীন্দ্রনাথের 
শক্ষারম্ভ প্রবন্ধের প্রাতবাদে এবং ১০.৫.৮০ তাঁরখের 'দেশ'য়ে প্রকাশিত 
প্রশান্তবাবৃর “ববধন্দ্রনাথের বালাাজশীবনের অজ্ঞাত তথ্য, প্রবন্ধেরও প্রতিবাদে 
আম যথাক্রমে 'রবান্দ্রনাথ কি পাঠশালায় বর্ণপারিচয় পড়েন নি? ও রবীন্দ্র 
নাথ কি ওারয়েপ্টাল সোমনাণরতে পড়েন! ন? নামে দুটি প্রবন্ধ লিখে 
“দেশঃ পাঁন্রকায় প্রকাশের জন্য দিয়ে ছিলাম । আমার প্রথম প্রবন্ধাট চিঠির 
আকারে ১২.১২.৮১ তারিখের 'দেশ'য়ে এবং দ্বিতণয় প্রবন্ধ প্রবম্ধ আকারেই 
৯৯৮২ তআরখের “দেশঃয়ে প্রকাশিত হয় । 
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এই 'নিয়ে তখন 'দেশ'র়ে প্রবোধবাবৃ, ভবতোবধাবু ও প্রশ্ান্তবাব্র সঙ্গে 
আমার কিছু বাদ-প্রাতবাদও হয়োছল । 

রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় তাঁর বাল্যকালের বেশভূষা সম্বন্ধে যে সব কথা 
গলে গেছেন, প্রশান্তকুমার পাল, দেবেন্দ্রনাথের কোন এক কর্মচাঁরর হিসাবের 
খাতার নাজর দোঁখয়ে তাঁর রাঁব-জীবনণ গ্রন্থে, রবীন্দ্রনাথের এ সব কথা ঠিক 
নয় বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন বা দেখিয়েওছেন। 

প্রশান্তবাবু তাঁর এ বইয়ে িখেছেন- সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে হাজরা 
খাতায় রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল নবীন্দ্রনাথ । এইরপ অরও 'িছহ কিছু 
কথা । 

প্রশান্তবাবুর এ সব কথাকে আ'ম ভুল বলে মনে কার। 

'জ্ঞানাওকুর ও প্রাতিবিদ্ব” পত্রিকায় প্রকাশিত, লেখকের নামহাঁন প্পুলাপ 
সাগর" নামক একাঁটি গদ্য রচনাকে ডঃ সুকুমার সেন রবান্দ্রনাথের প্রথম মুত 
গদ্য রচনা বলে তাঁর একাধিক গ্রন্থে সমানে লেখেন । আমার 'বিবেচনায়। 
এই অশালশন রচনাঁট আদৌ বালক রবীন্দ্রনাথের রচনাই নয় । 

আশি আমার “রবীন্দ্রনাথের ছাত্র জীবন" গ্রন্থে- রবশন্দ্রনাথ ক পাঠশালায় 
বণ” পাঁরচয় পড়েন গন? রবীন্দ্রনাথ 1ক বর্ণপারচয়ের প্রথমে কর খল পড়েন 
শন ঃ রবীন্দ্রনাথ 'ি ওারয়েপ্টাল সোমনারিতে পড়েন নন? প্রলাপ সাগর 'ি 
রবীন্দ্রনাথের লেখা 2৪ রবীন্দ্রনাথ বাণত তাঁর বাল্যকালের বেশভ্ষার কথা 
কি সত্য নয়? ইত্যাঁদ প্রবন্ধে এ সব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করোছ। 

পক রকম আলোচনা করেছি, তার নমুনা হিসাবে আমার "রবান্দ্রনাথ বাঁর্ণত 
তাঁর বাল্যকালের বেশভূষার কথা কি সত্য নয়? প্রবন্ধ থেকে এখানে 
গিছুট। উদ্ধৃত করাছ-_ 

রবীন্দ্রনাথ “জীবন-স্মীত'তে “ঘর ও বাহর” অধ্যায়ে লিখেছেন-_ 
'বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোন দিন কোন কারণেই মোজা পার 
নাই ।” 

রবান্দ্রনাথ “ছেলেবেলা' গ্রন্থেও িখেছেন-_-অনেক সময় লেগে ছিল পায়ে, 
মোজা উঠতে ।: 

গ্রশান্তকুমার পাল ১৯৮০র ১০ই মে তাঁরখের “দেশ'য়ে প্রকাশিত তাঁর' 
“রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জশবনের অজ্ঞাত তথ্যঃ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ মোজা পরার 
কথা উল্লেখ করে বলেন--রবীন্দ্রনাথের এই কথার বিরোধিতা করে রবীন্দুভবনে 
রাক্ষত পুরাতন ক্যাশবই গুল । প্রশান্তবাবু লেখেন, ক্যাশবইয়ে ২৪ পৌষ 
১২৭১ তারিখের হিসাবে স্পন্ট লেখা আছে--মোজা খাঁরদ/ রাঁবন্দ্রনাথবাবুর/ 
১ডজন”."'রবীন্দ্ুনাথের বয়স এই সময়ে তিন বংসর সাত মাস ।, 

এরপর প্রশান্তবাব ক্যাশবই থেকে লেখা উদ্ধৃত করে দেখান--১২৭৪ 
সালের ৬ই আম্বন, ১২৭৫ সালের ২৪শে পৌষ, ১২৭৬ সালের ১১ই ভাদ্র, &ঁ 
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বছরেই ১৫ই ফাঞ্গুন, ১২৭৭ সালের ২০ শে পৌষ ( এক এক বারে এক এক. 
ডজন করে, একবার মান্র আধ ডজন ) রবান্দ্রনাথের জন্য প্রচুর মোজা কেনা 
হয়েছিল । 

প্রশান্তবাব্‌ বলছেন--'এই তাঁরখগ্ীলর কোনাঁটতেই রবীন্দ্রনাথ দশের 
কোঠা পার হন নি ।, 

আমার বন্তব্য-_তাঁর জন্য মোজা কেনা হলেও তান সত্যই মোজা পরে- 
গছলেন কি ? 

মোজা কেনা হয়েছিল বলেই সে মোজা যে রবীন্দ্রনাথ পরে ছিলেন, তারই 
বা প্রমাণ কিঃ রবীন্দ্রনাথের নামে কেনা হলেও সৈ সব অন্যন্ূও তো চালান 
হয়ে যেতে পারত ? 

কারণ, রবীন্দ্রনাথের শাসনকতগি ভৃত্যরা, যারা তাঁর বরাদ্দ দুধ নিজেরা 
খেত, রবীন্দ্রনাথকে পেট ভরে লুচি খেতে না দিয়ে সেই লুচিও নিজেরা খেত, 
তাঁর 'বকালের জলখাবারের পয়সা চুরি করত, শীতকালে ববান্দ্রনাথের গায়ে 
একটা চাদর দেওয়া বা গরম জামা পরানোর কথা কখনও চিম্তা করত না, যাদের 
অনেকেই কেবল কিল চড় মারত, তারা যত্বু করে ও আদর করে রবান্দ্রনাথকে 
অত অত মোজা পারয়ে বাব সাজয়ে রাখত, এ বিশ্বাস হয় না। 


প্রশান্তবাব্‌ তাঁর “রাবিজীবনণ" গ্রন্থে লখেছেন-_ 

'রবান্দ্ুনাথ 'লিখেছেন-_-“আমাদের চটজৃতা একজোড়া থাকত, কিন্ত পা 
দুটা যেখানে থাঁকিত সেখানে নহে । প্রীতি পদক্ষেপে তাহাদগকে আগে আগে 
ণনক্ষেপ কাঁরয়া চালতাম- তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতা 
চালনা এত বাহুল্য পারমাণে হইত যে পার্দহকাসৃ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ 
হইয়া যাইত ।” কিন্তু এক জোড়া মাত্র চটিজৃতা নয়, হাপচটাঁ, চট্টশীবনামা, 
ও 'বিনামা প্রন্ীত আখ্যায় যে পাঁরমাণ জুতো রবান্দ্রনাথদের জন্য কেনা 
হয়েছে, তার হিসেব নিলে প্রশ্ন জাগতে পারে, যাঁদের বাইরের জগতে যাতায়াত 
অত্যন্ত সামাবম্ধ ছিল, তাঁরা এত জুতো নিয়ে কি করতেন-যার মধ্যে 
'ইংরাজের দোকান হতে কেনা জ্‌তোও ছিল ।" 

এই বলে প্রশান্তবাব্‌ ক্যাশ বই থেকে যে যে তাণরখে রবান্দ্রনাথের জন্য 
জৃতো কেনা হয়েছিল, সেই সেই তাঁরখগৃলো উল্লেখ করে গেছেন। এখানে 
প্রশান্তবাবুর লেখার িছুটা উদ্ধৃত করাঁছ-_ 

৪ ফাগুন ১. ৭৪:২৮ চৈত্র ১২৭৪, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭& এবং একই বছরে 
২০ আষাঢ় ( ইংরাজের দোকান হইতে ক্রয় হয় + ৪ শ্রাবণ (১৫ আযাঢ় আনা 
হয় ) ৯ শ্রাবণ ('বিনামা ক্রয় মায় বগলস ) ৬ আশ্বিন, ৩ পৌষ (মায় বগলস ) 
অন্যান্য বালকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জন্যেও জংতো কেনা হয়েছে।, 

রবান্দুনাথ “জীবনস্মত'তে তাঁর চটিজহতো পরার যে বর্ণনা দিয়েছেন, 
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তাতে বোঝা যাচ্ছে, হাঁর পায়ের তুলনায় জুতোটা বড় ছিল। পায়ের ঠিক 
সাপ মত কেনা হয় 'ন। 

“আমাদের চাটজুতা একজোড়া থাঁকত'-_-এই বলায় ক স্পম্ট বোবায় যে, 
'মান্ত এক জোড়াই জুতো ছিল 2 এমনো তো হতে পারে, স্কুল যাওয়ার জন্য 
বা আত্মশয় বাড়ি প্রীতি স্থানে যাওয়ার জন্য অন্য জৃতো ছিল; তবে বাড়তে 
বা বাঁড়র আশে পাশে যাতায়াতের জন্য বা সর্বক্ষণের বাবহারের জন্য এ এক 
জোড়া চট 'ছিল। 

যাই হোক, প্রশান্তবাব্‌ ক্যাশ বই থেকে রবান্দ্রনাথের জন্য জুতো কেনার 
যে হিসাব 'দয়েছেন, তাতে বাইরের জগতে যাতায়াত সীমাবদ্ধ কেন, হামেশাই 
যাতায়াত করলেও অত জুতো কারও জন্যই কখনই লাগতে পারে না। 

রবধন্দ্রনাথের কথামত শুধু একজোড়া চাট জুতো ই নয়, তাঁর জন্য প্রচুর 
জুতো কেনা হয়েছিল, এই হিসাব দোখয়ে প্রশান্তবাব্‌ প্রশ্ন তুলেছেন- তাঁরা 
এত জুতো নিয়ে কী করতেন 2 প্রশান্তবাবু শুধু প্রশ্নই তুলেছেন, কিন্তু 
প্রশ্নের সমাধানের কোন হীরঙ্গতই দেন ীন। 

একজন অত্যন্ত ডানাঁপটে বালকের জন্যও কখনই অত ঘন ঘন জুতোর 
'প্রয়োজন হয় না। আর রর্বান্দ্নাথের ক্ষেত্রে তো নয়ই । 

খাতায় জুতো কেনার 'হিসাবকে আমি ভুল বলাছ না। জুতো কেনাই 
হয়োছিল ধরলাম । িন্তু সে জুতো কি সবই রবীন্দ্রনাথ পরতেন? না 
মোজার প্রসঙ্গে যা বলোছ, এক্ষেত্রেও তাই হত? অর্থাৎ অন্যন্ত চালান হয়ে 
শযেত। 


আমার “রবীন্দ্রনাথের ছান্রজীবন” বই পড়ে তখন প্রবীণ অধ্যাপক, বহু 
গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ স্বপন বস্‌ আমাকে এই চিঠিটি 'লিখোঁছলেন-_ 
শ্রদ্ধাস্পদেষু ২৪:৭.৮৬ 

“রবীন্দ্রনাথের ছাল্রজশবন' পড়লাম । যেনঘ্ঠা নিয়ে আপাঁন সত্য উদং- 
ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন, আজকের 'দিনে তা বিরল । গবশেষ করে রবীন্দ্নাথের 
নিজের কথার গুরুত্ব না দিয়ে অন্য মত প্রাতিষ্ঠা করাটা যখন একটা ফ্যাসন 
হয়ে দাঁড়য়েছে, সেই সময় এই ধরণের একাঁট বইএর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল । 
আপান স্বেচ্ছায় যে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে বাঙালশ সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন 
হলেন। রবীন্দ্রনাথ বর্ণপাঁরচয় পড়ে ছিলেন কনা এই 'বষয়ে আপনার 
মতামত অত্যন্ত জোরালো এবং কোনো য্যান্ত 'দয়েই সেগীল খণ্ডন করা সম্ভব 
নয়। প্রলাপ সাগরের মতো অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ রচনা রবীন্দ্রনাথের 
কমল 'দয়ে বেরোনোর কথা 'চম্তা করাও অপরাধ ॥ কন্তু নামীদামণী ব্যান্তরা 
তাও যেখানে করছেন, সেখানে আপনার মতো নিষ্ঠাবান গবেষকের প্রাতরাদশ 
কণ্ঠের প্রয়োজন 'ছিল। সে দায়ত্ব পালনে আপনি কুশ্ঠিত হন 'ন। 
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আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। 
স্বপন বসু 

রবীন্দ্রনাথের “ছন্নপন্লাবলী' একটি আত খ্যাত বই। এ বই মৃতঃ 
পল্তুসমান্ট হলেও, এর আঁধকাংশ পরই রশীতমত সাহত্য-পযায়ি ভুত্ত। তাছাড়া 
এই বইয়ের চিঠিগৃি যে সময়ের মধ্যে লেখা, সেই ক' বছরে রবান্দ্রনাথ 
সম্পকে" এই বই থেকে নানা বিষয়ের এত বেশী খবর পাওয়া যায় যে, অন্য 
কোন বইয়ে তা আদৌ সম্ভব নয়। 

ছন্নপন্লাবলী এরপ প্রয়োজনীয় এবং গঃরুত্বপর্ণ গ্রন্থ হলেও এর 
সম্পাদকের 'কছুটা অবহেলা ও শ্রমাঁবমখতার ফলে এ সময়কার রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে আরও অনেক কথা অত্যন্ত পরিদ্কার ভাবে জানা গেল না। কারণ 
২৫২টি চিঠির এত বড় একটা মূল্যবান বইয়ে সম্পাদক একটা চিঠিরও 
মধ্যেকার বিষয়, স্থান বাব্যান্ত সম্বন্ধে কোথাও একট প্রসঙ্গ-কথা দেন নি। 
অথচ চিঠিগৃঁল ভাঙগভাবে বোঝার জন্য বহ্‌ ক্ষেত্রেই টীকা বা প্রসঙ্গ-কথার 
একান্তই প্রয়োজন । আজ সে সবকথা জানা একরপ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 

এমান শিলাইদহ, সাঞজাদপূর ও পাঁতসর--জামদারির এই তিন জায়গায় 
রবন্দ্ুনাথ কোন: কোন জলপথ ধরে যাতায়াত করতেন, 'ছন্বপল্লাবলণীর সম্পাদক" 
বইয়ে সেই জলপথের একটা মানচিত্র দিলেও ভাল করতেন। 

প্রমথনাথ বশী তাঁর “শলাইদহে রবীন্দ্ুনাথ' গ্রন্থে এবং শচীন্দ্রনাথ, 
আঁধকারণ তাঁর ণশলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটা করে ম্যাপ 
ধদয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের উভয়েরই এ দেওয়া ম্যাপ বেশ ন্রুটিপূর্ণ । যেমন, 
একটা উদ্বাহরণ 'দাচ্ছ--অনেকেই জানেন, এমন ফি রবীন্দ্রনাথ 'নজেও ছিন্র- 
পর্লাবলীর চিঠিতে পরিষ্কার বলে গেছেন-_নাগর নদীর তারে পাঁতসর ।. 
অথচ প্রমথবাব; ও শচখনবাব্‌ তাঁদের বইয়ের ম্যাপে পাঁতসরের আসল, 
অবস্থানের জায়গা থেকে বহ্‌ দূরে আন্লাই নদীর তণরে পাঁতসর অবাস্থিত বলে' 
দোঁখয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথ জলপথে কভাবে যাতায়াত করতেন, প্রমথবাব? তাঁর এ বইয়ে 
সে সম্বন্ধে একটু বলতে গিয়ে যা বলেছেন, তাও ভূল । 

1তাঁন লিখেছেন--ণশলাইদহ থেকে সাজাদপুর যাতায়াতের উপায় বধা- 
কালে নৌকা, শুকনোর সময়ে পালকণী, ঘোড়া কংবা হাত, পদব্রজ তো 
অবশ্যই আছে। পাঁতসরেও যাতায়াতের এঁ উপায় ॥ ( পৃঃ ১৭ )। 

ধবশাল পন্মার একপারে নদীয়া ( ধত“মানে কুষ্ঠিয়া ) জেলায় হ'ল শিলাইন' 
দহ, আর অপর পারে পদ্মা থেকে বহ? দূরে পাবনা জেলায় সাজাদপুর । 
পদ্মা কোনাঁদনই কখনও শুকোয় নি, জার হয়ত কখনো শুকোবেও না। তাই. 
শুকনোর দিনেও শিলাইদহ থেকে সাজাদপুর যাতায়াতে পদ্মা পার হতে 


নৌক্য লাগবেই । 
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তাছাড়া পন্মা পার হয়েও কেউই প্রমথবাবূর এই বর্ণনা অনুযায়ী 
ঘোড়া বা হাতশীতে করে সাজাদপুর যায় না। নদশ-নালা বহুল পাবনায় 
লেকে হাঁটা ছাড়া নদশ-নালার পথেই সাজাদপুর ধাতায়াত করে বেশী । এ 
ছাড়া সাজাদপুর থেকে ন' মাইল দরে উল্লাপাড়া রেল স্টেশনে নেমেও লোকে 
সাজাদপুর যায়। 

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে সাজাদপুরে যাওয়ার সময় গিজেদের পচ্মা 
বোটে করে দু'টি জলপথে যেতেন । এর একটি হ'ল-_শিলাইদহ থেকে পদ্মা 
পার হয়ে পাবনা শহয়ের কাছে ইছামতশ নদ ধরতেন এবং ইছামতশ ধরে 
যেতেন। ইছামতাঁ যেখানে হুড়া সাগরে পড়েছে, সেখানে গিয়ে তিনি হূড়া 
সাগ্গর ধরে বড়ল নদীতে যেতেন। কিছুটা গিয়ে বড়লের শাখা সোনাই নদশ 
দিয়ে রাউতাড়া পর্যন্ত যেতেন। সেখান থেকে পালকণতে সাজাদপুরে কাছা'রর 
কুঠি বাঁড়তে যেতেন। 

সোনাই বড়ল থেকে বোঁরয়ে, সাজাদপুরের পর্ব পাশ 'দিয়ে বয়ে আসা 
হুড়া সাগরে গিয়ে পড়েছে রাউতাড়ায় । এইখানে সাজাদপুরের ভিতর দিয়ে 
আসা কুৃঠি থালটাও এসে মিশেছে । কুঠি খাল সাজাদপুরের সাক মাইল 
উত্তর-পূর্বে হুড়া সাগর থেকে বোরয়ে সাজাদপরের ভিতরে ঠাকুরবাবৃদের 
কাছারির কুঠি বাঁড়র পাশ 'িয়ে বয়ে কিছ দূরে গিয়ে আবার হূড়া সাগরে 
পড়েছে। 

রবান্দ্রনাথ বষকালে বোটে কৃঠিখাল দিয়ে 'সধা কুঠিবাঁড়িতে ষেতেন। 

রবান্দ্রনাথের শিলাইদহ থেকে সাজাদপুর যাওয়ায় অপর পথটা ছিল-_ 
শিলাইদহ থেকে পদ্মা ধরে গোয়ালন্দে যেতেন। তারপর তান যমুনা ধনে 
হুড়া সাগরে গিয়ে পড়তেন। হুড়া সাগর 'দয়ে গিয়ে সাজাদপুরে গোপাল 
সাহার ঘাটে নামতেন। সেখান থেকে পালকণতে কুঠিবাঁড়তে যেতেন। 
বযাকাল ছাড়া অন্য সময়ে এই পথেই যাতায়াত করতেন। বরাকালেও 
কাব কখন কখন ইছামতাঁ এবং হূড়া সাগর ধরেও গোপাল সাহার ঘাটে 
যেতেন । 

বড়ল হুড়া সাগরে গিয়ে পড়েছে । তাই রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর থেকে 
পাঁতপর যেতে হলে হুড়া সাগর 'দয়ে অথবা সোনাই দিয়ে এসে বড়ল 
ধরতেন। চলন বিলের কাছে আন্লাই এসে বড়লের সঙ্গে মিশেছে । কবি এখান 
থেকে আল্লাই নদী ধরে নাগর নদশতে যেতেন। এই নাগরের তারেই হ'ল 
পাঁতসর। 

আমার এই বইয়ে অনেক অনুসম্ধান করে ছিম্নপল্লাবলীতে উল্লেখিত কিছু 
ব্য ও ঘটনার কথা যেমন বলোছি, তেমাঁন বহ: পাঁরশগ্রমে রবন্দ্রনাথের শিলাই- 
দহ, সাজাদপুর ও পাঁতসর ভ্রমণের একটা মানচিন্ত্ও যতটা পেরোছ তোয় করে, 
দয়েছি। এই মানচিত্র তৌরর ব্যাপারে সাজাদপরের প্রবীণ সাহাতিক 
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নরেশচন্দ্র চক্ষবতর্শ এবং সাজাদপৃর কলেজের ভাইসাপ্রাম্সপ্যাল জনাব 
নুরুল ইসলামের কাছে কিছু: কিছু সাহাব্য পেয়োছ। 

দেশ বিভাগের পর নরেশবাবু সাজাদপুর ছেড়ে জলপাইগহাড় জেলার 
আলিপরদুয়ারে এসে বাস করেন। 

সাজাদপুর কাছা'র বাড়তে রাক্ষত রবীন্দ্রনাথের জাঁমদার সংক্রান্ত একি 
অডাঁর বুক বা হুকুমনামা বইয়ের কিছু নকল নরেশবাবু আমাকে 'দিয়েছেন। 
সেগুলো পড়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থের এবং 'ছন্ন- 
পল্লাবলশর সম্পাদকেরও কয়েক জায়গায় ভূল আছে বলে মনে কবেছি এবং সে 
ণনয়ে আলোচনা করোছি+ এ ছাড়া ছন্নপন্লাবলী পড়ে অনেক দিন আগেই 
যেগুলোকে সম্পাদকের ভূল বলে মনে করেছিলাম, সেগুলো 'নয়েও এখন এ 
বইয়ে আলোচনা করেছি। আমার এই আলোচনাকে কেউ ভুল বলে প্রমাণ 
করতে পারলে, আম 'নশ্চয়ই তা সংশোধন করে নেব। কারণ, রবান্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে সত্য প্রচারিত হোক, এইটাই আম চাই । 


আমার “রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপন্লাবলশ? বই পড়ে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা 
শবভাগের খ্যাতনামা প্রবীণ অধ্যাপক, বহু মূল্যবান গ্রন্ধের প্রণেতা ডঃ 
আহমদ শরীফ এক চিঠিতে আমাকে লিখোছিলেন-- 

"এ বইয়ের পাতায় পাতায় আপনার কৌতূহল, সক্ষমদ্ীষ্ট, অধ্যবসায়, 
তথ্য ও সত্য নির্পণের যান্ত বাঁদ্ধ আমাকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করেছে । আপনার 
শ্রমসাধ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে ছিন্নপত্রাবলশর স্থান, কাল ও প্রসঙ্গগত 


প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা সুষ্ঠু হবে ।” 


১৩৯১ সালের পূজা সংখ্যা “দেশ" পাত্রকায় আমার “রবীন্দ্রনাথের টুকরো 
কাঁবত।' নামে একি রচনা প্রকাশিত হয় । এতে “স্ফ্ীলঙ্গ'র কাঁবতার জাতীয় 
বহু কাঁবতা দিই এবং স্ফুলিঙ্গর কয়েকটি কাঁবতা নিয়েও আলোচনা কাঁর। 
আমার এ লেখা পড়ে হাওড়ার বোটানিক্যাল গাে'ন অণ্চলের কলেজ ঘাট রোড 
থেকে কাব অমূল্যভূষণ পাল এক চিঠিতে আমাকে 'লিখোছিলেন-__ 

'স্ফলঙ্গ আমার খুব রয় বই । রবীন্দ্রনাথের দু-পাতা ইংরোজ-বাংলা 
হাতের লেখার জন্যই নয়, হালকা চালে ডায়রতে, খাতায় অটোগ্রাফের সঙ্গে 
ফাউ 'হসেবে দু-এক লাইন লিখতে গিয়েও হঠাং হঠাৎ কত গভপরে ডুব দিয়ে 
অরূপ রতন তুলে এনেছেন। আপনি আবার তার মধ্যে ডুব দিয়ে কত অজানা 
অচেনা এ*বয* আবিষ্কার করলেন। আপনার গবেষণাদি বিশেষ ভাল লাগার 
আর একটা কারণ হলো, এতে ধাণ্ডিত্যের ভাবটা মালুম হয় না। সবই যেন 
প্রাণের আনন্দে বলে চলেছেন পাঠকদের মুখোমুখি বসে ।, 

স্ফনীলঙ্গ গ্রন্থ গভীরে ডুব দিয়ে কত অরূপ রতন তুলে আমার জন্যই নয়, 
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রবীন্দ্রনাথের জীবন রচনা ইত্যাদর জন্যও এ গ্রন্থের মূল্য অসীম । 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় প্রতোকাঁট বাণগ আশশবাণিধ প্রভভীততে হ্ছান কাল অর্থাৎ 
কোথায় বসে কোন্‌ তারখে 'লখোছলেন, সে সব 'দয়ে 'ছিলেন। এতে 
পাঁরঙ্কার বোঝা বায় কাব কবে কোথায় ছিলেন। কেউ কোন দিন যাঁদ এই 
বিশবকাঁবর জবনের 'দিনপঞ্জণ লিখতে যান, তখন তো তাঁর কাছে এই সন 
তারথ একান্তই প্রয়োজন । 
কল্তু বি*বভারতণর প্রকাশিত স্ফৃলিঙ্গ বইয়ে মানত দু একটা বাদে সমস্ত, 
কাঁধতা থেকেই তারিখ তুলে দেওয়া হয়েছে, আর স্থানের নাম তো কোনটাতেই 
নেই। 
স্ফুলঙ্গের বহু মূল কবিতায় প্রথমেই লেখা ছিল কল্যাণীয়েষ অথবা, 
কল্যাণীয়াসু । এখন বইয়ে এগুলো তুলে দেওয়ায় কোন কাঁবতা পুরুষকে, 
আর কোন কাঁবতা নারীকে লিখে দেওয়া তা বোঝা যায় না। 
আবার কোন কোন কাঁবতায় এসব না 'দিয়ে যাঁকে 'লিখে 'দচ্ছেন, বা যাঁর 
প্রসঙ্গে লিখছেন প্রথমেই তাঁর নাম দিয়ে, পরে কবিতাটা লিখেছেন । যেমন-__ 
গগনেন্দ্ 
রেখার রঙের তর হতে তারে 
ফিরোছিল তব মন 
রূপের গভারে হয়োছিল নিগমন। 
গেল চাল তব জীবনের তরী 
রেখার সীমার পার 
অরূপ ছবির রহস্য মাঝে 
অমল শধ্ভ্রতার । 
এই কাঁবতাঁট স্ফঁলঙ্গ ৩য় সংস্করণে ৩৪৬ সংখ্যক কাবতা। কিন্তু" 
প্রথম পধান্ত সম্বোধনের “গগনেন্দ্র তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন এই 
কাঁবতা যে কাকে 'নয়ে লেখা “দ্ফুলিঙ্গ' বই পড়ে তা আর বোঝা যাবে না। 


স্ফদীলঙ্গ' ৩য় সংস্করণ বইটি শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সংকলন 
সহযোগিতায় সম্পাদনা করেছেন--কানাই সামন্ত। স্ফৃলিঙ্গ ১ম ও ২য় 
সংস্করণে এক তো অঙ্গ কয়েকটা বাদে কবিতাগালর পাঁরচাঁত দেওয়া ছিলই 
না। এখন ৩য় সংস্করণে দেখাছ, আগের সংস্করণে দেওয়া কয়েকটা পারাঁচাত 
অহেতুক তুলে দেওয়া হয়েছে । যেমন-_-দুটা নজীর দেখাঁচ্ছি-- 
১, আকাশে ছড়ায়ে বাণী 
অজ্ঞানার বাঁশ ঘাজে বাঁঝ, 
শুনিতে না পায় জন্তু, 
মানষ চলেছে সুর খাজ । 
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কাঁবতাটি সম্বন্ধে ১ম সংস্করণ স্ফহালঙ্গে লেখা হয়েছিল--কাবিতাট' কাঁবর 
আঁগকত একখান চিত্রের পারচয় । 


২. প্রেমের আনন্দ থাকে 
শুধু স্বজ্পক্ষণ 
প্রেমের বেদনা থাকে 
সমন্ত জীবন । 
১ম সংস্করণ স্ফাঁলঙ্গে এই কাঁবতার পারীচাতি হিসাবে লেখা হয়েছিল-_ 
“একটি ফরাসাঁ কাঁবতার অনুবাদ 1” 
ফরাসণী কাঁবতার এই অন,বাদাঁট নয়ে 'রাঁবচ্ছাব" গ্রন্থের লেখক প্রভাত- 
চন্দ্র গৃপ্তর সঙ্গে একাঁদন আমার কথা হচ্ছিল । তখন 1৩ঙনি বললেন-_ 
১৯৩৬ সাল হবে। আমি তখন শান্তানকেতনে কলেজ বিভাগে 
অধ্যাপনা করাছ । 
শাঁন্তীনকেতনে রবান্দ্রনাথদের একটা পাঁরবারক খাতা আছে । তাতে 
রবীন্দ্রনাথের, রনীন্দ্রনাথের দাদাদের এবং আরও কারও কারও নানা রকমের 
ছোট বড় লেখা আছে । একদিন এ খাতাখানা দেখাঁছলাম । দোঁখ, এক 
জায়গায় কার যেন লেখা একটা ফরাসী কবিতা, আর তার সঙ্গে এ কবিতার 
ইংরাঁজ অনুবাদ-_ 
1/05€75 10169,51076 19,905 01015 2, 1270161]1 
14055 50110%/ 19,565 2.9 10170 2.9 1116. 
এটা দেখে আম গুরুদেবকে (রবীন্দ্রনাথকে ) বাঁলঃ এটার একটা বাংলা 
অনুবাদ করে দিতে । আমার কথায় গুরুদেব ইংরাঁজটা দেখে তখন সঙ্গে 
সঙ্গেই কাঁবতায় বাংলায় অনুবাদ করে কাগজটা আমার হাতে ঈদিলেন। ১৩৪১ 
সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে আমার যে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত 
লেখন, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে এ ফরাসী কাঁবতার বাংলা অনবাদাঁট 
গদয়ে ছলাম । 


স্ফুলিঙ্গ-র কবিতার যদি পাঁরচিতি দেওয়া হ'ত, তাহলে কবিতাগুলো 
বোঝার খুব সহবধা হ'ত । যেমন- একটা উদাহরণ দিই । স্ফহালঙ্গ বইয়ে 
একটা কাঁবতা আছে-_- 
আম আত পুরাতন 
এ খাতা হালের 
হিসাব রাখতে চাহে 
নূতন কালের । 
এই কাঁবতায় এরপর আরও ৮পধান্ত আছে। 
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এই কাঁবতার ইতিহাস যা জেনোছ, তা হ'ল-_ 
রমাপ্রসাদ দত্ত নামে সাহত্য-রাঁসক এক ব্যান্ত ধবাভন্ন সাহাত্যকের রচনা 


শনয়ে একবার ১লা বৈশাখ তারখে একটা বৈশাখশী-সংকলন পন্রিকা বার করে- 
1ছলেন। 'তাঁন পান্নকার নাম 'দয়ে ছিলেন “হালখাতা” । হালখাতা বেরোবার 
ণকছৃদন আগে রমাপ্রসাদবাব তাঁর হালখাতা'র জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে 
একাঁট কাঁবতা চাইতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ তখন এই কবিতাটি লিখে 'দয়োছলেন । 

এই ইতিহাসটা জানায় কাঁবতার মধ্যেকাব “এ খাতা হালের” কথাটার অর্থ 
পারিহ্কার বোঝা গেল । 


রবীন্দ্রনাথের মূল হপ্তাক্ষরে লেখা কাঁবতা ভাবে একটু আধটহ বিকৃত 
হয়ে স্ফৃলিঙ্গ বইয়ে ছাপা হয়েছে, এখানে তার দুটা উদাহরণ 'দিচ্ছি। 
১৩৫৪ সালের ২৬শে বৈশাখ সংখ্যা “দেশ' পন্রিকায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে 
ছাপা হয়েছিল-_ 
১. তরঙ্গের বাণী সিন্ধু চাহে বুঝাবারে 
ফেনায় কেবাঁল লেখে মুছে বারে বারে । 
কাঁবতাট কাকে লিখে দেওয়া, বা কাব সৌজন্যে প্রাপ্ত এ সম্বন্ধে কোন 
কথাই “দশ'য়ে লেখা নেই । 
এই কাঁবিতাঁট ি*বভারতীণ প্রকাশিত রবীশ্দ্র-রচনাবলঈর অন্তর্গত স্ফিুলিঙ্গ 
বইয়ে এবং পাশ্চমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত দু বারেরই রবীন্দ্র-রচনাবলশর মন্তর্গত 
্ফ£ীলঙ্গতৈ আর মূল স্ফহীলঙ্গ বইযেও ছাপা হয়েছে এইভাবে-- 
তরঙ্গের বাণী 'ীসন্ধু 
চাহে বুঝাবারে। 
ফেনায়ে কেবাঁল লেখে 
মুছে বারে বারে । 
দেখা যাচ্ছে, “দেশ'য়ে কাঁবর হন্তাক্ষরের প্রাতালাঁপতে রয়েছে “ফেনায়” ?কল্তু 
স্ফুলিঙ্গ বইয়ে ছাপা হয়েছে_-'ফেনায়ে”। আমার মনে হয়, এখানে 
রবীন্দ্রনাথের জের হাতের লেখা “ফেনায়” কথাটাই ঠিক। 'ফেনায়ে” কথাটা ঠিক 
নয়। ভুল করে 'য়'তে একটা “ বসানো হয়েছে । 


২. আপা-যাওয়ার পথ চলেছে 
উদয় হতে অন্তাচলে, 
কেদে হেসে নানান: বেশে 
পাথক চলে দলে দলে । 
নামের চিহু রাখিতে চায় 
এই ধরণীর ধূলা জুড়ে, 
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দিন না যেতেই রেখা তাহার 
ধূলার সাথেই যায় যে উড়ে। 

এই কবিতাঁট ১০৫০ সালের শারদীয়া “দেশ” পা্রীকায় রবান্দ্রনাথের 
[নিজের হস্তাক্মরেই মাদ্রত হয়োছল। দেশ-সম্পাদক কাঁবতাগট ছেপে শেষে 
লিখে ছিলেন-_শ্রীঅশোকা রাষের অটোগ্রাফ খাতা হইতে উদ্ধৃত ।, 

এই কাঁবতাট দেখাছ, স্ফীলঙ্গ বইয়েও আছে। স্ফ্ালঙ্গ বইয়ের শেষে, 
যাঁদের কাছ থেকে বইয়ের কাঁবতা পাওয়া গেছে বলে যে ক'জনের নাম আছে, 
সেই নামের তালিকায় অশোকা রায়ের নামও আছে । অতএব এখন বলা যেতে 
পারে, স্ফ]ীলঙ্গ-সম্পাদক এই কাবিতাঁট অশোকা রায়ের অটোগ্রাফ খাতা থেকেই 
নিয়েছেন । 

কিন্তু এ অটোগ্রাফের খাতার কবিতাই স্ফরীলঙ্গ বইয়ে ছাপা হয়েছে একটু 
অন্যভাবে । যেমন-_কাঁবতাব &ম লাইনেব চিহু শব্দটা রবীন্দ্রনাথ গলখোছলেন 
হ-য়ে ণ? দিয়ে ছাপা হয়েছে হ-য়ে না? দিয়ে । ৬ষ্ঠ ও ৮ম লাইনে রবীন্দ্র- 
নাথের লেখা “ধুলা” বানানকে বইয়ে কবা হয়েছে ধুলা । এগুলো তেমন 
কিছুই নয়। কন্তু কাবতার শেষ লাইনের “সাথেই” শব্দটাকে বইয়ে করা 
হয়েছে সাথে" । আমার মনে হয়, এখানে “সাথেই” কথাটা ঠিক। ভুল করে 
এই শব্দের শেষের ই+টা তুলে দেওয়া হয়েছে। 

এই দুটা কাঁবতা 'িনয়েও আম ১৩৯১ সালের “দেশ' শারদীয় সংখ্যায় 
প্রকাঁশত আমার “রবীন্দ্রনাথের টুকরো কবিতা” প্রবন্ধে আলোচনা করোছ। 


স্ফ:লঙ্গ” ৩য় সংস্করণ গ্রন্থের ১৬১ সংখ্যক কাঁবতাটি ২০ লাইনের একটি 
কাঁবতা । এর প্রথম ৪ লাইন হ*ল-_ 
তোমার আমার মাঝে ঘন হল কাঁটার বেড়া এ 
কখন: সহসা রাতারাত-_ 
স্বদেশের অশ্রহজলে তারেই 'কি তু'লিবে বাড়ায়ে 
ওরে মন, ওরে আত্মঘাতী ! 


রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ তাঁর এই জাতনঁয় কবিতায় যেমন লেখার তারিখ, 
যেখানে অবস্থান কালে লিখছেন সেখানকার উল্লেখ করে, কাঁবতার শেষে 'নজের 
নাম সই করতেন, এই কাঁবতার ক্ষেত্রেও তাই করোছিলেন। 

স্ফুলিঙ্গ ৩য় সংস্করণ গ্রন্থে এই কাঁবতাঁট ছেপে শেষে লেখা হয়েছে-_ 
শান্তিনকেতন 
১৩ফাঙ্গুন ১৩৪৩ 


এই স্ফুলঙ্গ বইয়ের শেষে বইয়ের খুবই অল্প যে কয়েকটা মাত্র কবিতার 
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প্রসঙ্গ-কথা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এই ১৬১ সংখ্যক কাঁবতাটিরও প্রসঙ্গ-কথা 
আছে। তাতে লেখা হয়েছে- 

মুসলিম স্টুডেন্টস: ফেডারেশন”এর ভাম্যম্যান দল ২১ ফাল্গুন ১৩৪৩ 
তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসলে রবীন্দ্রনাথ সাদরে তাহাদের গ্রহণ 
করেন। আর এই কাবতায় আপনার অকৃত্রিম উদবেগ ও মনোবেদনা আর 
1হতৈধণা প্রকাশ করেন । দ্রষ্টব্য ১৩৮৩ চৈন্নের বুলবহল পন্লিকা ।, 

এঁ সংখ্যা বিলবুৃল+ পাঁন্রকা কোথাও পেলাম না। তবে এ সম্পকে 
চট্টগ্রাম 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের উপাচার্য আবুল ফজল সাহেবের একটা লেখা পেলাম । 
গতাঁন তাঁর “রবীন্দ্ু-প্রসঙ্গ' বইয়ে “রবীন্দ্রনাথ ও মুসালম সমাজ, প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে 
লিখেছেন-_ 

১৯৩৭ সালের ৬ই মাচ“মহসালম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের একাঁট ভ্রাম্যমান 
দল শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই অসনস্থ। 
তা সর্তেও ছান্রেরা খন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল, তান তাদের যে 
কাঁবতাটি তখন লিখে উপহার দিয়েছিলেন তার অংশ বশেষ উদ্ধত হ'ল-_ 

আগার আত্মার মাঝে ঘন হলো কাঁটার বেড়া এ 
কখন সহসা রাতারাত 

স্বদেশের অশ্রবজলে তারেই কি তু'লিব বাড়ায়ে 
ওরে মূ, ওরে আত্মঘাতী | 

ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামশী 
ঈশবরের কর অপমান 

আ'ওনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আব আম 
পূজা করি কোন: শয়তান ! 

ও কাঁটা দাঁলতে গেলে দৃই দিকে ধর্ম-ধহভশীদলে 
ধিক্কারবে । তাহে ভয় নাই, 

এ পাপ আড়ালখানা উপাঁড় ফোঁলব ধৃিতলে 
মানব আমরা দোঁহে ভাই 1৮ 


আবুল ফজল সাহেবের উদ্ধৃতিতে দেখছি -এই কবিতার প্রথম পধাস্ত-_ 
“আমার আত্মার মাঝে ঘন হলো কাঁটার বেড়া এ” । 'কন্তু স্ফুলিঙ্গ বইয়ে এই 
কাঁবতার প্রথম পধীন্ত তোমার আমার মাঝে ঘন হ'ল কাঁটার বেড়া এ। আবুল 
ফজল সাহেবের উদ্ধৃত কাঁবতার ৩য় পধীন্ত-_- স্বদেশের অশ্রযজলে তারেই কি 
তু'লিব বাড়ায়ে* স্ফ:লঙ্গ বইয়ে “তুলিব বাড়ায়ে'র জায়গায় আছে "তুলিবে 


বাড়ায়ে' ৷ 
আর দশম পধান্ত--ধক্কারবে । তাহে ভয় নাই” স্ফীলঙ্গ বইয়ে গধক্কাণরবে- 


এর পর দাঁড় নেই । 
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এখানে আমার মনে হয়, আবুল ফজল সাহেব মৃসলমান ছন্দের লিখে 
দেওয়া রবান্দ্রনাথের যে কাবতা উদ্ধৃত করেছেন, সেইটাই ঠিক। 

স্ফ:ীলঙ্গের এই কাঁবতা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কখন কখন 
যেমন কবিতা লিখে দিয়ে নকল রাখার সময় একটু আধটু বদলে গলখতেন, 
এখানেও হয়ত তেমানি প্রথম পণীন্ততে আমার আত্মার মাঝেকে করোছিলেন 
তোমার আমার মাঝে । আর ৩য় পধান্তর “তারেই কি তুলিব' কে করোছিলেন 
“তারেই কি তুলিবে? । 


স্ফালঙ্গ বইয়ে এই কাঁবতার দশম পধীন্ততে পধকবারিবে'র পর দাঁড় নেই। 
দাঁড় থাকা স্বাভাবক। 


এবার আর একটা কথা--স্ফুিঙ্গ-সম্পাদক কাঁবতা ছেপে কাঁবতা লেখার 
তাঁরথ 'দয়েছেন ১৩ ফাল্গুন ১৩৪৩ । আর তিন এই কবিতার প্রসঙ্গ-কথায় 
লখেছেন_-২১ ফাল্গুন ১৩৪৩ ওাঁরখে মুসালম ছাত্রদল শান্তানকেতনে 
এসোছিলেন। 

ছাত্রদল এলে তাদের সাদরে গ্রহণ করে এই কাবিতায় যাঁদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
মনোবেদনা ইত্যাঁদ প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে কাবিতা লেখার তারিখ কখনই 
১৩ই ফাল্গুন হতে পারে না। 

এ সম্পকে আবুল ফজল সাহেবের লেখার তারখটাই ঠিক বলে মনে 
কার। 'তাঁন 'লখেছেন--১৯৩৭ সালের ৬ই মাচ ছাত্রদল শান্তাঁনকেতনে 
গয়ে ছিল । 

১৯৩৭ সালের ৬ই মাচ ছিল ১৩৪৩ সালের ২২শে ফাল্গুন । ১৩ই 
ফাল্গুন ছল ২৫শে ফেররয়াঁর । 

৬ই মার্চ বা ২২শে ফাল্গুন যাঁদ ছাত্রদল যান, তাহলে পরাঁদন ৭ই মার্চ 
বা ২৩শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লিখে দিতে পারেন। মনে হয় 
স্ফুলিঙ্গ বইয়ে ষে ১৩ ফাল্গুন আছে, ওটা ছাপার ভূলে ২৩এর জায়গায় ১৩ 
হয়েছে । ১৩ রবীন্দ্রনাথের লেখা তারিখ নয়। 


রবীন্দ্র ভবনের 'রবীন্দ্রবীক্ষা” চতুদর্শ সংকলন গ্রন্থে ৫৯ সংখ্যক কবিতাটি 
পাঁরচিতি সহ ছাপা হয়েছে এইভাবে-_ 
ভোরের বেলায় যে জন পাঠালে রাঁঙন মেঘের পাত 
আজ সে ?ক সাড়া দিয়েছে তোমায় শুভ্র আলোর সাথী । 
শান্তিনিকেতন, অগম্ট ১৯৩৮ 
ডাঃ 'দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈন্লের মেয়ে বাবলিকে। 


দবজেনবাবুর কন্যা বাবলি দেবীকে আমি ভাল ভাবেই 'চান। 'ববাহত 
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জীবনের পদবাঁ সহ তাঁর ভাল নাম মীরা চৌধুরী । আম জান রবীন্দ্রনাথ 
তাঁকে অন্য কাঁবতা 'লখে 'দিয়োছলেন। সে কাঁবতা ধিশ্বভারতণীর “স্ফহালঙ্গ? 
৩য় সংস্করণ গ্রন্থেও নেই । 

আমি একাঁদন “রবীন্দ্রবীক্ষা'র এই কাঁবতা'টির কথা মশীরা দেবীকে জিজ্ঞাসা 
করলে তান বললেন, ও কাঁবতা রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখে দেন ীন। 

আ'ণম বললাম--আপান এ কথা একটা কাগজে লিখে দিন ।-1তাঁন আমার 
কথায় 'লখেও দিলেন। 

মরা দেবীর কাছ থেকে চলে আসার ২/৩ পরেই তাঁর একটা চিঠি পাই। 
তাতে তান লেখেন- প্রশান্ত মহলানবীশের এক বোনের নাম বাব্াল। 'তাঁন 
এতিহাণসক স:হশোভন সরকারের স্ত্রী । তাঁর ভাল নাম রেবা সরকার । 

রবান্দ্রবীক্ষা ১৪শ সংকলনের &৮ সংখ্যক কাঁবতাটি এইভাবে ছাপা হয়েছে_ 

ভুবন হবে নিত্য মধুর 
জশবন হবে ভালো 
মনের মধ্যে জহালাই যাঁদ 
ভালোবাসার আলো । 

১৬ আশ্িবন ১৩২৮ 

বাবাল। রেখা সরকার 

আম জান রবখন্দ্রনাথ এই কাঁবতা'টি সশোভনবাবুব স্তর এ বাবাল বা 
রেবা সরকারকে লিখে দিয়েছিলেন । কন্তু সংকলন গ্রন্থে ভুল করে রেবার 
জায়গায় ছাপা হয়েছে রেখা । 


খান বাহাদহর কাজী ইমদাদুল হ'ক [ব.ট-র লেখা একাঁট বই “প্রবন্ধ মালা- 
১ম ভাগ'। এই বহাঁটর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে । 

এই বই প্রকাশত হ'লে তখন ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ ( ইংরাজ ১৯৩৫ 
সালে ) মাসের প্রবাসণ পাল্রিকায় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইয়ের ভাষা 
1নয়ে একটা প্রবন্ধ লেখেন । রমেশবাবু তাঁর প্রবন্ধের নাম দেন-_-ঢাকা 
প্রবোঁশকা পরাঁক্ষার একখান বাংলা পাঠ্য পহন্তক? । 

এই নাম 'দয়েও রমেশবাবু “পাঠ্যপুন্তক এর গায়ে * তারকা চিহ্ন দিয়ে 
পাদটশীকায় লেখেন--পন্তকখাঁন যে প্রবৌশকার পাঠ্য তাহা উহাতে লেখা নাই, 
আম বিশ্বন্ত সূত্রে শানয়াছি মাত্র ॥ যাঁদ আমার সংবাদ সত্য নাও হয়, 
তথা"প প্রবন্ধের বন্তব্য অসঙ্গত হইবে না। 

প্রবন্ধে রমেশবাবুর বন্তব্য 'ছিল-_-এঁ বই যখন 'হন্দু-মহসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের ছান্রই পড়বে, তখন খান বাহাদ-র প্রচলিত ভাষার বদলে ইচ্ছা 
করেই বেশ কিছু আরাঁব, ফারাঁস অথাঁং মুসলমানি শব্দ তাঁর লেখায় 
ব্যবহার করেছেন । রমেশবাবু দোঁথয়েছেন-_খান বাহাদুর পিতা-র জায়গায় 


৩১০ 


বাবজান, মৃত্যুর জায়গায় এন্তেকাল, আ'তথেয়তা-র জায়গায় মেহমান, 
স্বপ্ন-র জায়গায় খোয়াব ইত্যাঁদ লিখেছেন । 
রমেশবাবূর এ প্রবন্ধ পড়ে তখন রবীন্দ্রনাথ দৃজন 'শাক্ষত মুসলমানকে 
তাঁর আগের লেখা দুটি চিঠি প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠয়ে ছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি পৌষ (১৩৪২ ) মাসের প্রবাসীতে এই ভাবে ছাপা 
হয়ৌোছল-_ 
ভাষা শিক্ষার সাম্প্রদায়কতা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গত অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে (১৩৪২ ) ভাষা শিক্ষার সাম্প্রদায়কতা-মূলক 
একটি প্রবন্ধ পড়ে মনে হ'ল নন াখত পত্র দুখাঁন সময়োপযোগী । তাই 
প্রবাসতে পাঠানো গেল । 
এম. এ. আজানকে লাখত। 
সবিনয় নিবেদন, 
সব প্রথমে বলে রাখ আমার স্বভাবে ও ব্যবহারে হিন্দু- 
মুসলমানে দ্বন্দহ নেই 1.৮ ভবদীয় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব? 


চট্টগ্রাম বিশবাঁবদ্যালয়ের বাংলা ভাগের অধ্যাপক ডঃ ভুইয়া ইকবালের 
রবীন্দ্রনাথের একগচ্ছে পত্র” নামে একটা বই আছে। এই বইয়ে ডঃ ইকবাল 
কেবল মুসলমানদিগকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠগঠীলই দিয়েছেন । ডঃ ইকবাল 
তাঁর বইয়ে প্রবাসশতে প্রকাঁশত এম. এ. আজানকে লেখা চিঠ'টি উদ্ধৃত করে 
গলখেছেন-_এম. এ. আজানের কোন পাঁরচয় জানতে পার নি। ১১ চৈত্র 
১৩৪০ তাঁরখে লেখা এই চিঠির “সাঁবনয় নবেদন” সম্বোধন দেখে অনুমান 
করা যায়, পত্র প্রাপকের সঙ্গে কাবর পাঁরচয় ছল না। সম্ভবতঃ বাংলায় আরবি, 
ফারাঁস, উদর শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে এম. এ. আজান কবিকে কোন চিঠি 'লিখে- 
গছলেন। রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে এই চিঠি লিখে ছিলেন বলে অনুমান করি। 

এই চিঠি পাশ্চমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-জন্ম শত বাক সংস্করণেও 
পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে ।” 

এম. এ. আজম নামে এক ভদ্রলোকের ছটা পাঁরচয় আম 
জানি। ইনি ১১৩৩ সালে যখন আলিলগড় বিশ্বাবদ্যালয়ের ছান্ন তখন আঁলি- 
গড়ের প্রবাসী বাঙালীরা “বরের মায়া” নামে একটা পন্লিকা বার করবেন স্থির 
করেছিলেন। ইনি তথন এদের এ পান্রকার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা 
লেখা চেয়ে 'ছিলেন। 

পরে আবার এই এম. এ. আজম যখন বি. এস. সি (ক্যাল ) এম. এস-স 
( আলগড় ) সাহিত্য-বশারদ তখন তাঁর বিবাহের পূব 'তাঁন এবং তাঁর 
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ভাবা স্বরী রওশন আরা রবান্দ্রনাথের আশশবাণী চেয়ে একটা চিঠি লিখে” 
ছিলেন। 

এম. এ, আজমের দ্‌টা চিঠিই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনে আছে। 

প্রবাসীতে এবং ভুইয়া ইকবালের বইয়ে এম. এ. আজান দেখে আমার মনে 
হয়েছিল, এই এম. এ. আজম-কে ভুল করে এম. এ. আজান লেখা হয় নি তো ? 

পরে আবুল ফজল সাহেবের “রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ* বইয়ের অন্তর্গত তাঁর “রবীন্দ্র- 
নাথ ও মৃসাঁলম সমাজ" প্রবন্ধে দেখলাম তানি লিখেছেন-_ 

“১৩৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ এক পন্লের জবাবে জনাব এম. এ. আজমকে 'লথে 
ছিলেন £ সব প্রথমে বলে রাখি, আমার স্বভাবে ও ব্যবহারে 'হিন্দ_-মুসলমানে 
দ্বন্দ নেই 1*** 

আবুল ফজল সাহেবের এই রবীন্দ্রনাথ ও মৃসালম সমাজ? খুব খেটে 
লেখা একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধে তিনি কবে কোথায় কোন: 
নামজাদা মুসলমানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পাঁরচয় ইত্যাঁদ হয়েছিল, তার 
বস্তৃত বিবরণ আছে । 

প্রবাসী ও ভূঁইয়া ইকবালের বইয়ে “আজান” দেখে যে সন্দেহ হয়োঁছল, 
আজম” আজান হয়ান তো» এখন আবুৃল ফজল সাহেবের লেখাটা পড়ে 
সন্দেহ অনেকটা দূর হ'ল । এবং মনে হচ্ছে, প্রবাসশতে রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি 
পাঠাবার সময় চিঠির নকল-কারক ভুল করে আজমকে আঙ্ান লিখে ছিলেন । 
এম. এ. আজম আণলগড় বিশ্বাঁবদ্যালয়ে এম. এস-াস পড়ার সময় তাঁদের 
“ঘরের মায়া” কাগজের জন্য লেখা চেয়ে রবীশ্দ্রনাথকে এই চিঠিটি 'লখোঁছিলেন। 
কাঁবগুর, 

এখানে আমরা প্রবাসী বাঙাল হন্দহ-মহসলমান একটা দুঃসাহসের সংকল্প 
করোছি। একটা ছোটখাটো রকমের শ্রৈমাঁসিক পাঁত্রকা বের করব । ঘরের 
মায়া” মাম ঠিক করোছ। তুম তোমার আশীষ পাঠও । 

ক্ষুদ্র আঁকণৎ বলে হেলা করলে তোমায় আঁভশাপ দেব কিন্তু । ইতি-_ 

মুক্ধমৃঢ 
এম. এ. আজম 


€ 


এখন একটা প্রশ্ন-__ 

এই আজম সাহেবই যাঁদ কিছহদিন পরে আবার ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে 
চি লেখেন (কি লিখে ছিলেন জান না ), তারই উত্তরে কি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 
“সবিনয় নিবেদন? সম্বোধনে 'িখোঁছলেন ? 

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও তবৃও এম. এ. আজমের সপক্ষে আবুল 
ফজল সাহেবের কথা একেবারে অস্বীকার করা যাবে কি? 

আজম সাহেব লেখক ছিলেন জান, মাসিক মোহম্মদীতে তাঁর লেখা 
প্রকাশিত হ'ত। 
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শরৎচচ্দ্র 
তথ্য সংগ্রহ-_ 

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কেন লিখতে আরম্ভ কার, সেকথা আগে আমার এই 
বইএর প্রথম দিকে "শরৎচন্দ্র প্রবন্ধে বলেছি । 

এ পযন্ত আম শরৎচন্দ্র সম্পকে শরৎচন্দ্রের চিঠিপন্ন, শরৎচন্দ্রের 
বৈঠক গপ, শবংচন্দ্রের হাসা-পারহাস, শরৎচন্দ্রের প্রণয় কাহিনী, বাঁওকমচন্দ্ 
ও শরৎচন্দ্র, রবান্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড (জীবনী 
ইত্যাদি, প্রত্যেকটি খণ্ডই প্রায় ৬৭ শ" পাতার বই ), শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা, 
নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও বাণণ প্রস্ভীত বইগাল লিখে 
প্রকাশ করোছি। এ সব বইয়ের অনেকগহীলরই কয়েকটা করে সংস্করণও 
হযেছে । 

বাঁভন্ন সময়ে নানা পন্র-পান্রকাষ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচুর প্রবন্ধ লিখোছ। 
শরৎ-বচনাবলশও সম্পাদনা করেছি । এখনও শরংচণ্দ্র সম্বন্ধে লিখে চলোছ। 

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রথম দিকে আমার মন্ত বড একটা সহবধা 
হয়েছিল এই যে, তখন শরৎচন্দ্রেব বহ্‌ ঘাঁনম্ঠ বন্ধু ও স্নেহভাজন প্রভৃতির 
কাছ থেকে আঁম শরৎচন্দ্র বিষযে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরোঁছলাম । 
তখন শরৎচন্দ্র জীবত না থাকলেও তাঁর স্ত্রী হরন্ময়ী দেবী, মাতুল ও 
বাল্যবন্ধু সংরে্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধায়, বন্ধু িভূতি- 
ভূষণ ভট্ট, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রত্তীত জশীবত 'ছিলেন। এদের 
কাছ থেকে তো বটেই, তাছাড়া স্নেহাস্পণ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কুমু্দ রায় চৌধুরী, শিজ্পন সতাঁশ সিংহ, মণীন্দ্র রায়, 
কাব কাঁলদাস রায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, চরণ দাস ঘোষ, যামিনী কান্ত 
সোম, *রেন্দ্র দেব, রাধারাণ দেবী প্রন্ীতর কাছ থেকেও শরৎচন্দ্রের অনেক 
খবর পেয়োছ। 

শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপ:রের প্রাতবেশী এবং তাঁর পত্রতুল্য স্নেহের 
অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজহমদার, এই বাজে িবপুরেরই বন্ধু অধ্যাপক অক্ষয় 
কুমার সরকার, িবপুরের অধ্যাপক 'বজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রন্ভীতর কাছ থেকেও 
শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পাঁর। 

শরৎচন্দ্রের দিদির বাঁড় হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে তাঁর যেসব 
স্নেহের ভা্নে, ভাঞ্নী ছিলেন এবং ভাগলপুরে মামার বাঁড়তেও এরূপ যাঁরা 
আত্মীয় ছিলেন, আর ভাগলপরে শরৎ্চন্দ্রকে দেখেছেন ও তাঁর সঙ্গে বিশেষ 
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ভাবে মিশেছেন, এমন সব যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই যে যার স্মাঁত 
অনুযায়ী অনেক কথা আমাকে বলেছেন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে গলখতে ধীগয়ে এই 
সব তথ্য আমার অনেক কাজে লেগেছে । 

শরৎচন্দ্র স্ব হিরন্ময়ণ দেবীর ম:খে তাঁর বাপের বাঁড় মোদনীপুর 
জেলায় শালবনণীর কাছে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে শুনে তাঁর শৈশবের কথা ও তাঁর 
গপতার কথা জানবার জন্য শ্যামচাঁদপুরেও গোছ। এবং এসব কথা জেনেও 
এসোছ। 

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান হুগলি জেলায় ব্যাশ্ডেল রেল স্টেশনের অদদরে 
দেবানন্দপুর গ্রামে । শরখচন্দ্র তাঁর গ্রন্থগ্ীলতে কোথাও তাঁর জন্মস্থান 
দেবানন্দপুরের নাম উল্লেখ করেন 'ন, কিন্তু তিনি তাঁর বহহ গ্রন্থে দেবানদ্দ- 
পুরের আশপাশের গ্রাম, নদখ, মান্দর, পথ ঘাট প্রত্তীতর প্রচুর উল্লেখ 
করেছেন । দেবানম্দপুরের শরৎস্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক আমার 
স্নেহভাজন দনবন্ধু ঘোষকে কখন সঙ্গে দনয়ে, কখন বা আমি একাই শরঞচন্দ 
সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের আশায় & সব অণ্চলে অনেক দিন ঘুরেছি । অনেক 
তথ্যও পেয়োছ। 

শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের অনেকগুলো বছর কেটোছিল ভাগলপরে ৷ তাঁর 
শ্রীকান্ত-১ম পর্ব প্রস্তাত কয়েকটি গ্রন্থে প্রচ্ছন্নভাবে ভাগলপদরের অনেক কথা 
ও কাহিনী আছে। শরংচন্দ্রের জশবনের এবং তাঁর এ সব গ্রন্থেরও উপাদান 
খংজতে আমি বেশ কয়েকবার ভাগলপরেও গোছি। প্রচুর তথ্যও সংগ্রহ করে 
এনোছি। 

শরৎচন্দ্র কমণ্থল ব্রদ্দদেশে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্তেও নানা কারণে 
সেখানে যেতে পার নি । ব্ুদ্ধদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় এবং এ সরকারের 
[নদেশে সেখান থেকে ভারতীয়দের চলে আসতে বাধ্য হওয়ায়, গিয়েও হয়ত 
[কছু তথ্য পেতামই না। তবে রেঙ্গনে শরংচন্দ্রের বন্ধ:-পবত্রদের কাছ থেকে 
যাঁরা রেঙ্গংনে শরৎচন্দ্রকে তাঁদের বাড়তে দেখেছেন, এমন কয়েকজনের গনকট 
গৃকছু কিছ শরং-তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হই । 

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়া শহরের বাজে শিবপদরে ও 
শিবপুরে ১০ বছর ছিলেন । তারপর ১৯২৬ সালে হাওড়া জেলায় রুপনারায়ণ 
নদের তাঁরে 'দাদর বাঁড় গোঁবন্দপুরের পাশে সামতাবেড়েয় বাঁড় করে চলে 
যান। সামতাবেড়ে় থাকাকালে জীবনের শেষ দিকে কলকাতায় বালিগঞ্জে 
বাঁড় করোছলেন। তখন কখন সামতাবেড়েয়ঃ কখন কলকাতায় থাকতেন। 

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে বাজে শিবপুর, শিবপুর, সামতাবেড় অগ্ুলঃ 
কলকাতায় অনেক ঘুরোছি এবং তথ্যও পেয়োছ। 

যে 'ভারতবষণ” মানসিক পল্রিকায় শরৎচন্দ্র আঁধকাংশ গঞ্প উপন্যাস 
প্রকাশিত হয়, এবং ষে গরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স শরৎচন্দ্র আঁধকাংশ 
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গ্রম্থেরই প্রকাশক, সেই উভয় প্রাতষ্ঠানের মালক হারিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায় 
শরৎচন্দ্র বিষয়ে অনেক কথা আমাকে বলেছেন ও জা1নয়েছেন । 


অনেকের শরৎ-স্মৃতি মূলক লেখা থেকে, বা কারও শরৎচন্দ্র সংক্রান্ত লেখা 
থেকেও কিছ কিছ তথ্য সংগ্রহ করেছি। তবে সব্ত্রই আম যাচাই করেই 
তবে এ সব তথ্য গ্রহণ কবোঁছ। এজন্য কি রকম যাচাই করেছি বা খেটোছ, 
এখানে তার একটা উদাহরণ দাঁচ্ছ-_ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পারচয়* গ্রন্থে লিখেছেন--“*তাঁহার 
( শরতচন্দ্রের ) সহপাঠী হুগলশী িবাসশ শ্রীহ্বীধকেশ মজুমদার জানাইয়াছেন, 
শরৎচন্দ্র ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সনের প্রথমাংশে ব্রা স্কুলের দ্বিতীয় ও প্রথম 
শ্রেণিতে অধ্যয়ন কাঁরয়া ছিলেন । এই সময় তাঁহাকে পুনরায় ভাগলপুরে 
মাতুলালয়ে যাইতে হইয়াছল । ভাগলপুরে পেশছিয়া শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ সনেই 
পুনরায় টি, এন, জ্বাল কলোজয়েট স্কুলে যোগদান করেন এবং পরবতাঁ 
ডিসেম্বর মাসে প্রবোশকা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীণ“ হন। 

ব্রজেনবাবু বলেছেন, শরৎছন্দ্র হুগলণ বাণ স্কুলে পড়ার আগেও ভাগল- 
পুবের টি, এন, জযীবাল বলোজয়েট স্কুলে পড়তেন । একথা ঠিক নয়। 
[তান পড়তেন ভাগলপহরের জেলা স্কুলে । 

শরৎচন্দ্রের হগলাঁ ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়াব ব্যাপারে রজেনবাবু হ্বীকেশবাবৃকে 
শরৎচন্দ্রের সহপাঠাঁ ভেবে তাঁর কথাকে অভ্রান্ত বলেই মেনে নিয়েছিলেন । 

কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের এ সময়কার ক্যালেন্ডারে ছাপা আছে--শরৎচন্দ্ 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তেজনারায়ণ জ্হাঁবাঁল কলোজয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস 
করোছিলেন। তাই একাঁদকে এই ব*বাঁবদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারের প্রকাশিত 
খবর, অপরদিকে হৃষিকেশবাবুর কথা--এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে 
ব্জেনবাবু 'লিখেছেন-_-শরৎচন্দ্রু ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসেই পরীক্ষা 
দিয়োছলেন ।--িন্ত ব্রজেনবাবুব এ কথা আদৌ সত্য নয়। কারণ, এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেপ্ডাবেই পরিহ্কার ছাপা আছে ১৮৯৪ সালে এনট্রান্স 
পরণীক্ষা হয়েছিল ফেব্রুয়ারণ মাসে । তাছাড়া তখন ডিসেম্বর মাসে কখনই 
এনট্রান্স পরীক্ষা হ'ত না। 

এখন ব্রজেনবাবৃকে জানানো হাঁষকেশবাবুর ( ইন হুগলী কোর্টের উকিল 
[ছিলেন )এঁ বিবৃতির মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। সেটা এই-_ 
হ্াষফকেশবাবূর সঙ্গে হুগলশ ব্রা স্কুলে শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় নামে সত্যই 
একজন পড়তেন। তবে তান আমাদের এই ওপন্যাসিক শরৎচন্দ্র নন। সেই 
শরৎচন্দ্র ছিলেন হৃগলীর লোক, [তান ত্রাণ স্কুলে ভারত হয়োছিলেন 
১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সেকালের সেভেনথ ক্লাসে অরাঁৎ বতমানের ক্লাস ফোর বা 
চতুর্থ শ্রেণিতে । ইনিই প্রাত বছর পাস করে ১৮৯৪ এ ফাস্ট” ক্লাসে 
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উঠোছলেন। হ্াষকেশবাবু সমন্ভ না জেনে ভুল করে তাঁর সহপাঠী এই 
শরৎচম্দ্রকেই সাহাত্যক শরৎচন্দ্র ভেবে ব্রজেনবাব্‌কে জানয়ে ছিলেন। 

আম একদিন হ:গলা ত্রাণ স্কুলে শরংচন্দরের ছাত্র-জীবনের হাঁদিস্‌ করতে 
গেলে, সোদন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য মশায় আমাকে স্কুলের 
পুরাতন আযাডামশন রোজন্টার খানা দেখান। এ খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটিতে দৌঁখ, 
একটা পাতার এক জায়গায় একটা টুকরো কাগজ নে আঁটা এবং সেই কাগজে 
লেখা ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ যেখানে এই টুকরো কাগজটা 
1পনবিদ্ধ, ঠিক সেইখানেই আড্মীশন রোঁজন্টারের খাতায় লেখা আছে-_ 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । এই শরৎচন্দ্রের আঁভভাবক, আঁভভাবকের পেশা, বাঁড়, 
যে ক্লাসে ভাত" হন সেই ক্লাস, ভাত'র তাঁরখ--এই গলির ঘরে যথাক্ুগে 
লেখা আছে-_-উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষকতা, হুগলী, সেভনংথ ক্লাস ও 
২২শে জুন ১৮৮৮। 

পনে আটা কাগজে ওপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় লেখা থাকলেও, 
এই শরংচণ্দ্রের অভিভাবক, অভিভাবকের পেশা ইত্যাঁদ দেখে আমার সন্দেহ 
হস্ল, এ শরৎচন্দ্র কখনই আমাদের ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্র নন । তাই সেই জীর্ণ 
থাতাখান 'নয়ে আত সাবধানে আবার তন্ন তল্ন করে খ্জতে লাগলাম । 
খঃজতে খ*জতে দেখলাম, এক জায়গায় ছাত্রের নাম, বয়স, পিতার নাম, পিতার 
পেশা, বাঁড়, ছাত্রের ভাত'র তাঁরখ, ভার্তর ক্লাস এবং ভাত ফি-__এইসব ঘর 
গুলিতে যথাক্রমে লেখা আছে-শরঘন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১১, মাঁতলাল 
চট্টোপাধ্যায়, চাকার, দেবানন্দপুর, ১১ই জুলাই ১৮৮৯, ফোর্থ ক্লাস ও এক 
টাকা আট আনা । এই দেখে ণনঃসন্দেহ হলাম যে, এই শরৎচন্দ্রই আমাদের 
শরৎচন্দ্ু । 

এবার শরৎচন্দ্র কতাঁদন এই স্কুলে পড়েছিলেন, সেটা জানবার জন্য স্কুলের 
পুরাতন রেজাজ্ট বুকটা দেখতে চাইলাম । কিন্তু পেলাম না। এই সময় 
পরেশনাথ দাস নামে এক উৎসাহ যুবক শিক্ষক একটা আধপোড়া রেজাজ্ট 
বুক আমাকে দদিলেন। ?দয়ে বললেন-উই লাগার জন্য আমাদের আগের 
প্রধান শিক্ষক মশায় একাঁদন অনেক পুরাতন কাগজ পন্র অনাবশ্যক ভেবে 
পোড়াতে দিয়েছিলেন । সেই আগুনলাগা কাগজের স্তুপ থেকে আঁম তখন 
এই খাতাটা উদ্ধার করে ছিলাম । 

এ অধর্দদ্ধ খাতাটিতে দেখলাম ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ অথাৎ শরৎচন্দ্রের এন্ট্রান্স 
দেওয়ার পরের বছর থেকে রেজাল্ট আছে। অতএব এখান থেকে আর জানা 
গেল না যে, শরৎচন্দ্র এই স্কুলে কতাঁদন পড়েছিলেন এবং পরীক্ষায় কি রকম 
নম্বর পেয়ে প্রমোশন পেতেন। 


দেবানন্দপুর নিবাসী দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্মনন্সী তাঁর একাধিক প্রবন্ধে 
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লিখেছেন__শরৎ্চন্দ্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হগলণী রা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণশতে 
অর্থাৎ বতর্মানের ক্লাস সেভেনে ভার্ত হয়োছলেন। 

আমার মনে হয়, 'তনি হাঁষকেশবাবূর সহপাঠী এ শরগচন্দ্রেরই ১৮৮৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ভাত" হওয়ার তাঁরখটা এই আযডীমশন রোঁজজ্টাব বইয়ে দেখে- 
ছিলেন। এবং সেভেনথ ক্লাস বা বতমানের চতুর্থ শ্রেণী--এইটাকে ভুল করে 
উল্টে চতুর্থ শ্রেণী বা বতমানের ক্লাস সেভেন লিখে গেছেন । আমার এও 
ধারণা, আড্মশন রেজষ্টারে এ যে অন্য শরৎচন্দ্রের নামের জায়গায় নে 
আঁটা আলাদা কাগজে ওঁপন্যাঁসক শরৎচন্দ্র লেখা, এও তিনিই করোছলেন। 
শরৎচন্দ্র মৃত্যুর পর ১৩৪৪ ও ১৩৪৫ সালে তান ভাবতবষ ও আনন্দ- 
বাজার পান্রকায় শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরের জীবন নিয়ে দহ প্রবন্ধ লিখে- 
ছিলেন ॥। মনে হয়, এ সময়েই তান এই স্কুলে খোঁজ করতে এসে এ ভুল 
আঁবহুকান্টটা কবেছিলেন। খাতায় এইর:প আ'বভ্কার করে পিন এ-টে কাগজে 
লেখা হাঁষকেশবাবু করেন নি, তানি নিজের স্মীত থেকেই সহপাঠণ শরতচন্দ্রুকে 
ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্র বলে ভুল করে ব্রজেনবাবুকে জানিয়ে ছিলেন । 

উইলাগা ও পোড়ান এ রেজাল্ট বইগুলোর মত এই পুরাতন ও জীণ" 
আডবমশন রোঁজন্টারও যাঁদ কোনরূপে নষ্ট হয়ে যেত, তাহলে আর 
কোনাঁদনই জানা যেত না শরৎচন্দ্র কবে এই স্কুলের কোন- ক্লাসে ভাতি" 
হয়োছলেন। আরও একটা কথা, আ'মও সোঁদন এভাবে তন্ন তন্ন করেনা 
খংজলে (পরে কেউ কোনদিন খংজতেন কিনা সন্দেহ ) এই স্কুলে ভাত হওয়ার 
সঠিক খবরটাও জানা যেত না। ব্রজেনবাবু অথবা দ্বজেনবাবুর এ ভুল 
তথ্যই শরৎচন্দ্রের জীঁবনীতে প্রকাঁশত হতে থাকত ॥ অনেকের বইয়ে বত্মানে 
হচ্ছেও তাই । 


শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আম বহু ক্ষেত্রে যেমন সমাদর 
লাভ করোঁছ, তেমান আবার কোথাও কোথাও অনাদর, অবহেলা এবং অপমানও 
সহ্য করেছি। অনেক জায়গায় তথ্যের আশায় শুধু শুধু বৃথাই ঘুরোছি। 
এক এক জায়গায় ঘোর বিপদে, এমন ক মৃত্যুর মুখে পড়তে পড়তেও 
বেচোছ। এখন এ সব সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনার কথা বলাছ-_ 

১. রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিগুলি নরেন্দ্র দেব 
ানজে নকল করে আমাকে 'দিয়োছিলেন। ১৩৬০ সালে এ 'িঠিগুলি দেবার 
সময় রাধারাণ দেবী তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠির নকল আমাকে 
দোঁখয়েও দেন ন। বলোছলেনঃ পরে দেবেন । 

চাঁঠাট মূল্যবান ভেবে আম রাধারাণী দেবীর কাছে এ 'চাঠাট চাইতে 
থাক । এইভাবে দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর ধরে চিঠিটি চেয়েছি । এতে তিনি অনেক 
বার আমার উপর 'বিরন্ত হয়েছেন। আমিও নিজেকে অপমানিত বোধ করোছি। 
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এই 'চাঠাটির প্রমঙ্গেই রাধারাণী দেবী পরে তাঁর শরৎচন্দ্র ঃ জ'বন ও 
সাঁহত্য” বইয়ে 'লিখেছেন--'গোপালচন্দ্র রায় কোনও সরে খবর পেয়ে এই 
চিঠিখানি,নেবার জন্য অনেক আনাগোনা করেছেন ।.-এ চিঠি যে অন্যের মার- 
ফতে প্রকাশ করতে আনিচ্ছুক ছিলুম, এখন হয়ত তান বুঝে এই দিতে না 
চাওযার অপরাধ মাজঁনা করতে পারবেন ।* 

এখন রাধাবাণী দেবীর বই পড়ে দেখাছ, এ চিঠিতে প্রচ্ছন্রভাবে বিধবা 
নরূপমা দেবীর প্রাতি শরৎচন্দ্রের কিছ,টা দ:বলতার হীঁঙ্গত ছিল বলই নাক, 
রাধারাণ দেব তখন চিঠিটি আমাকে দিতে চান নি। 

এ কথা তখন রাধারাণশ দেবীর মনে থাকলেও 'তাঁন মুখে কিন্তু কোনাঁদনই 
আমাকে কিছ? বলেন নি। তিনি চিচিটি দেবেন বলোছিলেন বলেই অত যাতা- 
য়াত কবোছলাম । 

যাই হোক, বহ বছর ধরে বহু ঘোরাঘহারর পব শেষ পযন্ত চিগঠাটি পেয়ে- 
ছিলাম । সোঁদন বাধাণী দেবী একটি পান্রকায় এ চিঠিটি যখন দেন, তখন 
এরই একটি নকল রাধারাণী দেবার স্বামী নরেন্দ্র দেব আমার হাতে 
[দিয়েছিলেন । সেই াঁঠাঁট এনে আমাব শবৎচন্দ্র-৩য় খণ্ড বা পন্রাবলী 


খণ্ডে দিই। 


২. শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ধকীর সময় ১৭-১১-১৯৭৬ তারিখের দৌনক 
বসুমতন প্াত্রকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়-__-“কোচাঁবহারে শরৎ জন্মশত- 
বাণ্ধকী পালন ।/ নিজস্ব সংবাদদাতা/কোচবিহার/শরৎ শতবার্ষধিকী উপলক্ষে 
সম্প্রীতি কোচাবহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থ প্রদশনীর উদ্বোধন 
করেন জেলা শাসক এন. এস. খারোলা । পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারেব উদ্যোগে গঠিত 
জেলাব শত-বার্ধকণ কমিটির এই প্রদর্শনী । শরৎচন্দ্রের বহু গ্রন্থের প্রথম 
সংস্করণ, 'িছ পাশ্ডুলীপ, চিঠিপত্র এবং তার লেখার প্রচুর কোটেশান ও 
বৈচিত্র্যময় জগবনের ঘটনাপঞ্জী প্রদশনীতে হ্থান পায় । ইত্যাদি 

দৈনিক বসমতাঁতে প্রকাশিত এই সংবাদ পড়ে আমি শরংচদ্দ্রের পান্ডালপি, 
1বশেষ করে তাঁর চিঠ্িপত্রের সন্ধানে কোচাবহারে যাই । "গয়ে, প্রদশ'নী তখন 
শেষ হয়ে যাওয়ায়, উত্তরবঙ্গ রাশ্দ্রীয় গ্রম্থগারের গ্রম্থাগারিকের সঙ্গে দেখা কার 
এবং তাঁকে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ও পাশ্ডুলপির কথা জিজ্ঞাসা কার। 

উত্তরে তান বললেন-_-শরতচন্দ্রের কোন চিঠি বা পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনগতে 
দেখানো হয়ান। নিজস্ন সংবাদদাতা সংবাদপত্রে ভুল খবর পাঠিয়ে ছিল। 


৩. শরৎচন্দের জন্মদবস উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান হুগলী জেলার 
দেবানন্দপুরে একবার সভাপাঁত ছয়ে বন্তৃতা দিতে গিয়ে ছিলাম । বহদ বারই 
সেখানে বন্তৃতা দতে গোছ। 


৩১৮ 


সোঁদন সভার শেষে, সভার প্রধান উদ্যোন্তা দেবানন্দপুর শরৎ-স্মতি পাঠা- 
গারের গ্রন্থাগারিক দীনবন্ধু ঘোষের এক বন্ধু আমার কাছে এসে তাঁর নিজের 
নাম বলে (নামটা মনে আছে-_জ্যোিগ্রকাশ ) বললেন- আমার বাঁড় চন্দন- 
নগরে । আমার সংগ্রহে শরৎচন্দ্রের একটা 1 আছে । আমার কাকা একবার 
পুরণ বেড়াতে 1গয়ে সেখানে যে হোটেলে উঠেছিলেন, সেই হোটেলেই শরং- 
চন্দ্রের রেঙ্গুনের এক বন্ধুও গিয়ে উঠোছলেন । সেখানে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে 
কাকার আলাপ হয় এবং পরে বন্ধৃত্বও হয় । তিন তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের 
একটা চিঠি এক সময় কাকাকে 'দয়োছলেন। সেই চিঠি বতমানে আমার 
কাছে আছে। 

এই শুনেই আধ জ্যোতবাবর "ঠিকানা 'নয়ে, পরের রাঁববারেই তাঁর 
বাড়তে শরৎচন্দ্রের এ চিঠির নকল নিতে যাব বললাম । জ্যোতিবাবু রাজী 
হলেন । 

পবের রাববার সকালেই স্নান আহার করে আমার কলকাতার বাঁড় থেকে 
রওনা হয়ে বেলা ১২টা নাগাদ চন্দননগরে জ্যোতিবাবূর বাডিতে গিয়ে পেশ ছ- 
[ছিলাম । আ'ম যখন যাই জ্যোঁতিবাব্‌ তখন তেল মেখে স্নান করতে যাঁচ্ছলেন। 
তন বাহরে এসে আমাকে বাণড়র মধ্যে য়ে গেলেন । দেখলাম- _বনেদশী 
বড়লোকের বিরাট দু মহলা বাঁড়। বার মহলে বেশ বড় ঠাকুর দালান। ঠাকুর 
দালানাঁট সামনের উঠান থেকে অনেকটা উ-্চু। এ ঠাকুর দালানে পাতা 
কয়েকটা চেয়ারের মধ্যে একটার আমাকে বাঁসয়ে জ্যোতিবাবহ বাড়ির ভিতরে 
স্নান করতে গেলেন। 

ঠাকুর দালানে 'নজর্ন মহলে একা বসে আঁছ। কেউ কোথাও নেই। 
লোকজনের অজ্প যা সাড়া পাচ্ছি, সে এ ভিতর মহলের। এমন সময় হঠাৎ দোঁথ 
__বরাট এক আযলসৌসয়াল কুকুর বাঁড়র ভিতর থেকে এসে আমার সামনেই 
ঠাকুর দালানের উঠানে ঘুরে ঘুরে কি যেন শংকে শ;কে বেড়াতে লাগল । 

আমার তখন কা ভয়াবহ অবস্থা! ভাবলাম, এখান বুঝ এ ভখষণ 
কুকুরের কামড়ে জীবনটা যায়। ভয়ে কাঁটা হয়ে গেলাম। তবুও স্থির হয়েই 
ভাবাঁছ, ক করে আত্মরক্ষা করবো । 

আমার সৌভাগ্যবশতঃই হয়ত কুকুরটা উপরের দিকে ঠাকুর দালানে না 
তাঁকয়ে উঠানের আশে পাশেই শুধু কিছুক্ষণ ধরে শংকে শ:কে বাড়র ভিতরে 
চলে গেল। 

বুঝলাম, কুকুরটা অচেনা মানুষের গন্ধ পেয়েই শংকে বেড়াচ্ছল। ভয়ে 
ভয়েই ভাবাছ, কুকুরটা হয়ত আবার এখনই 'ফরে আসবে । এবার এসে উপরে 
ঠাকুর দালানের দিকে তাকিয়ে হয়ত আমাকে দেখতে পাবে । ঠাকুর দালানের 
থামের পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ার দিয়ে আটকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবো, 


তখনও সমানে ভাবাছি। 
৩১৯ 


এইভাবে ভয়ে ভয়ে আরও কিছংক্ষণ কেটে গেল। যখন কেবলই ভাবাছ, 
কুকুরটা হয়ত এখনই আসবে। তখন দোঁখ কুকুরের বদলে কুকুরের মানব 
জ্যোতিবাবু স্নান সেরে এসে দেখা দিলেন। 

আমি অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই জ্যোণতবাব্‌কে বললাম--কি মশায় ! আমাকে 

একেবারে মৃত্যুর মুখে বাঁসয়ে রেখে গেসলেন। আপাঁন চলে যাবার পরেই 

আপনার কুকুর এসে উপাস্থত । ভাগ্য ভাল যে দেখতে পায় নি । 

আমার কথা শুনে সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তেই জ্যোতিবাবু শুধু বললেন-_ 
ও : কুকুরটা ছাড়া ছিল বুঝ ! 

এই কথায় ক আর বলবো ॥। চুপ করেই রইলাম । 

এরপর জ্যোতিবাবু আমাকে বাঁড়র ভিতরে নিয়ে গয়ে আমার সামনেই 
1চঠ খোঁজার জন্য একটা আলমারি খুললেন । আলমা'রর নীচের থাকে একট: 
খংজে বপলেন_ এইখানেই তো ছল ! দেখাঁহ নেই । চিঠিটা তাহলে গেছে । সে 
আর পাওয়া যাবে না। আপনাকে কষ্ট দিয়ে শুধ? শুধু আনলাম । 

বললাম-এ রকম কম্টের অনেক আভন্ঞতা আমার আছে। তবে আপনার 
কুকুরের কামড়ের মুখ থেকে যে রক্ষা পেয়োছ, সেটাই আমার আজকের বড় 
ঘটনা । 


শরংচন্দ্রের এই চিঠি সংগ্রহের সময়, যে কেউ বলেছেন--অমুকের কাছে 
যান, গেলে চিঠি পেলেও পেতে পারেন । তাঁর সেই কথা শুনে অমাঁন সেখানে 
গোঁছ। যেমন 

১. বঙ্গণয় সাহত্য পারষদে অনাথবন্ধু দত্ত একাঁদন বললেন--কলকাতা 
করপোরেশনের লাইসেন্স 'িপার্টমেন্টে এন, আর, দাস নামে একজন কাজ 
করতেন । সম্প্রীতি অবসর 'নয়েছেন। করপোরেশন আফসে গিয়ে তাঁর 
ণঠকানাটা জেনে দনান। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম 
[িকানাটা জানুন । জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। কারণ তাঁর সঙ্গে শরৎ- 
চন্দ্রের খুব পরিচয় ছিল, তাঁর কাছে শরৎচন্দ্রের চিঠি থাকা স্বাভাবিক । 

এই শুনে খোঁজ করে করে লোকটির সন্ধান করা গেল বটে, কিন্তু গিয়ে 
শুনলাম, তান কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন। চিঠিপত্র থাকলেও কেউ 
আজ আর হাঁদস দিতে পারবেন না। 

২, আলিপুর কোর্টের উাকল 'বজয় চট্টোপাধ্যায় একদিন বললেন-_ 
স্বাধধনতা লাভের পর পাঁশ্চম বঙ্গের 'বাভন্ন কোট” থেকে প্রাচীন দলিল পন্র এনে 
আমাদের আলিপুর কোর্টে একবার একটা প্রদর্শনী হয়োছল । তাতে শরং- 
চন্দ্রের একটা ইংরাজি চিঠি ছিল। চিঠিটি হাওড়া কোর্ট থেকে আনা । 
পথের দাবখ” বাজেয়াপ্ত হলে সেই প্রসঙ্গ নিয়েই হাওড়ার জেলা শাসককে 


লেখা । 
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কোন বছরে প্রদর্শনী হয়োছল, বিজয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় 'তাঁন তা 
বলতে পারলেন ন।। আরও কয়েকজন উাঁকলকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরাও 
বলতে পারলেন না। 

যাই হোক, এই শুনে একাঁদন হাওড়ার জেলা শাসকের কাছে গেলাম । 
গয়ে তাঁকে সমন্ত বললাম এবং এও বললাম যে 'পথের দাবা বাজেয়াপ্ত হয়ে- 
ছল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে । 

হাওড়ার জেলা শাসক দুগেশিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার কথা শুনে অত্যন্ত 
উৎসাহ সহকারে তৎক্ষণাৎ রেকভ কীপারকে ডাকয়ে চিঠিটি খঃজে বার করতে 
গনদেশ দিলেন। 

রেকর্ড কীপার জেলা শাসকের দেশে কয়েকজন সহকমার্সহ চিঠিটি 
খঃজতে আরম্ভ করলেন । প্রায় ১০/১& 'দিন ধরেই কিছ সময় করে তাঁরা তন্ন 
তন্ন করে খ:জতে লাগলেন । আ'মও মাঝে মাঝে গিয়ে দোখ । জেলা শাসক 
দুগ্গেশবাবু নিজেও এ বিষয়ে খোঁজ নিতে একদিন রেকড রুমে এলেন । কিন্তু 
চিঠিটি গকছতেই পাওয়া গেল না। 

৩. 'যুগ্রান্তর' পত্রিকা আঁফসে নন্দগোপাল সেনগযপ্ত একাঁদন বললেন-_ 
শুনোছ চিন্রাভনেত্রী চন্দ্রাবতী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটা চিঠি 
চন্দ্রাবতশ দেবীর কাছে আছে । 

এই শুনে একাঁদন চন্দ্রাবতী দেবীর কাছে গেলাম । 'গয়ে শুনলাম, 
চন্দ্রাবতগ দেবী প্রমথেশ বড়ুয়া পাঁরচাদলত ও আভনশত শরৎচন্দ্রের দেবদাস" 
গ্রন্থের চিন্রাভিনয়ে চম্দ্রমুখীঁর ভূমকায় অভিনয় করোছলেন। ীবজয়া'য় 
গবজয়াব ভূমকায়ও আঁভনয় করোছলেন। তাঁর এ সব আভনয় শরতচন্দ্রের 
খুবই ভাল লেগোঁছল । তাছাড়া শরৎচন্দ্রের মজঃফরপরের বন্ধু মহাদেব সাহু 
( যাঁর বাঁড়তে শরৎচন্দ্র প্রথম যৌবনে এক সময় িছা্দন থেকে গান বাজনা 
করোছিলেন ) ছলেন চন্দ্রাবতী দেবীর জ্যাঠতুতো ভাই । এই সব কারণে শরৎ- 
চন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রাবতী দেবীর বেশ পাঁরচয় ছিল, এবং শরৎচন্দ্র তাঁকে কয়েকটা 
ণচঠও গিলখোঁছলেন সত্য । কিন্ত চন্দ্রাবতণ দেবা সে সব চিঠি হাঁরয়ে ফেলেন। 


শরৎচন্দ্রের “পল্লশ সমাজ, গ্রন্থে কু-য়াপুরের বাঁড়ূয্যে মশায় গ্রামের মহাদ 
মধু পালকে কলকাতার প্রসঙ্গে যেখানে বলছে-- সেখানে কে থাকতে পারে 
বল! যেমনি ধোঁয়া, তেমনি কাদা । বাইবে বোঁরয়ে গাড়াঁ ঘোড়া চাপা না 
পড়ে যাঁদ ঘরে ফিরতে পাঁরস তো জানাব তোর বাপের পন্য ।,-শরৎচন্দ্ু 
সেইথানে লিখেছেন -_মধু কখনও কলকাতায় যায় নাই । মেদনশপুর শহরে 
একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়োছিল মাত্র । 

শরৎচন্দ্রের এই লেখাটা পড়ে বুঝেছিলাম-_কুশ্যাপূর মোঁদনশপুর শহরের 
কাছাকাছি কোথাও হবে । 


১ ৩২১ 


বঙ্গীয় সাঁহত্য পাঁরষদের মোঁদনগপুর শাখার উদ্যোগে অন্যাষ্ঠিত শরৎ জন্ম" 
শত বা্যকগ সভায় বন্তৃতা দিতে গিয়ে সভার উদ্যোস্তদের জিজ্ঞাস। করেছিলাম- 
আশে পাশে কোথাও কু'য়াপুর গ্রাম আছে £ থাকলে কত দূরে ? 

তাঁরা বলেছিলেন-_কুয়াপুর আছে, ঘাটাল মহকুমায়। এখান থেকে ২৩ 
মাইল দরে । কু'য়াপুরের তিন মাইল দরে চন্দ্রকোণা শহর । 

সাহত্য পারষদের সভার পরের দিন মোঁদনীপুর শহর থেকে কু'য়াপুরে 
গিয়ে ছিলাম । সেখানে গিয়ে শরৎচন্পের 'পল্লাসমাজ? সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পাই। 
সে সব কথা আমার "নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থের “শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজঃ 


অধ্যায়ে বিস্তৃত বলোছ। 


শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বন্তৃতা দিতে গিয়ে বহু জায়গা থেকে শরংচন্দ্রের জীবন ও 
সাহত্য বয়ে অনেক তথ্যও সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। এখানে একটা 
উদাহরণ 'দই-_ 

আসামের হাইলাকান্দ শহরে বন্তুতা দিতে যাবার পথে শিলচরে গেলে, 
সেখানেও বন্তৃতা দিতে হয়েছিল । সোঁদন শিলচরের যে অধ্যাপক ভান্তমাধব 
চট্টোপাধ্যায়ের বাড়তে ছিলাম, তাঁকে জিজ্ঞসা করেছিলাম--শরৎচন্দ্র 
২৯২৬ সালে যখন ?শল5রে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলে ছিলেন, এমন 
কেউ এখনও 'শিলচরে আছেন ফি? 

ভাঁন্তমাধববাবু বললেন--প্রিয়নাথ দেব নামে এখানকার কোর্টের একজন 
শবখাত প্রবীণ উকিল আছেন। কিছুদিন আগে তান শিলচর বেতার কেন্দ্র 
শরৎচন্দ্র শিলচরে এসেছিলেন? নামে একটা কাঁথকা পড়েছিলেন । শরংচন্দ্রের 
সঙ্গে এই প্রয়নাথবাবুর আলাপ হয়োছল । 

প্রয়নাথবাবু কোর্ট থেকে ফিরলে সন্ধ্যার সময় ভান্তমাধববাব,কে সঙ্গে 
'নয়ে প্রিয়নাথবাবূর বাড়িতে যাই। গেলে তান তাঁর বেতার ভাষণ “শলচরে 
শরৎচন্দ্র এসোছলেন' যা স্থানীয় বরাক পন্তিকায় ছাপা হয়োছিল, সেই পান্নিকাঁট 
দিলেন। মুখেও শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে অনেক কথা বললেন । 

প্রয়নাথবাবুর মহখের কথা এবং তাঁর দেওয়া এঁ পান্রকা থেকে শরৎচন্দু 
সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারলাম । 

প্রয়নাথবাবুর বাঁড় থেকে চলে আসার সময় তান বলেছিলেন--শরৎচন্দ্ 
শশালচরে এসে এখান থেকে গৌহাটী গিয়েছিলেন । আমাদের কোটের এক 
উকল চন্দশ্বর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করুন। শরত্চন্দের গৌহাটাঁতে 
অবস্থানের কথা তান আপনাকে 'িছ বলতে পারেন। 

প্রয়নাথবাবুর বাঁড় থেকে এলাম চন্দ্রেশবরবাবুর বাড়তে । "তান তাঁর 
স্মৃতি থেকে শরংচন্দ্রের গোহাটীতে অবস্থানের কথা অনেক শোনালেন । 
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এইভাবে শরৎচন্দ্র সম্পকে তথ্যানুসম্ধানের ও তথ্য আঁবজ্কারের দুটা 
কাহিন? এখানে বলাছ-_ 

শরংশতবাষকীর সময় উনাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে রক্ষিত 
শরংচন্দ্রের অপ্রকাশিত বড় গঙ্গ “কোরেল" উমাপ্রসাদবাব: কর্তৃক “দেশ” পন্রিকায় 
প্রকাশের ব্যবস্থা আম করে 'দিয়োছলাম । এখানে সে ইতিহাসটা একট বাল-_ 

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর নির্‌ূপমা দেবী তাঁর “আমাদের শরৎদাদা" নামক 
প্রবন্ধে লিখোছলেন--“"আমরা শরৎদাদার আরও কয়েকখাঁন খাতা পাঁড়তে 
পাই | ইহাতে বোঝা, কোরেল গ্রাম, কাশীনাথ প্রত্ভীত অনেকগুলি গঞ্প ছিল । 
__ভারতবর্ষ+ চৈত্র ১৩৪৪ । 

এঁ সময় ১৩৪৪ সালেব ৪ঠা মাঘের আনন্দবাজার পাঁন্রকায় অনুরপা 
দেবাঁও তাঁর শরঞ্চন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধে লেখেন-_-'আমরা তখন ভাগলপুরে থাকি । 
আমার এক জ্ঞাত খুড়া আমাদেরই সমবয়স+ী, নাম ছিল অরুণ দেব। একাঁদন 
তাঁর পাঁড়বার ঘরে বইপন্রের সঙ্গে একখানা কাল মলাটের খাতা হঠাৎ আ'ঁবন্কার 
কাঁরয়া বাঁসলাম। পাতা খুলিতেই দেখা গেল, সেটা গঞ্পের খাতা। 
তাতে মনে হয় যেন চাবাঁট ছোট গলপ ছিল । তাদের নাম--বোঝা, অনুপমার 
প্রেম, বামন ঠাকুরঃ আর একি দি তা মনে নেই ।"শরতবাবুর লেখা দ্বিতীয় 
খাতা পাই এ অরংণ কাকারই দৌলতে । সেখানর সব লেখার কথা কেন 
জান না, ভালরুপ মনে পড়ে না। “কোরেল" নাম দেওয়া একটি গ্প ও একাঁট 
ইংরাঁজ নাম ধাসওয়ালা ( সম্ভবতঃ অনুবাদই ) মারশী কোরোলির “মাইটি 
আমের” অনুবাদ বা অনুসরণে লেখা একাঁটি মাঝার উপন্যাস । এই দুইটির 
কথাই মনে আছে । ঠার মধ্যে শেষোল্ত রচনা খুব ভাঙ্গই লাঁগয়া ছিল ।” 


গজের নাম “কোরেল? না “কোরেল গ্রাম” এবং শরৎচন্দ্রের কোন: খাতায় এই 
গলপাট ছিল--এই নিয়ে নিরুপমা দেবী এবং অনুরূপা দেবী দই বান্ধবীর 
বন্তব্যের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও+ তবে এটা ঠিক যে, এ*রা উভয়েই তখন 
শরতচন্দ্রের এ বাল্য-রচনাট পড়ৌছলেন । 

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এফ-এ পড়ার সময় ভাগলপুরে তাঁর মেসো- 
মশায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের (অনুরপা দেবীর পিতা ) বাড়তে ছিলেন। 
সৌরখন্দ্রবাব সেই সময় শরগচন্দ্রের এ গল্পাঁট পড়ৌছলেন। এ সম্বন্ধে তান 
তাঁর *শরংচন্দ্রের জীবন-রহস্য নামক গ্রন্থে ?লখেছিলেন_-“"মনে পড়ে কোরেল 
গজ্প িখাঁছলেন। সে গঞ্পাঁট জন্মের মত হারিয়ে গিয়েছে । ছাপা দোখ নি। 
লেখবার সময় বলতেন-_বিলাতাঁ পান্র-পান্ী 'নয়ে গঞ্প 'লখাছ। বড় গজ্প। 
ট্রানগ্লেশন নয়- আরিজিন্যাল। 

সে গঞ্পাঁটর কিছু িছ? আজও মনে আছে । ডার্ক খেলাকে কেন্দ্র করে 
তরুণ জাঁক, কিশোরণ নাঁয়কা-ভালোবাসার গঞ্প--বড় সাসপেম্স বিজাঁড়ত 
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অপৃবগজপ । মনন্তত্বের কি সহজ সন্দর বিশ্লেষণ । আধুনিক কোন ইংরেজ 
লেখকের লেখনীতে আজ পধন্ত তেমন গঙ্প বেরুতে দোৌখ ন।, 

শরৎচন্দ্র মৃত্যুর পরে ১৯৩৮ খ্রীঘ্টাব্দের জুন মাসে গরুদাস চট্রোপাধ্যায় 
এগ্ড সম্স তাঁর বাল্য-রচনা 'শুভদা” উপন্যাস প্রকাশ করেন । এই বইটি বার 
করার সময় প্রকাশক এর মৃখবন্ধে 'িখেছিলেন- শরৎচন্দ্র রচনাবলর মধ্যে 
“পাষাণ', আভিমান', “কোরেল" প্রস্তীতর পাশ্ডাঁলাপ পাওয়া যায় নাই । 

রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় বন্ধ? প্রমথনাথ ভ্টীচারধকে লেখা শরত্চদ্দ্রের চিঠি- 
গুলি প্রকাশিত হলে দেখা যায় শরৎচন্দ্র ৯/৮/১৩ তাঁরখে প্রমথবাবূকে 
লখেছেন--শুনাছি অয়ন" পান্রকা আমার কোরেল গজ্পটা সুরেনের কাছ থেকে 
কেড়ে নিরে গেছে । তবে বেনাঁম ছাপবে এ সর্ত বুঝ তার সঙ্গে হয়েছে। 
ভাল গঙ্গ। ক জান আমার ভাল মনেও নেই ! 

এখানে চিঠিতে উল্লোখিত সুরেন হলেন--শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু 
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । শরৎচন্দ্র রেঙ্গন যাওয়ার সয় তাঁর বাল্য-রচনা 
সমূহ এর কাছে রেখে গিয়েছিলেন । 

কোরেল' গজপ হাঁরয়ে গেছে- একথা সৌরীনবাব্‌ এবং গগুরুদাস চট্রো- 
পাধ্যায় এণ্ড সন্স” বললেও “অয়ন'-এ প্রকাণশত হয়ে থাকলে “অয়ন” থেকে তা 
সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, এই ভেবে আ'ম “অয়ন” পান্রকার খোঁজ করতে থাকি 
বহ্‌ জায়গায় খোঁজ করেও ১৯১৩ খ্ীষ্টাব্দের সময়কার 'অয়ন' নামে কোন 
পান্রকা পেলাম না। 

জাতীয় গ্রন্থাগারে দু সংখ্যা মাত “অয়ন” আছে বটে, কিন্তু সে ১৩৩০ 
সালের । আর সে কাগজও ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওারয়েন্টাল 
আট”-এর | 

আমার মনে হয়, অয়ন' নামে কোন পন্রিকা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বেরোবে 
স্থর হয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত আর বেরোয় ীন। অথবা “অয়ন” প্রকাশিত 
হলেও অজ্পায়ুর জন্য এবং হয়তো অজপ সংখাক ছাপানোব জন্য আজ তার আর 
কোন হদিস্‌ই পাওয়া যাচ্ছে না। 

আম যখন চারাঁদকে 'অয়ন' পত্রিকার খোঁজ করছিলাম, সেই সময় হঠাৎ 
একাঁদন ১৩৫৮ সালের 'শরৎ-স্মরাঁণকা" পান্রকাঁটি আমার হাতে আসে । তাতে 
দেখলাম? ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “শরৎচন্দ্র ( প্রথম পর্ব ) প্রবন্ধাটতে 
লিখেছেন- কোরেল গ্রাম (পরে পরিবাঁতিত আকারে ছবি )..ইহার আরম্ভ 
কাল-_-২৯ শে আগন্ট ১৮৯৩ ; সমাঁপ্তকাল ৩রা আগল্ট ১৯০০, পাশ্ডুলাপিতে 
এই তাঁরখ দৌখয়াছি। শ্ত্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহা সযত্বে রক্ষা কাঁরতে- 
ছেন। ব্রজেনবাবৃর এই লেখা পড়ে পরাঁদনই আ'ম উমাপ্রসাদবাবুর ভ্রাতুষ্পনন্ত্র 
( রমাপ্রসাদবাবূর পনুন্ন ) কলকাতা হাইকোর্টের জজ বন্ধুবর চিত্ততোষ মুখো- 
পাধ্যায়ের কাছে উমাপ্রসাদবাবু কোথায় আছেন, জেনে নিয়ে তখনই তাঁকে চিঠি 
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দিই । চিঠিতে 'লাখ-কোরেল সত্যই তাঁর কাছে আছে কনা? এটাই পাঁর- 
বার্তত আকারে “ছবি" গঞ্প হয়েছে কিনা £ এবং কিভাবে তান এঁ পাশ্ডালাঁপ 
পেলেন ইত্যাঁদ ৷ 

উমাপ্রসাদবাবু এ সময় তাঁদের মধৃপঃরের বাড়তে গছলেন। তান সেখান 
থেকে ২৮/১১/৭৪ তাঁরখে আমাকে উত্তরে লেখেন-_কোরেল সম্পর্কে তোমার 
প্রশনর যথাযথ উত্তর কলকাতায় পেশছে পাণ্ডূলাপাঁট আবার বার করে দেখলেই 
পাওয়া যাবে । প্রথমে কাহিনীর পটভাম ছিল- ইংলশ্ডে । পাশ্ডালাঁপতে 
প্রথম রচনার তারিখগ*লও সেই অনুযায়ী । পরে রচনার প্রথম খানিক অংশে 
স্থান ও পান্রপান্রীর 'বলাতী নাম কেটে বমমিলক ও বমনামকরণ করা হয়। 
“ছবি” কাহনীর সঙ্গে কোরেলের কতখানি িল-আমল-দুটি পাশাপাশ 
পড়লেই ধরা পড়বে । “কোরেল” কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমার জানা 
নেই । তবে এরই ছায়া অবলম্বনে ছবি লেখা হয়ে থাকলে, কোরেল আগে 
কখনো প্রকাশ না হওয়ারই কথা । এই পাশ্ড্ালাঁপাট শরতবাবৃর 'শবপুরের 
বাসার সেই রোলড টপ টেবিলের মধ্যে থেকে অন্যান্য কাগজের সঙ্গে আনা 
হয়।' 

[িবপুরের বাসার সেই রোলড টপ টোবলের মধ্যে থেকে অন্যানা কাগজের 
সঙ্গে আনা-_উমাপ্রসাদবাবূর এই কথা থেকে মনে হয়, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাওয়ার 
আগে মাতুল সংরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে এই যে গজ্পাঁট রেখে গেছ:লেন, 
স:রেন্বাব্‌ এট সম্ভবতঃ কোন কাগজে না ছাপিয়ে নিজের কাছেই রেখে 
দিয়েছিলেন এবং শরতন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এলে তাঁকে গল্পাঁট 'দয়ে এসে- 
ছিলেন। 

উমাপ্রসাদবাবু তাঁর চাঠিতে কবে কলকাতায় ফিরবেন তাও আমাকে জানয়ে 
ছিলেন। কয়েক মাস পরে ?তাঁন কলকাতায় এলে আ'ম তাঁর সঙ্গে দেখা কার। 
1তাঁন তখন আমাকে “কোরেলে'র পাণ্ডালাপাঁট দেখান এবং বলেন-_ ছবির সঙ্গে 
এটা মিলিয়ে পড়ে দোখ। 

পাশ্ডুলীপতে “আরম্ভ কাল” বলে কিছ লেখা না থাকায় আমি উমাপ্রসাদ- 
বাবুকে বলেছিলাম--২৯/৮/৯৩ তারিখটা আরম্ভ কাল হতেও পারে, আবার 
নাও হতে পারে । এমনও হতে পারে যে, এ তাঁরিখটা হয়ত তাঁর জীবনের একটা 
স্মরণীয় গদন ছিল, তাই তান এ একই তাঁরখ পাণ্ড্গলাপর মাথায় দু-জায়- 
গায় লিখেছেন । তবে পাণন্ডুলাঁপতে সমাপ্তিকাল বলে কিছ? লেখা না থাকলেও 
৩/৮/১৯০০ তারিখটা রচনার শেষ তারিখই । 

যাই হোক, কয়েকাঁদন পরে আবার উগাপ্রসাদবাবুর কাছে গেলে, তিনি 
বললেন, কোরেলের পাশ্ডালাঁপটা “ছবি” গঞজ্পের সঙ্গে 'মালয়ে পড়ে 
দেখোঁছ। 

“কোরেলে'র ইংরাজ নায়ক সাহিত্যসেবা । ছবির ব্রহ্ধদেশীয় নায়ক চিত্রকর । 
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কোরেলের ঘটনাবলপ ও বর্ণনা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, ছবিতে বর্ণনা সংযত 
সংক্ষিপ্ত ।” 

আমি উমাপ্রসাদবাবৃকে বললাম- আপাঁন তাহলে এটা নিয়ে একটা প্রবন্ধ 
গলখুন এবং এ সঙ্গে 'কোরেল” গঞ্পটা ছাপাবার ব্যবস্থা করুন । 

উমাপ্রসাদবাবু বললেন--আমও তাই ঠিক করোছি। তবে কোরেল ও ছবি 
দুটাকে কোন কাগজে পাশাপাশি ছাপতে পারলে ভালো হ'ত। তফাৎটা 
পাঁরশ্কার বোঝা যেত । 

বললাম--কোরেলে'র সঙ্গে "ছবি কেউ ছাপবে না। অত জায়গা কোন 
পান্রকা দেবে না। তা কোন কাগজে এটা ছাপাবেন ঠিক করেছেন ? 

উমাপ্রসাদবাবু একটা পান্রকার নাম করলেন । সে পান্রকা তেমন নাকরা 
নয়। তাই তাঁকে বললাম--পজা সংখ্যা 'আনন্দবাজার» নয় তো 'দেশ”-এ 
ছাপান। তাহলে লেখাটার প্রচুর প্রচার হবে । 

উমাপ্রসাদবাব বললেন-_তুমি তাহলে আমার সঙ্গে ও*দের কাউকে একাঁদন 
দেখা করতে বলো । 

“আচ্ছা-বলে সোঁদন চলে এলাম । 

কয়েকাঁদন পরে একদিন “দেশ' পান্রকা আঁফসে যাই । গেলে 'দেশ'-এর 
তখনকার সহযোগশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমাকে বললেন-_-ক খবর 


গোপালবাব ?, 
আ'ম বললাম-“আজ একটা ভাল খবর আছে । এই বলে “কোরেলে'র 


কাঁহনীট তাঁকে শোনালাম ॥, 

শুনে সাগরময়বাবু বললেন_এএটা আমাদের কাগজের জন্য আপনাকে করে 
গদতেই হবে ।* বললাম-আপনাদের কাগজের জন্যই উমাপ্রসাদবাবকে বলোছ। 
আপাঁন একাঁদন দেখা করুন কিংবা ফোনেও কথাবাতাঁ বলতে পারেন । আম 
এখন আপনার এখান থেকে উম্নাপ্রসাদবাবুর কাছেই যাচ্ছি। তান একটা 
প্রবন্ধ লিখবেন বলে, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর আগে সংবাদপন্রে প্রকাশিত বুলোঁটন- 
গুলো সংগ্রহ করে দেবার জন্য আমাকে বলোছতুলন। সেইগুলো দিতে যাচ্ছি। 

এই শৃনে সাগরময়বাব আমার সঙ্গে আলোচনা করে আমার হাতে একটা 
খোলা চিঠি লিখে দিলেন । 

এতে তান “দেশ'য়ে কোরেল ছাপার জন্য বশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন । 
পরে সাগরনয়বাবহ উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আরও যোগাযোগ করে কোরেল গল্প 
এনে “দেশ'য়ে প্রকাশ করোছলেন। 

সাধারণের কাছে “কোরেল? প্রকাশিত হওয়ার এই হল ইতিহাস । 

এ সম্পর্কে “দেশ"-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষও দ্বিজেন ঘোষ সম্পাদিত 
“মুখর? সাহত্য পন্রিকার উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংখ্যায় তাঁর “যেমন মানহষ 


বিরল হয়ে যাচ্ছে প্রবন্ধে লখেছেন-_ 
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তিখন শরৎ জন্মশতবষে" শরতচন্দ্রকে নিয়ে গোপালচন্দ্র রায় নানা বিষয়ে 
িখছেন। নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান দিচ্ছেন। একাঁদন 'দেশ'-এ আমার 
দপ্তরে এসে বললেন, শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত বড় গঙ্প “কোরেল+ উমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের কাছে আছে । আরও জানালেন, তান এখন কলকাতায় । 

এমন সন্ধান পেয়ে কআর দোর করা যায়। আম সেখানে তাঁর সঙ্গে 
যোগাযোগ করি । দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ কার। 

সঙ্গে সঙ্গেই বললেন--আপাঁন আসবেন সে তো আনন্দের, সৌভাগ্যের কথা । 
চলে আসুন সুযোগ মত । দেখাও হবে, কথাও হবে। 

তাই হ'ল।"”” 


বধমান জেলার ইস্পাত নগরী বাণণপুরে (নিউ টাউনে) ইন্ডিয়ান আয়রণ 
এণ্ড ভ্টল কোম্পানশ বা সংক্ষেপে ইসকোর কম্ঁরা ১৩, ১৪ ও ১৫ই জুন 
(১৯৭৬) শরৎ-জন্ম শতবার্ষকী পালন করেন । এ সভায় প্রধান বস্তা হিসাবে 
বন্তৃতা ?দতে [গয়োছিলাম । এই উপলক্ষে বার্ণপুরে গিয়ে বার্ণপুরের সংলগ্ন 
আসানসোল থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই তথ্য সংগ্রহ কাঁর-__ 

শরৎচন্দ্রের ছোট বোন সূশশীলা দেবীর বয়ে হয়োছল, আসানসোলের 
কয়লাখানর মালিক রামাকংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে । বিয়ে দিয়ৌছলেন, 
শরৎচন্দ্রের ছোট মামা বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় । শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে । কোন 
কারণে, একটা ঝগড়াঝাঁটির জন্য রামীকংকরবাব স্ব্রী সুশশলা দেবীকে কোন- 
দিনই শরৎচন্দ্র বাড়িতে পাঠান ন।-শুধু এইটুকু মান্রই অনেক চেষ্টায় 
জানতে পেরোছলাম । রামাকংকরবাবুর কে আছে, তাঁর বাঁড়টাই বা আসান- 
সোলের কোন: জায়গায়, তার কিছুই আগে জানতাম না। 

শরৎন্দু কোনাঁদন ছোট বোনের বাড়তে 'ীগয়োছিলেন কনা, আর কেনই 
বা সৃশশলা দাদার বাড়তে কোনাঁদন আসেন ন, এ সব জান্বার জন্য বার্ণপুরে 
গিয়ে চে্টা করোছিলাম। বার্ণপুরে যাওয়ার কিছাাঁদন আগে, আমার 
ণবাঁশজ্ট বন্ধু প্রখ্যাত সাহাত্যিক শান্তপদ রাজগুরু একদিন শরংচন্দ্রের কথা 
প্রসঙ্গে আমাকে বলোছিলেন--আমার ভাই শ্যামাপদ ববাহ সূত্রে শরংচন্দ্রের ছোট 
বোন সুশশলা দেবীদের দূর সস্পকবরে আত্মীয় । সে সুশলা দেবাঁদের বাড়ির 
[ঠিকানা ইত্যাদি সবই জানে । আপাঁন শ্যামাপদকে একটা চিঠি 'দয়ে, সুশীলা 
দেবী বা তাঁর স্বামী তো বেচে নেই, তবে সশীলা দেবীর ছেলের ঠিকানাটা 
জেনে 'ন। আমার ভাই আসানসোলের কাছেই কুলাটতে থাকে ।-_-এই বলে 
শান্তবাবু শ্যামাপদবাবুর ঠিকানাটা দেন। 

সৃশশলা দেবীদের সংবাদ জানতে চেয়ে আমি শ্যামাপদবাবৃকে চিঠি দলে, 


তার উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন-_ 
গ্রচ্ধেয় দাদা, আপনার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হলাম ও আনান্দিত হলাম । সংশীলা 
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দেবীর এক পত্তর- নাম সধাংশহ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুই কন্যা । বড় মেয়ের নাম 
উমারাণণ-তাঁন আমার খুড়শাশংড়শ । ছোট মেয়ের নাম বীণাপাণি । সৃশীলা 
দেবীর স্বামীর নাম ৬রামকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় । শুরা গ্রাম আসানসোলের 
বাঁসন্দা ও প্রাচীন বাঁড়ূজ্যে বাঁড়র বংশধর । গুদের পাড়ার নাম উ্রক্ষান্রয় 
পাড়া । এীটই আঁদ আসানসোল গ্রাম ছিল । 'িিকটেই ৬নীলকণ্ঠে*বর শিবের 
মান্দির। গুদের বাড়তে শরতবাবুর অনেক পন্রাদ আছে । আপাঁন বার্ণপুরে 
এলে গুদের বাঁড় যেতে পারেন। সধাংশহবাবু কুলাঁটতে ( ইসংকোতে ) চাকার 
করেন ও খুব নিরীহ ভদ্রলোক । যাঁদ গুদের বাঁড় যান, বলবেন, কুলাটর শ্যামা- 
পদ রাজগুরুর কাছে সমন্ত জানতে পেরে আসছি । আশা কার সমন্ত জানতে 
পারবেন! আমি থাকছি না হারদ্বার যাচ্ছি। নাহলে নিজে গিয়ে ব্যবস্থা 
করতে পারতাম । সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন ।” 


আম বাণণপুরে গিয়ে আসানসোলে সুধাংশুবাবর বাড়তে যাই । গয়ে 
শ্যামাপদবাবুর কথা বাঁল। [তান আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানান। তাঁর 
বাড়িতে উপাঁর উপার দৃঁদিন গিয়োছলাম । সে সময়, ছেলেবেলা থেকে শুনে 
আপসাঁছ: বলে তিনি যে সব কথা বলোঁছলেন, তার মধ্যকার আসল কথাগুলো 
লিখে নিই। লিখে আবার তাকে পড়ে শোনাই । শুনিয়ে তাতে একটা সই 
করে দিতে বাল । আমার কথায় তান তাতে একটা স্বাক্ষর করে দেন। সেই 
সময় বার্ণপুরের 'াবশিষ্ট নাগাঁরক, ইস্‌কোর এক আফসার শিবকুমার ঘোষও 
সেখানে উপাস্থত 'ছিলেন। আম বার্ণপুরে গিয়ে শিববাবূর বাড়িতে উঠে- 
ছিলাম । আমার সঙ্গে তানও সুধাংশুবাবুর বাড়তে গিয়োছলেন। 

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সধাংশবাবুর বলা এবং স্বাক্ষারত সেই কথাগুলো 
এই-_ 

“বড়মামা ( শরৎচন্দ্র ) আমাদের বাড়তে অনেকবার এসেছেন । অনেক 
বছর পূজার সময় প্রতিবারই আমাদের জামাকাপড় কিনে 'দিতেন। "তান 
আমাদের বাঁড় এসে যে গড়গড়ায় তামাক খেতেন, সেই গড়গড়ার নলংচেটা 
আজও আমাদের বাঁড়তে আছে । তানি এসে যে খাটে শ:তেন, সেই খাটটিও 
আছে । আমার দাদ উমারাণীর অন্নপ্রাশনের সময় বড়মামা & টাকা 
আশীবার্দী পাঠিয়েছিলেন । তার মাঁণ অডারের কুপনটা আজও আমার কাছে 
আছে। 

বড়মামা রেঙ্গুন থেকে আসার পর তান একবার মা'কে বড়মামার বাজে 
শিবপুরের বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ছোটমামাকে পাঠান । ছোটমামা এলে, 
বাবা বলেন- আপনি বান, আপার ভগ্নণীকে নিয়ে আমি একদিন যাব । 

এই কথায় ছোটমামা রাল্লে থেকে, সকালে হাওড়ায় চলে যান। তান 
ধাওয়ার পরই মা দেখেন, তাঁর হাতের তাগা জোড়াটি পাওয়া যাচ্ছে না। মা 
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তখন ব্যাপারটা বাবাকে জানান । এই শুনে বাবা বড়মামাকে একটা 'চাঠি দেন । 
চিঠিতে লেখেন-_দাদা, বাড়তে আপনার ভগ্নীর তাগা জোড়াটি পাওয়া যাচ্ছে 
না। ছোট-দা যে খাটে শঃয়োছিলেন, সেই খাটে ছানার নীচে তাগা জোড়াটি 
গছল । যাঁদ ছোটংদা গনয়ে গিয়ে থাকেন, দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন। 

ওঁদকে ছোটমামা তাঁদের বাড়তে বাবার চিঠি যাওয়ার কথা শুনে, বড় 
মামীকে বলেন-বৌঁদ, সশঈীলা এই তাগা জোড়া তোমার জন্য পাণঠয়ে দিয়েছে । 

বড় মামা সমন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, তাগা জোড়াঁট তখনই ফেরৎ 
পাণিয়ে দেন। 

এই 'নয়ে মা-ও একদিন *বশুব বাড়তে তাঁর সম্মান নষ্ট হওয়ায় দুঃখে বড় 
মামাকে কয়েকটা কথা লিখে ছিলেন । এই সব নিয়েই বড় মামার সঙ্গে আমাদের 
বাঁড়র সম্পক্ত একরপ ছিন্ন হয়। তবে মেজমামা (প্রভাসবাবু ) আমাদের 
বাঁড়তে বারবর আসতেন । তান একবার আমাদের ভাই বোন সকলকে ও 
মাকে নিয়ে কাশতে কছদন রেখেছিলেন । মাসীমা আনলা দেবীকেও তখন 
1তাঁন সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন । আমার এগার বছর বয়সে যখন পৈতা হয়, 
তখনও মেজমামা আমাদের বাড়তে পৈতায় এসে 'ছিলেন। 

আব মায়ের মামাদের সঙ্গে ( ভাগলপুরের গাঙ্গলশদের ) আমাদের বরাবরই 
যোগ ছিল । মা ভাগলপরে মাঝে মাঝে যেতেন ।, 


সুধাংশুবাবূর গদাঁদ উমারাণশর অন্নপ্রাশনের সময় শরৎচন্দ্র সুধাংশুবাবূর 
তা রামাকংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাণ অডরি করে যে পাঁচ টাকা পাঠিয়ে 
ছিলেন, সেই মাঁণ অডাঁরের কুপনে তখন যা 'িখোঁছলেন, সেই লেখাসহ এ 
কুপনটা সুধাংশুবাব্‌ সধত্বে বেখে ছিলেন । উমারাণীর অন্প্রাশনের সমর 
শরৎচন্দ্রের বড় ভগনগপাঁত (আঁনিলা দেবার স্বামী) মণি অডরে ২ টাকা 
আশখবদিণ পাঠিয়ে মাঁণ অডারের কুপনে যা লিখোঁছিলেন, সেই লেখাসহ এ 
কুপনটাও সুধাংশবাবৃূর কাছে আছে । এ দুটি ছাড়া সুধাংশুবাবূর বাবাকে 
লেখা প্রকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একট 1চাঠি এবং আনলা দেবর চারখান চিঠি 
সুধাংশুবাবূর কাছে আছে । তান যত্ব করে সেগীল রেখে দিয়েছেন । আম 
এগ্াল সবই তাঁর কাছ থেকে নকল করে এনেছি । 

আ'ম এগুলো নিয়ে নকল করার আগে পারশ্রম ও যত্ব সহকারে পর পর 
সাঁজয়ে অনা কাগজে আটা 'দয়ে এসটে গনয়োছি। খামগুলোও ছিন্ন, এগুলোও 
আলাদা কাগজে আটা দিয়ে এ-টেছি। খামগুলোর প্রতোকটাতেই আনলা 
দেবীদের গ্রাম গোবিন্দপুরের পোল্ট অফিস পানিন্লাসের ছাপ আছে । এ ছাপ 
দেখে জানা যাচ্ছে, চিঠি & খাঁন লেখা হয়োছিল যথাকুমে-_ 

১৫/১০/১৯০৯, ১৯/১২/১৯০৯, ২৯/৫/১৯১০, ২০/৭/১৯১০ ও ৫/১/ 
১৯১১ 
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এই সব চিঠি প্রীত থেকে দেখা যাচ্ছে, রামীকংকরবাবু ও সশশীলা দেবীর 
সঙ্গে শরৎচন্দ্র ও তাঁর ভাইদের এবং 'দাঁদদেরও রশীতিমতই বেশ গভীর স্নেহের 
ও ভালবাসার সম্পক ছিল । কিন্তু অত্যন্ত বেদনার কথা এই যে, সধাংশহ- 
বাবুর শোনা বলে বত প্রকাশচন্দ্রের এ তাগা নেওয়ার ব্যাপার থেকেই এত 
'নাবড় সম্পক একেবারে চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায় । 

প্রকাশবাবুর কন্যা মুকুল দেবীকে ( বয়স প্রায় ৫০) এই তাগার ব্যাপার 
সম্পকে" জজ্ঞাসা করোছলাম । তিনি তাঁর ছোট পাসমাদের সঙ্গে 'বচ্ছেদের 
কারণটা 1ঠক বলতে না পারলেও তাগার কথাটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন । 

প্রকাশ তাগা গনতে পারে না-আনলা দেবী, শরৎচন্দ্র প্রস্ভীত হয়তো 
একথ বলে 'ছিলেন। কিন্ত রামকিংকরবাবু ানজের ব্যাদ্ধতেই হোক বা 
পাঁচজনের কথাতেই হোক সন্দেহমুন্ত হতে পারেন 'িন। তবুও যে-ই নক, 
বোনের গহনা খোয়া যাওয়ায় শরৎচন্দ্র আবার সেই গহনা বোনকে কনে 
গদয়োছিলেন। 

মনে হয়, রামাকংকরবাব, অনিলা দেবা ও শরংচন্দ্রের কথা 'ি*বাস করতে 
না পারায় এনা ৩খন লামিংকরবাবুর উপর কিছুটা ক্ষ-প্ন হয়েছিলেন । অপর 
পক্ষে রামকিংকরবাব- স্ত্রী সুশীলা দেবীকে আর শরতচন্দ্রেব বাড়িতে পাঠান 
গন। না পাঠানোর আরও কারণ, প্রকাশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের বাড়তে দাদার কাছেই 
থাকতেন । 

এমাঁন একটা ভূল বোঝাবৃঝির কারণেই হোক, বা কারও একটা দোষের 
জন্যই হোক, এত নিকট আত্মীয়তা ও এত হদ্যতা সমন্ভই িরাঁদনের জন্য 
ণবচ্ছেদ হয়ে গেল । এটা মাঁত্যই এক বেদনার ব্যাপার । আর এই বেদনাটা 
সব চেয়ে বেশী সৃশীলা দেবী ও তাঁর পত্র কন্যাদের কাছেই । সংশলা 
দেবীর মৃত্যু হয শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর ছ বছর পরে । গতাঁন বেচে থেকেও অত 
বড় দেশ বখ্যাত দাদার কাছে যেতে পেলেন না বা দাদাকে 'নয়ে গর্বও করতে 
পেলেন না। ঠিক এমান অবস্থা হ'ল--তাঁর পুত্র কন্যাদেরও । এরা মামাকে 
ধনয়ে গর করা তো দূরের কথা, মামাকে চোখেও দেখলেনই না। অথচ 
শরৎচন্দ্র যখন মারা যান, তখন এদের বয়স যথাক্রমে- ২৮, ২২ ও ২০। 

শরৎজন্ম শতবাঁষকীতে সমগ্র দেশজ-ড়ে, এমন কি বিশ্ব জুড়েও 
যখন মহাউংসব চলেছে, তখন শরৎচন্দ্রের এই আপন ভাগ্নে-ভাগ্নীরা 
এঁ উৎসব ও কোলাহল থেকে বণত হয়ে দূরে পড়ে ছিলেন । শুধু এখনই 
নয়, এতকাল এদের কোন খোঁজ পর্যন্তও ছিল না। আঁমই তো বহু 
বছর ধরে শরৎচন্দ্র সম্বম্ধে কত তথ্যই না সংগ্রহ করলাম, অথচ শরৎচন্দ্রের 
বাঁড়র লোকদের কাছে বা নিকট আত্মীয়দের কাছে সশশীলা দেবীর 'ঠিকানাটাও 
জানতে পার নি। 

এখন খোঁজ পেয়ে--সৃশীলা দেবীর একমান্ন পত্র ৬২ বৎসর বয়স্ক 
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সুধাংশবাবূর বাড়িতে গগয়ে দেখলাম, তান জের বাড়তে মামা শরংচন্দ্রের 
একটা বড় ফটো বাঁধিয়ে ঘরে রেখেছেন এবং শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত খাট ও ভাঙ্গা 
গড়গড়াটা ও তাঁর বাবাকে লেখা কয়েকটা চিঠি ইত্যাদি সযত্বে রক্ষা করছেন। 
এজন্য সুধাংশহবাবৃর চোখে মুখে কোন আনন্দ বা গর্বের উচ্ছাস নেই, বরং 
একটা গভশর বেদনারই ভাব লক্ষ্য করলাম । দেখে বেশ কম্ট হ'ল। 
এ অবস্থা শুধু সধাংশুবাবুব ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর বোনের বাঁড়তেও তাই। 
এ সম্পকে আমাকে দেখা সংশশীলা দেবীর এক দৌহিত্রের একটা চিঠি এখানে 
উদ্ধৃত করাছি-_ 
গ্রাম ও ডাকঘর -- রাঁতিবাটশ 
জেলা-বধণ্মান 
শ্রদ্ধেয় গোপালবাব:, 
পত্রে আমার নমস্কার জানবেন । কয়েকাঁদন আগে আপাঁন আসানসোল 
গ্রামে শ্রীসুধাংশু শেখর বন্দ্যোপাধায় মহাশয়ের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছেন। 
আগার পারচয় আম সংপ্বাংশুবাবৃর ছোট ভগ্নী শ্রীমীতি বীণাপাঁণ দেবীর 
জ্যেন্তপুত্। 
আমরা বাল্যকাল হইতে শাঁনয়া আঁসতেছি যে, আম।র মামাবাবৃ, মা ও 
মাসমা অমর কথাঁশজপণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁনন্ঠা ভঙ্গ 
ভ্রীমীত স:শীলা দেবীর (বন্দ্যোপাধ্যা/য়র ) পুত্র ও কন্যাদ্বয় । 
আমরা এই পাবিচয় ঘানম্ঠ আক্ঞীয় ছাড়া কাহারও 1 কট প্রকাশ কার নাই। 
তাই সুযোগের অভাবে আমরা লোবচক্ষুর অন্তরালে ছিলাম । আপ্পাঁন 
আমাদের বহুঁদনের আশা পূকণ কাঁরিতে চলিয়াছেন। সেজন্য আপনাকে আমরা 
আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞত্তা ও অশেষ ধন্যবাদ জানাই ! ইতি-_ ১৬.১১.৭৬ 
শ্রীসজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় 
সহশশলা দেবীদের কথা আমি শুধহ নিজে জানাই নয়, সুজৎবাবুর বন্তব্য 
অনুযায়ী অপরকে জানাবার জন্যও এই সময়েই আম “অমৃত, সাপ্তাহক 
পত্রিকায় সুশশলা দেবীর কথা 'নয়ে একটা দণঘ প্রবন্ধও লিখে ছিলাম । পরে 
আবার আমার “নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র বইয়ে “সৃশঈলা দেবী” নাম "দিয়ে 
একটা প্রবন্ধও লাখ । 


অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া তথ্য-_ 
১. কলকাতার 'বখ্যাত অথণপোঁডক সার্জন ডাঃ সমীর কুমার গুপ্ত এম. 


1স-এইচ. অরথ (লিভারপুল ) এফ. আর. সি. এস ( ইংলণ্ড )-এর সঙ্গে তাঁর 
চেম্বারে যে দন আমার প্রথম পাঁরচয় হয়, সোঁদন তিনি কথায় কথায় আমাকে 
গজজ্ঞাসা করোছলেন--আপ্পান 'ি করেন? 
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আমি বলেছলাম--একটা চাকার কার । আর 'কছ; কিছ 'লিখি। 

--কি লেখেন ? 

-__বাঁকগচন্দ্রু, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র-_এ-দের সম্বন্ধে কয়েকটা করে বই 
1লখোছি। 

-__- শরৎচন্দ্রের বৈঠক গঞ্প” নামে আম একটা বই পড়ে ছিলাম । বইটা 
কার লেখা বলতে পারেন ? 

_ আমারই লেখা । 

সমশরবাবুৃর সঙ্গে যখন আমার এই কথা হচ্ছিল, তখন 'তাঁন তাঁর টোবলের 
একপাশে বসে ছিলেন। আর আম বসোঁছলাম টোবলের অপর পাশে । 
'শরৎংচন্দ্রের বৈঠকী গঙ্প” বইটা আমার লেখা শুনেই তান দাঁড়য়ে উঠে হাত 
বাঁড়য়ে, টেবিলের অপর পাশে বসা আমার সঙ্গে করমদরন করলেন । 

এরপর তিন বললেন--'আ'ম ছেলেবেলায় বেঙ্গনে আমার মামার বাড়তে 
কাটিয়েছি । আমার মাতামহ আর শরৎচন্দ্র দুজনে রেঙ্গুনে একই সরকারী 
অফিসে চাকরি করতেন । দুজনের মধো খুব বন্ধৃত্ব ছিল । 

শরৎচন্দ্র রেঙ্গনে আমার মাতামহের বাড়তে এলে তখন আমার মাম্ারাও 
শরৎচন্দ্রকে দেখেছেন । আমার মামারা বতমানে রেঙ্গুন থেকে চলে এসে 
বৈদ্যবাটীতে বাঁড় করে বাস করছেন। আপনাকে আমার মামাদের বৈদ্যবাটীর 
ঠিকানা 'দাঁচ্ছঃ? আপাঁন তাঁদের সঙ্গে দেখা করলে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে গকছু তথ্য 
জানতে পারবেন ।, 

এই বলে সমশরবাবু রেঙ্গুন থেকে চলে আসা তাঁর মামাদের ঠিকানা 
আমাকে দলেন আমিও পরে তাঁর মামাদের সঙ্গে দেখা করে, তাঁদের কাছ 
থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক মল্যবান ও িনভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে 
আঁন। 


১. সৌরীন্দ্রুমোহন মুখোপাধ্যায় শরংচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ছিলেন । তাঁকে 
লেখা শরৎচন্দ্রের চা তাঁর কাছে আছে শুনে, সৌরীনবাবুর কাছে কয়েক দিন 
যাই । ?কন্ত পাই 'ন। 

সৌবাীনবাবুব মৃত্যুর পর তাঁর পত্র সৌমোন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছেও 
এঁ 'চিঠব আশায় বছর গতনেক ঘ্যার । সৌম্যেনবাবু তাঁর পিতাকে লেখা শরৎ- 
চন্দ্রের চিঠি প্রকাশে বরাবরই ইতন্ভতঃ করতেন । শেষে একাঁদন তান তাঁর 
পিতার চিঠিপত্রের বাশ্ডিল দেখালেন বটে, ফিম্তু তাতে সৌরাঁনবাবৃকে লেখা 
শরৎচন্দ্রের কোন চিঠি পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল--কাঁব গিরিজা কুমার 


বসুকে লেখা শরৎতচন্দের একটা চাঠ, আর শরংচন্দ্রকে লেখা শরতচন্দ্রের বন্ধু 
প্রমথনাথ ভ্টাচাযের একটা চিঠি । 
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গাঁরজাকুমার বসকে লেখা চিঠিটি নকল করে এনে পরে আমার শরৎচন্দ্র 
৩য় খণ্ড বা শরৎচন্দের পল্লাবলী গ্রন্থে দিয়েছি । 

প্রমথনাথ ভর্টাচাষ* (শরৎচন্দ্র কথায় ইনি ছিলেন “ভারতবষ” পাত্রকার 
মোড়ল ) ১৯. ৭. ১৯১৩ তারিখে তাঁর কর্মস্থল পোর্ট হেলথ আঁফস ১৫/১ 
স্ট্রা্ড রোড, কলিকাতা, থেকে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রকে এই চিঠিটি গলখোঁছলেন। 

১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষ মাসক পান্রকা প্রথম প্রকাশিত হয় । 
এর পরের মাসে অথাৎ ১৩২০র শ্রাবণ মাসে প্রবাসণ মাঁীসক পাত্রকায় অবনধন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর “কানাকাঁড়” নামে এক প্রবন্ধ লেখেন । এই প্রবন্ধে তান প্রথম সংখ্যা 
ভারতবর্ষে প্রকাশিত ছাব সমূহের (মায় মলাটের ছবিসহ ) তীর সমালোচনা 
করে 'ছলেন। 

“কানাকড়' প্রবন্ধের সঙ্গে লেখক 'হসাবে নাম ছিল '্রীনগদ ক্লেতা”। শ্রাবণ 
মাসে লেখাব সূচীপত্র এই লেখার লেখক হিসাবে ক নাম ছল জান না। 
(মনে হয়, শ্রীনগদ ক্লেতাই ছিল ) তবে আম্িবন মাসে ষাণ্মাসক স:চীর সময় 
এই লেখার লেখক হসাবে অবনীবাবুরই নাম ছাপা হয় । 

“নগদ ক্লেতা” যে অবনীশ্দ্রনাথ ঠাকুর এটা প্রমথবাবুরা এ শ্রাবণ মাসেই 
সঠিক জানতে পেরোছিলেন । 

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র ছাব আঁকতেন । তাই বন্ধু প্রমথনাথ তাঁর এই চিঠিতে 
'কানাকাঁড়”র একটা প্রাতিবাদ ভারতবর্ষে 'লিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ 
করেছিলেন । প্রমথনাথের এই গচিতে “কানাকাঁড়'র প্রসঙ্গ ছাড়া শরৎচন্দ্রের 
রচনা ইত্যাঁদরও অনেক কথা আছে। 

আমার শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড বা শরৎচন্দ্রের পন্রাবলী গ্রন্থে শরৎচন্দ্রকে লেখা 
প্রমথনাথের এই চিঠি এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা “কানাকাঁড়” প্রবন্ধ দুই-ই 
গদয়েছি। 

সোঁদন সৌরীপ্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের 'চঠি খঃজতে গিয়ে 
আশ্চয“ভাবে রেঙ্গনে শরৎচন্দ্রকে লেখা প্রমথনাথের এই চিঠিটি কলকাতায় 
সৌরীনবাবূর বাক্সের মধ্যে পাই । এই চিঠি না পেলে “কানাকড়ি' ইত্যাঁদর 
প্রসঙ্গ জানাই যেত না। 


৩. শরৎ জন্মশত বার্ধকীর সময় কলকাতার শরৎ সমিতি প্রকাশিত শরৎ 
রচনাবলী তখন সম্পাদনা করাঁছ। এই শরৎ রচনাবলন ৫ খণ্ডে প্রকাশত হয়ে- 
1ছল । ১ম খণ্ডে শ্রীকান্ত ৪ পর্ব এবং শরৎচন্দ্রের অন্য কিছু কিছু রচনা 'ছিল। 

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শ্রীকান্ত উপন্যাসের কয়েক পাতা পাশ্ডু- 
ধাপ আছে জেনে, একাঁদন তাঁর কাছে যাই। উদ্দেশ্য আমাদের শরৎ রচনা- 
বলগর শ্রীকান্ত উপন্যাসের মধ্যে যেখানেই হোক: শ্রীকান্তর পাণ্ড্ালাপর এক 
পাতার প্রাতলাপি দোব। 
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উমাপ্রসাদবাবূর কাছে গেলে তিনি প্রাতবারের মত এবারেও সমাদর করে 
তাঁর শরং সংক্রান্ত ভান্ডার খুলে শরংচন্দ্রের চিঠিপত্র, বইএর পাণ্ডালাঁপ 
ইত্যাদি দেখাতে লাগলেন। 

এই সময় এ ভাণ্ডারে একটা নাটকের কয়েক পাতার মত পাণ্ড্লাঁপ দেখে 
উ্াপ্রসাদবাব্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম-_এটা একটা নাটকের কিছুটা পাণ্ডলাঁপ 
নয়? 

_হ্যাঁ, পল্লাসমাজের যে নাট্র্প রমা, এ তারই পাণ্ড্ঠালীপ বলে 
মনে হয়। 

একটা পাণ্ডূলি'পর পাতায় একট: চোখ বুীলয়ে বললাম- না, রমার নয়। 
মনে হচ্ছে অন্য কোন বইয়ের । আচ্ছা পরে দেখবো । আপাঁন এখন একটা 
কাজ কর:7--এই ক" পাতা এখনই আমাকে দিন । আম পাশেই ফটোগ্রাফারের 
দোকানে গিয়ে এই গুলোর ফটো কাঁপ নেব । ( তখন কলকাতায় জেরক্স প্রথা 
চালু হয় নি। ) পরে ভাল করে পড়ে দেখবো কোন বইএর নাট্যরূপ কিনা । 
[তিনি আমাকে এ ক'পাতা দিলে আম তখনই এঁ ক'পাতার ফটো তলিয়ে তাঁকে 
পান্ড্ালপি ফেরৎ |দই ৷ 

ফটো কাঁপগুুলো পড়ে দোঁখ এটা শরৎচন্দ্র 'বামুনের মেয়ে উপন্যাসের 
নাট্যরপের কয়েক পাতা । তবে পাত্র-পান্রীর নামে এবং বন্তবযেও অনেক 
তফাৎ হয়েছে । 

আগেই জানতাম শরৎচন্দ্রের “বামহনের মেয়ে উপন্যাস প্রকাঁশত হ'লে, 
তখন দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়োছলেন। 

শরৎচন্দ্র তখন “বামুনের মেয়ে*র বন্তব্যের বিপরীত অন্য কথা দিয়েই মনে 
হয় এই নাটকটি লিখতে শুরু করোছলেন। কিছুটা লিখে আর লেখেন নি । 
উমাপ্রসাদবাবূর কাছ থেকে শরংচন্দ্রের এই অপ্রকাশিত 'বামুনের মেয়ে'র নাট্য- 
রুপাঁট এনে শরৎ জন্মশতবাঁষণকীর সময় “অমৃত; সাপ্ত'হিক পান্রকায় প্রকাশ 
করে ছিলাম । 

খ*জতে গেলাম উমাপ্রসাদবাবূর কাছে শ্রীকাম্ত-র পান্ডুলাপি, অপ্রত্যাশিত 
ভাবে পেলাম বামুনের মেয়ের নাট্যর্পের কয়েক পাতা । 

উমাপ্রসদেবাব-ও এটা “রমা'র পাশন্ডুলীপ ভেবেই ভাল করে পড়ে 


দেখেন নি। 


৪, শরৎচন্দ্রের চিঠি সংগ্রহের সময় অনেক জায়গায় ঘরে ঘ:রেও যেমন 
কোন চিঠি পাইনি, তেমান কিছ? চিঠি আবার সম্প্‌ণণ অভাবিত ও অগ্রত্যাশত- 


ভাবেও পেয়ে গোছ ॥ যেমন-- 
ভারতবর্ষ মাঁসক পান্রকায় আম তখন একটানা বছর দুই ধরে শরং- 


চন্দ্র সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ 'িখাছ এবং শরৎচন্দ্রের চিঠি ও তাঁর সম্বন্ধে তথ্য 
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খ*জে বেড়াঁচ্ছ। সেই সময় ১০৬০ সালের প্রথম দিকে হঠাৎ একাঁদন কাব 
সাবিব্লীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নিজেই রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরংচন্দের একাঁট দশর্ঘ 
চিঠি ( 'ষোড়শগ? সংক্রান্ত ) আমাকে দেন। চিঠিটি দিয়ে তান বললেন-- 

শরৎচন্দ্র এই চিঠিটি কাঁবর কাছে পৌছবার 'িছাঁদন পরেই কবির 
সেকেটারীর পাঁরাচত এক ব্যান্ত সেকেটারীর দপ্তর থেকে তাঁকে না জানয়েই 
িভাবে চিঠিটি 'নয়ে চলে যান এবং নিজের কাছে রেখে দেন। রবীন্দ্রনাথের 
মৃত্যুর পর এ ব্যান্ত শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি কোন একটি পাঁন্রকায় প্রকাশ করতে 
ইচ্ছা করেন। কিন্তু শেষ পযন্ত তান লুকয়ে আনা এই 'চাঁঠাঁটি ছাপাতে 
সাহস পান ন। িঠিট দেখে সাংবাদক নন্দদহলাল চৌধুরী নকল করে 
নেন। তাঁন একাদিন মামাকে এ চিঠিটি দেখালে আম তা থেকে আবার এইাঁট 
নকল করে নিয়োছ । 

লাবন্রীবাবৃর কাছে ীঠাঁট পেয়ে আম তখন টীকা-্টপ্পনশ সমেত ১৩৬০ 
সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবষে” এট প্রকাশ করে ছিলাম । তাতেই সাধারণে 
সর্ব প্রথম এই চঠিটির কথা জানতে পারেন । 


&* িভীতভূষণ ভট্রটকে, কি তাঁর ভণ্নী নরুপমা দেবীকে লেখা শরং- 
চন্দ্রের কোন চি বিভতিবাবূর কাছে আছে কি না জানবার জন্য ১৩৫৯ সালে 
একাঁদন আম বহরমপুরে বভাতিবাবুব কাছে যাই । চিঠির কথায় সোঁদন 
[তাঁন বলোছলেন-- শরৎদার কোন চিঠিই আজ আর আমার কাছে নেই । দহ- 
একখানা যা !ছল কবে 'িভাবে তা হারয়ে গেছে। 

বহরমপুর থেকে ফিরে আসার 'কছাাদন পরে একাঁদন “পারক্ুমা” নামে 
বহরমপুরের একটা ছোট্ট সাপ্তাহক পাঁন্রকা দৈব্ক্মে আমার হাতে আসে । 
তাতে দৌখ--বহরমপ:রের এক শরৎ-স্মাঁত সভায় বিভূতিভূষণ ভট্রকে লেখা 
একাঁট চিঠি এবং গনরুপমা দেবীকে লেখা আর একাঁট চিঠি পড়া হয়েছে। 
দেখলাম, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গছন থেকে বিভ্ীতবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের দণঘণ 
চিঠিটি এ পাঁরক্রমায় ছাপাও হয়েছে । বিভৃতিবাবূর এক ভ্রাতুষ্পুত্র অশোক- 
কুমার ভট্ট াঠি দুটি এ শরৎ-স্মৃাত সভায় নয়ে গিয়ে ছিলেন । 

এই সন্ধান পেয়ে পরে আবার বহরমপুর গিয়ে অশোকবাবুর কাছ থেকে 
[নরপমা দেবীকে লেখা চিঠিটি সংগ্রহ করি। 


৬. ১৩৭১ সালে একাঁদন আ'লিপুরে এণ্ডারসন হাউসে ২৪ পরগণার 
আযাডসনাল 'ডাঁ্টুক্ট ইন্সপেক্টর অফ: স্কুলস (২৪ পরগণার স্কুল সমূহের 
আতারন্ত পাঁরদর্শক )-এর ঘরে বসে আছি, এমন সময় কাঠের পাটণশন করা 
পাশের আযাসম্টাণ্ট ইনসপেক্টরদের ঘর থেকে হঠাৎ কানে এল-_-শচনবাবু 
'তাঁর বাবাকে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটা চিঠি এনে আমাকে দেখান । 
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তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে গগয়ে কে এ শচনবাব জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা 
বললেন- ব্যারাকপুরের ডেপুটি আযাসষ্টাণ্ট ইনসপেকটর অফ: স্কুলস, 
শচীন্দ্রনাথ চক্রবতর্খ। 

পরে ব্যারাকপ:রে গিয়ে শচীনবাবৃর সঙ্গে এবং তারপরে তাঁর কাছ থেকে 
ণঠকানা 'নিয়ে বানানে গিয়ে তাঁন পিতা ডাঃ গোপাকৃষ্ণ চক্রবতাঁর সঙ্গেও দেখা 
কার। এরপর আবার একাধক দিন গয়ে শচনবাবৃর কাছ থেকে চিঠিগাীল 
নকল করে আনি । 


৭, একবার শরৎচন্দ্রের বিশেষ পাঁরাঁচত কোন এক সম্ভ্রান্ত বড় লোকের 
বাড়তে শরৎচন্দ্রের চিঠি আছে না খোঁজ [নাতে যাই । গিয়ে খোঁজ "নিয়ে 
ব্থ" হয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় িসশড়ব পাশে ফেলে দেওয়া ভ্তূপাকার 
ছেষ্ড়া কাগজ পন্র ও জঞ্জালের দিকে তাকাতেই একটা কাগজে লেখার কিছ অংশ 
আমার চোখে পড়ল । লেখাটা দেখেই মনে হ'ল যেন শরৎচন্দ্রের লেখা । 
কাগজটা তুলে দোখ শরংচন্দ্রের একটা গোটা চিঠি। জঞ্জাল ঘেটে আরও 
একটা চিঠি পেলাম । দংটা চিঠিই দামী চিঠি। 


৮. ১৩৭৫ সালে ৩১শে ভাদ্র তাঁরখে পাঁনত্রাস শরৎ-স্মৃতি পাঠাগারের 
শরৎ-জন্মোৎসবে সভাপাঁতত্ব করতে গিয়েছিলাম । আমার সময়ের বড় অভাব 
এবং আজকাল আমি আর সভাসামাতিতে যাই না ইত্যাঁদ বলা সত্বেও পানিন্লাস 
ণনবাসণ, কলকাতা বশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম, এন ক্লাসের ছাত্র 
বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে আমার একান্ত আনচ্ছাতেই 
পানিন্রাস যেতে হয়েছিল । ইতিপূবে এ অগ্লে অথাৎ পানন্রাস, সামতাবেড়, 
গোঁবন্দপঃর প্রভৃতি গ্রামে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য ও চিঠি সংগ্রহের আশায় আম 
বহুবার গোছি এবং সংগ্রহ করেও এনোছ। যাই হোক, আনিচ্ছা সত্বেও এবারে 
গিয়ে কিন্তু অলাভ হ'ল না। কারণ পাঠাগারে রাক্ষিত শরৎচন্দ্র বিষয়ক কাগজ- 
পন্ন দেখতে দেখতে শরৎচন্দ্রের না-পাঠানো অসমাপ্ত একটা দামী চিঠি হঠাৎ 
পেয়ে গেলাম । িচিটি আত্মশান্ত-সম্পাদককে লেখা । 


১. শরৎচন্দ্রের মামাদের এবং বন্ধ বাম্ধবদের লেখা থেকে তাঁর জীবন ও 
সাহত্যের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছি । অন্।ন্য জায়গা থেকেও অজানা 
তথা পেয়োছ । যেমন, কিভাবে শরৎচন্দ্র রাঁচিত একটি গান সংগ্রহ কাঁর, 
সেই কথাটা বাল -- 

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সভার সভ্যা নিরুপমা দেবী শরংচন্দ্রের 
কাঁবতা রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন--'শরৎদাদা কাঁবতা 'লাঁথতে পারেন শুনিয়া 
গছলাম । 'কন্তু আঁমন্রাক্ষরে ছোট্ট একাঁট গাথা ছাড়া আর ছু কখনো দোঁখ 
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নাই । সোঁটর নাম মনে আছে। প্রথম লাইনাট 'ফুলবনে লেগেছে আগুন” ॥ 
সুপ্রভা আর হীন্দরা নামে দুইটি নাঁয়কার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব 
1বশ্েষণ । পরে যথারীতি একজনের মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার 
জয়ের পতাকা উন্ভডীন-_ইহাই গাথার বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখান 
ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল ।, আমাদের শরতদাদা-_-ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪ । 


এই কাঁবতাটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু স:ঃরেন্দ্রনাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায়ও 'লিখেছেন-_তান তখন বাংলাতেও পদ্য 'লাঁখতেন, অবশ্য আমন্লাক্ষর 
ছন্দে, ফৃলবনে লেগেছে আগুন ইত্যাঁদ । 
সুরেনবাবু লিখেছেন, তান তখন বাংলাতেও পদ্য লিখতেন । এখানে 
বাংলাতেও বলার হেতু এই যে, শরৎচন্দ্র এ সময় ইংরাজতেও কাঁবতা 
[াখতেন। সংরেনবাবু তাঁর 'শরৎং-পারচয়* গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের একটি ইংরাজি 
কাঁবতার উল্লেখ করেছেন। 
শরৎচন্দ্রের বালককালের রচিত আর কোন কাঁবতা পাওয়া যায় না। তবে 
তাঁর পাঁরণত বয়সের রচনা একাঁট গান পাওয়া গেছে । গানাঁট একটি বাউল 
গান। গানাটর রচনার তারখ ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪৪। শ্্রীআমতেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এই গানাট সংগ্রহ করে ১৩৫১ সালে শারদীয়া বার্ধকী “সম্প্রীতি'তে 
প্রথম প্রকাশ করে ছিলেন। এ পাঁন্রকা থেকেই গানাঁট সংগ্রহ কার। শরংচন্দ্রের 
রচিত সেই গানাটি হ'ল-_ 
তোর যাঝ।র সময় ছিল যখন 
ওরে অবোধ মন, 
মরণ-খেলার নেশার ঘোরে 
রইলি অচেতন । 
তখন ছিল মাঁণ, ছল মানিক 
পথের ধারে ধারে, 
এখন ডুবলে। তারা দিনের শেষে 
বিষম অন্ধকারে । 
আজ মথ্যেরে তোর খোঁজা খাঁজ 
ণমথ্যে চোখের জল 
তারে কোথায় পাবি বল ? 
তোর অতল তলে তাঁলয়ে গেল 
শেষ সাধনার ধন ॥ 
শরৎচন্দ্র এই গানে সর দিয়ে মাঝে মাঝে গাইতেন। শরৎচন্দ্রের স্বহস্ত 
খত এই গানের পান্ডীলাপটি আমি অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও 
দেখোছ। 


২ ৩৩৭ 


শরংচন্দ্রের এই গান ইত্যাদ নিয়ে 'শরৎচন্দ্রের কাঁবতা' নাম দিয়ে আনন্দ- 
বাজার পাশ্কায় পরে একটা প্রবন্ধ লিখে ছিলাম। 


১০, ১৯৩৬ খ্বঁত্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে কলকাতার টাউন হলে 
তখনকার 'ব্রঁটিশ সরকারের ঘোষিত সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারার 'বরদ্ধে এক 
বশাল সভা হয়েছিল । সেই সভায় সভাপাত 'ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । আর সভার 
উদ্বেধক 'ছিলেন শরৎচন্দ্ু। 

এই সভায় উপাাচ্ছত থেকে আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে এবং শরংচন্দ্রকে দোখ 
এবং তাঁদের বন্তৃতা শন ।__এ কথা আগে বলোছি। 

আম যখন 'বাভন্ন সভা-সামাতিতে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতির ছবি সংগ্রহ 
করছিলামঃ সেই সময় এ ১৫&ই তাঁরখের সভার মণ্োপাঁর রবীন্দ্রনাথ সহ 
শরৎংচন্দ্রের ছবিটি পাওয়ার আশায় ১৬ই তারিখের দৈনিক সংবাদপন্নগুলি 
দোঁখ। কিন্তু কোথাও সভামণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছবাঁটি পেলাম না। 
অমৃত বাজার ও আনন্দবাজার পান্রকায় দেখলাম-_রবীন্দ্রনাথ ও শরতন্দ্রে 
বন্তৃতার সঙ্গে তাঁদের অন্য সময়ের পুরনো ফটো ছাপা হয়েছে। 

যোঁদন ন্যাশনাল লাইবেরিতে বসে অধৃতবাজার পন্রকায় এই সাম্প্রদায়িক 
বাঁটোয়ারার প্রাতবাদ সভার সভামণ্ের ছাবাঁট আছে কিনা খংজাছিলাম, সোদন 
এ ছাব না পেয়ে, জুলাই, আগত্ট ও সেপ্টেম্বর এই 'তিন মাসের কাগজে 
বাধানো ফাইলটার পরের দিকের কাজগুলো একর্‌প আন মনেই অমাঁন উজ্টে 
উল্টে দেখাছলাম । এই সময় হঠাং চোখে পড়ল--একাঁদনের কাগজে একটা বেশ 
বড় গ্রুপ ফটো, তাতে ঢাকা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাঝখানে বসে 
আছেন শরৎচন্দ্র ও আচার্ধ প্রফল্লচন্দ্র রায় । এরা ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় প্রদত্ত 
ডি. লিট উপাধি নিতে গিয়োছলেন। 

পরে অমৃত বাজার পান্রকা আঁফসে গিয়ে তারাপদ দাস নামে একজন দক্ষ 
ফটোগ্রাফারের দ্বারা কাগজ থেকে এ ছবিটা তুলয়ে আনি। এজন্য অবশ্য 
আমাকে কয়েকাঁদন ঘোরাঘ-ীরও করতে হয়েছে । যাই হোক্‌, আমার সম্পূর্ণ 
অজানা একটা ছবি তো পেয়ে গেলাম । 


১১. আর একবার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশতভাবেই আমার অজানা শরৎচন্দ্রের 
আর একটি মূল্যবান গ্রুপ ফটো পেয়ে যাই । কিভাবে পাই, সে কাঁহনাটা 
বলাছ__ 

পৃবোন্ত প্রসিদ্ধ অর্থপোঁডক সাজন বা আস্থিবিশেষজ্ঞ ও শল্য-চিকিংসক 
ডাঃ সমীরকুমার গুপ্তর কথামত বৈদ্যবাটীতে তাঁর মামার বাড়তে একাঁদন 
শরৎ-সংবাদ সংগ্রহে যাই। গেলে সেখানে সমারবাঝ্‌র মামাদের প্রাতবেশশ 


বীরেন্দ্ুনাথ গৃপ্তর সঙ্গে পারচয় হয়। 
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আমি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে গোঁছ শুনে বীরেনবাব বললেন-_ 
শরৎচন্দ্র একবার আমাদের বৈদ্যবাটী পাবাঁলক লাইব্রোরতে এসোছলেন। 
সেবার জলধর সেন, প্রমথ চৌধুরী, গিরজা কুমার বসু তমাললতা বস, 
হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রস্তীত অনেকেই এসেছিলেন । সভা শেষে সকলকে নিয়ে 
একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়োছিল। 

আমাদের বৈদ্যবাটী ইয়ং মেন্‌স আসোঁসিয়েশনের এ পাবাঁলক লাইব্রোরর 
“সুবণণ জয়ন্তী স্মরণী” বইয়ে সেই ফটোটা ছেপোঁছিলাম । আমি তখন এ 
আসোসয়েশনের সম্পাদক ছিলাম । সেই বই আপনাকে একটা এনে 'দিচ্ছি। 

এই ব'লে তান তাঁর বাঁড় থেকে এ বই একটা এনে আমাকে দিলেন । 


কয়েকটি বিষয়ে কিছ; বন্তব্য_ 
শরৎ-বন্তৃতা মালা-_ 

বাঁওকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল--এংদের অনেক স্মরণ-সভায় 
আমন্লিত হয়ে গোছ, বন্তৃতা দিয়ে এসোঁছ। এমন ক চু্ছুড়ায় সাঁহিত্যাচার্য 
অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মাতি সভায় এবং চট্টগ্রাম থেকে আগত পাশ্চম বঙ্গের 
উদ্বাস্তুদের দ্বারা গড়ে ওঠা কাব নবাীনচন্দ্র সেন কলোনাতে গিয়েও নবানচন্দ্ 
সম্বন্ধে বন্তৃতা দিয়োছি। 

অনেক ক্ষেত্রে দূরের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পার 'নি। 

ইংলণ্ডের বাঙালশরা সেখানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং বাঁঙকমচন্দ্রের 
নামে তিনাট পৃথক পৃথক প্রাতিষ্ঞান করেছেন। একবার ওখানকার বাঁঙ্কম 
সোসাইটির প্রধান লণ্ডনের বাঁসন্দা ডাঃ অশোক রাঁক্ষত কলকাতায় এসে তাঁদেয় 
বাঙকম সোসাইটিতে বন্তৃতা দিতে যাবার জন্য আমাকে 'িশেষ ভাবে অনুরোধ 
করেন। এজন্য তান আমার কলকাতার বাড়তে এসেছেন, নৈহাটণতে 
আমার বাঁ্কম সংগ্রহশালায়ও এসেছেন (অবশ্য বাঁঙ্কমতশথে আসা এবং 
সংগ্রহশালা দেখাও তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল )। কিন্তু যেতে পার নি। 

ডাঃ রক্ষিত নৈহাটাীতে বাঁঙ্কম সংগ্রহশালায় এলে তাঁকে বাল এখানকার 
ধাঁষ বাঁঙ্কমচন্দ্র কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যাক্ন একজন 
সুবন্তা। চলুন, তাঁকে বলে দোখ তিনি যাঁদ যেতে রাজণী হন। 

ডাঃ রাঁক্ষতকে 'নয়ে সরোজবাবুূর বাড়তে গেলাম । সরোজবাবু শুনে, 
বাইরে কে।থাও যাই না বলে, সাঁবনয়ে যেতে সম্মত হলেন না। 

সাধারণ সা'হত্য সভায়, গান্ধী-স্মৃতি সভায় এবং নেতাজী জন্মোৎসব 
সভায়ও বন্তৃতা দিয়েছি । কিম্তু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করার শুরু 
থেকেই এবং পরে বিশেষ করে শরৎ জন্মশত-বা'ষকীর সময় যে ভাবে আমাকে 
শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বন্তৃতা দিতে হয়েছে, তা আমার কঙ্গনারও অতাঁত ছিল । 
এখানে সেই সব শরৎ-বন্তৃতা মালার কিছু কথা বলাছ-- 


৩৩৯ 


১৩৬৯ বঙ্গাব্ধ বা ১৯৬২ থীন্টাব্দ থেকে আম শরগ্ন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে 
শুরু কার। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের আযাঢ় ও শ্রাবণ এই দু সংখ্যা ভারতবর্ষ” 
পান্রিকায্ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ 'রাজনশীতিক শরৎচন্দ্র” প্রকাশিত 
হয়। তারপব ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে “প্রবন্ধকার শরংচন্দ্র', আ্বন ও 
কার্তক সংখ্যায় “দরদী মানুষ শরংচন্দ্র', অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে মিজালসশ 
মানুষ শরৎচন্দ্র লিখি । এইভাবে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রায় একটানা 
তন বছর ধরে আ'ম "ভারতবষ” পাঁন্রকা গলখোছ। এ সময় আনন্দবাজার 
এবং যুগান্তর পান্রকার রাঁববারের সাহত্য ীবভাগেও শরংচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচুর 
প্রব্ধ লিখে ছিলাম । 

এরপব আমার শরংচন্দ্রের চিিপন্ত্, শবচন্দ্রের বৈঠক গল্প প্রত্তীতি গ্রন্থ- 
গুল একে একে প্রকাশত হতে থাকে । 

১৩৫৯ সাল থেকেই আম লোকের আগ্রহে ও অনহরোধে শরৎচন্দ্রের জম্ম 
দন ৩১শে ভাদ্র তারিখে নানা ছ্থানে তাঁর স্মরণ সভায় বন্তুতা দিয়ে আসাঁছ। 
এঁ ১৩৬৯ সালে আম প্রথম শরতচন্দ্রের জন্মোৎসবে বন্তৃতা দিতে যাই তাঁব জন্ম 
স্থান হুগল জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে । সেই সভায় আম ছিলাম সভাপাতি, 
প্রধান আঁতাঁথ 'ছিলেন ভারতবর্ধ-সম্পাদক ফণধন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সভার 
উদ্বোধন করে ছিলেন পাশ্চমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীমতী প:রবী মুখোপাধ্যায় । 

১৩৬১ সালে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব সভায় আবার যাই 
বন্তৃতা দতে। সেবার গগয়ে ছিলাম প্রধান আতাঁথ হয়ে । সভাপাঁত ছিলেন 
ওপন্যাঁসক রামপদ মুখোপাধ্যায় । এ বারের সভায় সাহাত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
সভাপাঁত হয়ে যাওয়ার কথা 'ছিল। কম্তু তান যেতে না পারায় তাঁব 
'লাথিত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। 

দেবানন্দপুরে এবার শরৎ-সভা হয়েছিল ৩১শে ভাদ্র শক্রনারের পাঁরবতে 
খরা আশ্বিন রবিবারে। এই সভার 'বন্তুত গববরণ প্রকাশিত হয়োছিল €ঠা 
আশ্বিনের যুগান্তর পত্রিকায় । 

দেবানন্দপুরে পরে আরও বহবার বস্তুতা 'দতে গোছ। এখানে সপ্তাহ- 
ব্যাপ শরং জন্মশতবাষ“কীর সময় দাদন বন্তঙা 'দিয়োছি। 


১৩৬১ সালে ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাকে বন্তুতা দিতে 
হয়েছিল কলকাতায় বাগ্বাজার রীডং লাইরোরর প্রশস্ত হলে। বাগবাজারের 
সোঁদনের সভা সম্বন্ধে তখনক।র দৌনক বসুমতশীতে লেখা হয়েছিল-_ 

'বাগবাজার রীভিং লাইব্রোরর উদ্যোগে গত ৩১শে ভাদ্রু সাহিত্যাচায* শরৎ- 
চন্দ্রের জন্ম বাঁষকণী সভা অনঙ্ঠিত হয়। ডক্টর সুকুমার সেন অনূজ্ঠানে 
পোৌরোহিত্য করেন। শরংচন্দ্রের জীবন ও সাহত্যের বাভন্ন দিক নিয়ে 
আলোচনা করেন অধ্যাপক রথান রায় ও শ্রী গোপালচন্দ্র রায় ।, 


৩৪০ 


তখন বছরের পর বছর নানা জায়গায় আম শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বস্তৃতা 
দিয়োছি। এ সময় কখনও এমনও হয়েছে ৩১শে ভাদ্র একই দিনে দু জায়গায়ও 
বস্তৃতা 'দতে হয়েছে। যেমন-একবার কলকাতায় গার্ডেন রীচে রেলওয়ে 
ই'নাম্টিটিউটে গিয়ে বন্তৃতা শেষ করতেই তো রাত হয়ে গেল। সোৌঁদন 
হাওড়ার শিবপুরেও একটা ঘরোয়া সভায় আমার বন্ততা দেওয়ার কথা। 
গার্ডেন রীচ থেকে লণ্চে গঙ্গা পার হয়ে শিবপুরে এ সভায় এসে দেখি 
আমার জন্যই সকলে অপেক্ষা করে বসে আছেন । িবপুরের সভা সেরে 
সোঁদন কলকাতায় বাঁড় ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়োছল । 

এইভাবেই 'বাভন্ন শরৎ-সভায় বস্তৃতা 'দিয়ে 'দিয়ে প্রায় ২২/২৩ বছর কাটে । 
তারপর ১৯৭৬ সালে এসে গেল শরৎ জন্মশতবর্ধ। এই শরৎ জন্মশতবর্ষ 
উপলক্ষে পাশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবন্ত ছাড়াও, ভারতের প্‌ব প্রান্তে আসাম থেকে 
শুরু কবে পাশ্চমে বোম্বাই শহর পযন্ত বহু জায়গায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বন্তৃতা 
দয়ে বেডাতে হয়েছে । 

এই সময়ও অনেক দিন এমনও হয়েছে যে, একই 'দিনে একাধক জায়গায় 
বন্তৃতা দিতে হয়েছে । যেমন--২১. ৩. ১৯৭৬ তারিখে গবকাল ৪টায় বন্ত-তা 
দতে যাই হুগলি শহরে ব্যাণ্ডেল চার্দের সেন্ট জন্‌স স্কুলে এবং এ দিনই 
সন্ধ্যায় যাই বৈদ্যবাটী পাবাঁলিক লাইবরোরিতে । এর আগের দিন ২০. ৩. ০৬ 
তারিখে বিকালে গয়েছিলাম হাওড়ায় বাজে [শিবপুরে বং কে. পাল স্কুলে, 
সেখান থেকে এঁদিনই সন্ধ্যায় যাই কলকাতার 'িমতলায় ইউনাইটেড্‌ 
পাবাঁলক লাইব্রোরতে । মনে আছে সোঁদনের বি. কে. পাল স্কুলের সভায় 
বাঁশভ্ট বন্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাহাত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল, আর 
ানমতলার লাইব্ৌরর সভায় ছিলেন বেথুন কলেজের অধাক্ষা লোখকা ডঃ দশীপ্তি 
ন্রপাঠী। 

এইভাবে যোদন বিকালে কলকাতায় মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজে বন্তৃতা 
দিই, সেইাদনই রান্রে সৃয“সেন স্ট্রীটে ( আগেকার মিজপির স্ট্রীটে ) অবাচ্ছিত 
উমেশচন্দ্র কলেজেও বন্তৃতা দিতে হয়োছল । 

এঁ সময় কলকাতার টাটা সেন্টারের ধনীদের আমন্ত্রণে তাঁদের আকাশচুম্বী 
আঁফস ভবনের ১৮ ঙওলায় বিলাস-বহূল সংসাঁজ্জত হ্ছায় মণ্ে গিয়ে যেমন 
বন্তৃতা দিয়ে এসোঁছ, তেমনি কলকাতা থেকে বহরে মোঁদনীপ্দরের বালিচক 
রেল স্টেশনে নেমে ১৬ মাইল দরে মাটির স্কুল মদনমোহন চক চৌধুরী 
বদ্যাপধঠের থোলা মাঠে গিয়েও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বন্তৃতা 'দিয়োছ। এই স্কুলের 
১৯৭৬ এর ম্যাগাঁজনে স্কুলাঁট সম্বন্ধে লেখা আছে দেখলাম-_-“আমাদের এই 
চৌধুরণ বিদ্যাপশঠ শহর ও পাকা রান্তা থেকে অনেক দরে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও 
ণনম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণধর মধ্যে অবান্থত । বিদ্যালয়ের চতুর্দকের বহু অধিবাসণ 
তপশখল+ঈ, আদবাসণ ও উপজাত শ্রেণীর ।, 
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এঁ টাটা সেন্টার এবং চৌধূরণ বিদ্যাপশঠের মত সব্তই দেখোঁছ--ধনী ও 
দাঁরপ্র, উচ্চ 'শাক্ষিত ও অজ্প শিক্ষিত, এমন ফি বহু অশাক্ষতও সকলেরই 
শরৎচন্দ্ের প্রাত কী গভীর শ্রদ্ধা! লক্ষ্য করোছ, উদ্যোন্তারা যেমন হজুগে 
মেতে বা লোক দেখানো নয়, অন্তরের সাহতই সভার আয়োজন করেছেন, 
তেমান সভার অগাঁণত শ্রোতাও শ্রদ্ধাবনত চিত্তেই শরৎচন্দের জীবন ও 
সাহিতোর কথা শুনেছেন । সভার পরেও আরও শুনতে চেয়েছেন । এ সম্বন্ধে 
এখানে মানত একটা উদাহরণ দিচ্ছি 

১২।৩।৭৬ তাঁরথে মোঁদনীপুর শহরে ওখানকার সাহত্য পারষদের শরৎ 
শতবার্কী সভায় বিদ্যাসাগর হলে বন্তৃতা দিতে 'গিয়োছিলাম । সভার শেষে 
চ্ছানীয় মাহলা কলেজের অধাক্ষা তাঁর কলেজের কয়েকজন অধ্যাঁপকা ও 
ছান্লীসহ আমার কাছে এসে বললেন- অনগ্রহ করে আমাদের কলেজে কাল 
যাঁদ একটা বন্তৃতা দেন তো ছাত্রীরা এবং আমরাও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আরও 
কিছু শুনি । 

বললাম-_কাল সকালে উঠেই অনেকটা দূরে কুযাপর গ্রামে একবার যাব। 
দুপুরে যদ ফিরতে পার তাহলে আপনাদের কলেজে যাব । 


সকালেই বাসে করে কু'য়াপুর যান্লা করলাম । সেখানে গেলে সেখানকার 
লোকেরা আমার পারচয় পেয়ে আমাকে বললেন--দাদা, আজ আব আপনাকে 
ছাড়াঁছ না। আজ এখানে থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছ শোনাতে হবে । শরৎচন্দ্র 
তাঁর “পল্লশ সমাজ' উপন্যাসে আমাদেব গ্রামের কথা লিখে গেছেন । 

কু'য়াপুরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহকালে স্থানীয় একজন বললেন-_ 
এখান থেকে তিন মাইল দরে চন্দ্রুকোণা শহরে আপনাকে 'নয়ে যাই চলুন। 
সৈখানে কেউ কেউ হয়ত আপনাকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন । এই 
বলে দুজন আমাকে চন্দ্রকোণাব প্রখ্যাত সমাজসেবা সত্যগোপাল 
মুখোপাধ্যায়ের কাছে 'নয়ে গেলেন। সত্যগোপালবাব শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 
তেমন ছু বলতে পারলেন না। শেষে তান বললেন--এই কাছেই আ'ম 
একটা গালস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করেছি, সেটা একবার দয়া করে 
আপনাকে দেখতে যেতেই হবে। এই বলে স্কুলে 'নিয়ে গেলেন। স্কুলের 
প্রধান শাক্ষকার কাছে আমার পাঁরচয় "দয়ে তাঁকে বললেন-_-এখাঁন ক্লাসে 
ক্লাসে নোটীশ পাঠিয়ে দিয়ে সমন্ত ক্লাস বন্ধ করে দন এবং ক্লাসের শাক্ষকা ও 
মেয়েদের স্কুলের হলে আসতে বলে দিন। ওখানে এখনই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 
সভা হবে। দাদা যখন দয়া করে এসেছেন, তখন আর এ সুযোগ ছাড়াছ না। 
এর মুখে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছ শুন্ব। 

সত্যগোপালবাব কেন যে অত করে বলে স্কুল দেখাতে আনলেন, তার 
হেতুটা এতক্ষণে বুঝলাম । 
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দেখলাম, 'মানট পাঁচেকের মধ্যেই স্কুলের হল ঘরে ছাত্রী ও শাক্ষিকারা 
মলে বেশ একটা বড় সভারই আয়োজন করে ফেললেন। স্কুলের বাগান থেকে 
রাশি রাশ ফল এল। ধূপ জবালা হ'ল। স্কুলের হারমোনয়াম এল । 
গানের শাক্ষকা উদ্বোধন সংগীত গাইলেন। এরপর সত্যগোপালবাবু সকলের 
কাছে আমার পারচয় দিয়ে একট বন্তৃতা দেওয়ার পর আমাকে বন্তৃতা দিতে 
হ'ল। ঘণ্টা খানেক বললাম । সকলেই মুগ্ধ হয়ে চুপ করে শৃুনলেন। 


সত্যগোপালবাবু ও স্কুলের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার দহজন 
সঙ্গীসহ আবার কুয়াপুরে ফিরে এলাম । এসে এখানে একজনের বাঁড়তে 
স্নানাহার করলাম । তখন দুপুর গাঁড়য়ে গেছে । অতএব মোঁদনীপুরে মাহল। 
কলেজে আর যাওয়া হ'লনা। 

মধ্যাহ্ন আহারের পরও যতক্ষণ কুয়াপুরে ছিলাম, ততক্ষণ কু-য়াপুরের 
লোকদের অনুরোধে তাঁদের শরংশকথা শোনাতে হয়েছে । 

এই সময় কু'য়াপুরের একজন বললেন-_-মুসলমান গ্রাম পীরপদুর, যেখানে 
রমেশ মৃসলমান প্রজাদের মধ্যে স্কুল করে 'দিয়োছলেন, সেই গ্রামটা একবার 
দেখতে যাবেন না? মাঠের ওপারে হাঁটাপথে মাইল চার দরে সেই গ্রাম । 

বললাম-_মাঁহলা কলেজে সভা যখন আর হলো না, তখন পীরপুর কোথায় 
তবে দেখেই আস । একজন সঙ্গ দিন হেঁটেই যাব। 

একজন সঙ্গগ দিলে তখনই পীরপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম । মাঠের উপর 
দিয়ে মাইল দুই গেলে পথে পড়ে টুকারয়া পট হাই স্কুল। স্কুলে গিয়ে, 
এখানে পীরপুর কোথায়, হেড মান্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করায় তান বললেন-- 
পীরপুর আছে বলে কই শন গন তো! তবে কিছুটা দূরে মাঠের ওপারে 
একটা মুসলমান গ্রাম আছে সত্য । 

এই সময় আকাশের পশ্চিম কোণে ঘন কালো মেঘ জমে ওঠায় হেড মাস্ট।র 
মশায় বললেন--এখাঁন কাল বৈশাখাঁর ঝড় উঠবে, আর যাবেন না। 

এরপর আমার পাঁরচয় পেয়ে আমাকে বললেন- অনশ্ভ্রহ করে আমাদের 
স্কুলে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছ বলুন না, ছাত্ররা সহ আমরাও শ্হান ! 

বললাম-_ভাই, আজ আর থাক । অন্য কোন সময় যদি আবার কুয়াপুরে 
আ'স, তখন আপনাদের স্কুলে এসে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বন্তৃতা দিয়ে যাব । 

হেড মান্টার মশায় অবশেষে তাতেই রাজা হলেন। 

মেঘ আকাশময় ছাঁড়য়ে পড়েছে দেখে, কাল বৈশাখাঁর ঝড় উঠতে পারে 
ভেবে, আর পশীরপুরের সম্ধানে গেলাম না। একটু বসে কুশ্ম়াপুরেই ফিরে 
এলাম | এই সময় ঝড় বাঁন্ট শুরু হয়ে গেল । ঘণ্টা খানেক ঝড় বৃম্টি চলল । 
এ সময়টা কু*য়াপুরের বাস রান্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে বসে কাটাই । 
সেখানে গ্রামের হাই স্কুলের হেড মাঙ্টার শশাংকশেখর দিগার এবং পর্ব 
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পারচিতদের মধ্যে নলিনাক্ষ ভ*ইয়া ও আরও কয়েকজন ছিলেন । তাঁরা 
বললেনসততক্ষণ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলুন শুনি। 

চুপডাপ বসে না থেকে, তাঁদের অনুরোধে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছ? বললাম । 
মেদিনীপুরে কাজ থাকাষ সম্ধ্যার পব বাসে কুম্যাপুব থেকে মোদনীপুর শহরে 
ফিরে এলাম । 


১৯৭৬ এর জন মাসের প্রথম 'দকে বধণ্মান জেলায় ইস্পাত নগরী 
বার্ণপুরে (নিউ টাউনে) ইশ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর বা সংক্ষেপে 
ইসকোর কমা শবং জন্মশতবার্ধকী পালন করেন । টাটা সেন্টারের মত 
এখানেও ধনীদেরই ব্যাপার । এ সভায় আমান্তত হয়ে বন্তৃতা দিতে গিয়ে- 
ছিলাম । গয়ে উঠোছলাম, আমার সঙ্গে যোগাযোগকাবশী সভার অন্যতম 
উদ্যোন্তা িবকুমার ঘোষেব বাড়তে । ইন ইসকোর একজন ছোটখাট 
অফিসার । এ+র বাঁডতে বসেই শুনলাম, ইস্‌কোব দু জন প্রথম শ্রেণীর 
উচ্চপদস্থ অফিসার প্রণবকুমাব চট্টোপাধ্যায় এবং দিলশপকুমার দত্ত ভাঁদেব 
বাঁড়তে আমাকে অতাঁথ করার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, প্রণববাবহ ?নজে 
একজন ভাল সাহত্য-রাঁসক (প্রখ্যাত উপন্যাঁসিক 'বনফুল” তাঁর আত্মীয় ), 
আর দিলীপবাবর স্বর শ্রীমতণ মশরা দত্ত নিজে লেখিকা । 

শুনলাম, এবা যে আমাকে আঁতাঁথ হিসাবে বাখাব চেম্টা করোছলেন, তার 
হেতৃ-সভায় আমার দু এক ঘণ্টা বন্তুতা শোনা ছাড়াও বাঁক সময়টা এদের 
বাড়তে থাকাকালে এ*রা আমার কাছ গেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আরও অনেক 
কথা শুনতে পেতেন। 

শরৎচন্দ্র আজও যে সকলের কাছে কত প্রিয় লেখক, তা তাঁর এই জন্ম শত- 
বা্কীতে যেন আরও ভাল করে জানা গেল । 


এবাব পাশ্চম বঙ্গের বাইরে যে সব জায়গায় বন্তুতা গদতে গয়োছলাম, এখন 
সেসব স্থানের কয়েকটার কথা এখানে বলাছ-_ 

১৯৭৬ সালের ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়াঁব আসামের কাছাড় জেলার হাইলাকাণন্দ 
শহরে 'হাইলাকান্দি গহকুমা শরৎ জণ্মশত-বা।ষ্কী উদযাপন কাঁমটি'র 
অনুরোধে সেখানে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বন্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম । 

হাইলাকা'ন্দ যেতে হ'লে মানে কাছাড় জেলাব গশলচর শহরে গিয়ে 
নামতে হয় । ৬ই ফেব্রুয়ারি শিলচবে গিয়ে পেৌছলে সেখানে শিলচরের দুই 
অধ্যাপক ভান্তভূবণ চট্টোপাধ্যায় ও শান্তপদ ব্রহ্মচারী এবং এক অধ্যাপিকা 
ডঃ সাঁবতা চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ আগ্রহে এঁ ৬ তাঁরখেই আমাকে শিলচরে এক 
ঘরোয়া সভায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বস্ততা 'দতে হয় এবং ভাঁন্তবাবূর বাড়তে 
থাকতে হয়। 
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শিলচর থেকে হাইলাকান্দি প্রায় ৩২ মাইল । ৭ই সকালে ভান্তবাবৃর 
বাঁড়তে আহারাদর পর মোটরে হাইলাকান্দ রওনা হলাম । ঘণ্টা দুয়ের 
মধ্যেই আমরা হাইলাকাঁন্দ পৌছে গেলাম । 

আমার থাকার চ্ছান হয়েছিল, চ্থানীয় সারাঁকট- হাউসে । শুনলাম, 
ওখানকার শরংসভার অন্যতম উদ্যোন্তা গ্থানীয় এস, ডি, ও নিজেই এই ব্যবস্থা 
করেছেন। 

হাইলাকাঁন্দতে সভা ছিল তিন দিন ব্যাপী । তার মধ্য দুঁদন গছল 
প্রধানতঃ আমারই বন্তৃতা ৷ তৃতীয় গদনে কোন সভা 'ছিল না। রান্রে শুধু একট 
নাটকের আঁভনয় ছিল। অবশ্য প্রথম দুদিনও যথাক্রমে শরৎচন্দ্রের যোড়শশ 
এবং মহেশ গজ্পের নাট্যাভিনয় হয় । 

দ্বতীয় দিনে আসামের সাহতািকদের নিয়ে আলোচনা-চক্ত (শরৎ-সাহত্য 
নিয়েই ) বসে প্রথমে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা পযন্ত । আবার 
আহারের পর আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পরন্ত। এ দুটা সভাতেও 
সভাপাতত্ব করতে হয় আমাকে । আর সন্ধ্যার সভায় মূল বস্তা তো 
শছলামই । 

এই হাইলাকান্দ গহকুমা শরৎ জন্মশতবার্ধকীী সভা সম্বন্ধে শুধু 
এইটুকুই বলছি যে-হাইলাকান্দ তথা সমগ্র কাছাড় জেলার শরৎ-সাহিত্য 
অনুরাগণ কয়েক সহম্র শাক্ষত হিন্দু মুসলমান নরনারশর এ 'িবরাট জনসভায় 
দুঁদনে (শরং-সাহিত্য আলোচনা সভা সহ) প্রায় ৬1৭ ঘণ্টা বন্তুতা 'দিয়েছি। 
লক্ষ্য করেছি, এ বিশাল জনতা নীরবে মন্ত্র মুগ্ধের মতই আমার মুখে 
শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহত্যের কথা শনেছেন। তাঁরা যে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 
কথা শুনে খুশণ হয়েছিলেন, তা শুধু সভায় তাঁদের নীরবতা ও আগ্রহ দেখেই 
নয়, সভা শেষে শরৎ-জন্ম শতবার্ষকী কাঁমাঁটর সম্পাদক অধ্যাপক 'বাজৎ 
ভট্টাচাযের সভামণে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ দেওয়ার সময় আমার প্রাতি তাঁর সম্রদ্ধ 
উীন্তগুলি থেকেও । পরে আরও জেনো, আমার কাছে ওদের প্রোরত স্থানীয় 
পান্তকাগতীল পড়েও । 

আম।র “নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র গ্রন্থে “আসামে সংগৃহীত তথ্য অধ্যায়ে এ 
সম্পকে বিস্তুত বলেছি । 


ন্রপুরা রাজোর তোঁলয়ামুড়া শহরে শরংজন্মশত বার্ষকী সভায় এবং 
তেলিয়ামড়া থেকে ফেরার পথে আগরতলার বীর বিক্রম কলেজে যে বস্তৃতা 
1দতে হয়েছিল, সেকথা আগে অনান্ত বলোছি। 

১৯৭৫ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বর 'নাঁখল ভারত বঙ্গ সাঁহত্য সম্মেলনের 
৪৮ তম বার্ধক আধিবেশন হয় 'বহারের ভাগলপুর শহরে । এই আঁধবেশন 
হয়েছিল শরংজন্মশত বর্ষের আরম্ভ হিসাবে । এই উৎসব অনযষ্ঠানে প্রথম 
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দিনের সভায় “শরৎচন্দ্র ও ভাগলপুর' শাখায় সভাপতি হিসাবে সেখানে বন্তৃতা 
দিতে গিয়েছিলাম । 

১৯৭৬ এর ১৬ই এীপ্রল গুড: ফ্রাইডের দন আবার ভাগলপুরে বস্তৃতা 
দিতে যেতে হয়োছল ভাগলপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের শরৎ জন্মশতবার্ষকী 
সভায় । এ সভায় আমি 'ছিলাম প্রধান আতাঁথ, আর 'বখ্যাত হিন্দী সাহাত্যক 
হংসকুমার তেওয়াঁর ছিলেন সভাপাঁত। 

ভাগলপুর থেকে যাই প:রীলয়ার জে, কে. কলেজে বন্তুতা দিতে । 

ভাগলপুর থেকে আমাকে পুরুলিয়ায় আনবার জন্য এ কলেজের এক 
অধ্যাপক আগেই ভাগলপুরে গিয়োছলেন। পঃরুলিয়ায় এসে ১৮,৪৭৬ 
তাঁরখে এ কলেজে বন্তৃতা দিই । 

২০.৯,১৯৭৬ তারিখে বিহারের টাটা নগরে সেখানকার রবীন্দ্র-সংসদের 
আমন্জরণে তাঁদের শরৎ-জন্মশত বর্ষ সভায় বন্তৃতা দিতে যাই । 

মহারান্ট্রের নাগপ;র শহরে অন্যা্ভত সপ্তাহব্যাপী শরৎ জন্মশতবার্ধকী 
উৎসবে ১৩ই আগস্ট ১৯৭৬ তারিখের সভায় সভাপাঁতি হয়ে বস্তুতা দিতে 
গিয়েছিলাম । সেখানে অন্য দুদিনের সভাতেও বিশিষ্ট বস্তা হিসাবে বন্তৃতা 
গদতে হয়োছল। 

এখানে প্রসঙ্গত? উল্লেখ করছি, এ সময় কীদন নাগপ:রে থাকাকালে একদিন 
ওখান থেকে ওয়াধায় মহাআা গান্ধীর আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম । সেখানে 
আশ্রমবাসণ কয়েকজন পুরুষ ও মাহলার সঙ্গে আলাপ হ'লে আম কথায় 
কথায় তাঁদের বলে ছিলাম-_নোয়াখাল ও 'ন্রিপুরায় এবং কলকাতায় মহাত্মা 
গান্ধধর শান্ত আভযানের সময় আমি দিছাদিন তাঁর অন্যতম ভ্রমণ সঙ্গী 
ছিলাম । 

আমার এই কথা শুনে তাঁবা আমার প্রতি যেন বেশ শ্রদ্ধান্বিত হলেন এবং 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের সমস্ত দেখালেন । 

১১৭৬ সালের ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর 'নাখল ভারত বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের ৪৯ তম বার্ষক আঁধবেশন হয় মহারান্ট্রের বোম্বাই শহরে । শরং 
জন্মশতবর্ষ পণার্ত হিসাবে এই আঁধবেশনাঁট অনুষ্ঠিত হয়োছল। বিশেষ 
ভাবে আমান্মরত হয়ে ওখানে বন্তুতা দিতে গিয়েছিলাম ৷ দাদন সভায় বন্তৃতা 
1দতে হয়েছিল । 

দিল্লী, বারাণসখ, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানেও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বস্ততা দিতে 
যাবার কথা হয়, কিন্তু যেতে পাঁরান। দিল্লীর কালীবাড় থেকে চিঠি, 
টোঁলগ্রাম, এমনাঁক লোক মারফংও যাওয়ার জন্য অনুরোধ এসোছিল। 'দল্লীর 
সভার ঠিক পরের দিনই আমার পুত্রের ?ব, এস-ীস অনার্স পরণক্ষা আরম্ভের 
কথা, তাই যাওয়া সম্ভব হয়নি । 
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বাভন্ন স্থানে বন্তুতা দিতে গিয়ে আমি অনেক জায়গা থেকেই শরৎচন্দ্র 
সম্বন্ধে কিছু কিছ তথ্যও সংগ্রহ করে আ'ন। 

1শলচরে গিয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ কার। ন্রিপুরায় গিয়ে অবশ্য রবান্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাই । আসানসোলে বন্তৃতা দিতে গগয়ে শরৎচন্দ্রের ছোট 
বোনের কথা জান। 

বর্ধমান শহরে বন্তৃতা 'দতে গিয়ে সেখানে সভায় শরৎচন্দ্রের পাঁরাচিত 
এক বস্তার মুখে শরৎচন্দ্রের দুটি পাঁরহাস-রাঁসকতার কাহনী শান, 
কোম্নগরে বন্ততা দিতে গিয়ে সেখানে সন্ধান পেয়ে একজনের কাছ থেকে 
শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি সংগ্রহ কার, বোম্বাই শহরে বন্তৃতা দিতে গিয়ে সেখানে 
সভায় শরংচন্দ্রের পাঁরাঁচত এক বস্তার মুখে শরৎচন্দ্রের বলা একট বৈঠক গজ্প 
শুীন। নাগপুরে বন্ততা দিতে গিয়ে সেখানে সভার অন্যতম বস্তা ্রিদিব 
চৌধুরণ এম. প.র কাছ থেকে শরতচন্দ্রের বহরমপুর যাওয়ার বিস্তৃত কাঁহনী 
শুঁন। আর ভাগলপুরে দুবার বন্তৃতা দিতে গিয়ে তো অনেক তথ্যই সংগ্রহ 
কার। 

আমার এই সব সংগ্রহ করা কাহন, চাচি প্রস্ভীত বিস্তৃত প্রসঙ্গ-কথা সহ 
আমার “নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র গ্রন্থে দিয়েছি । 

কলকাতা বেতারে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দুদিন বন্তৃতা দিয়েছি । আরও দিতে 
বলোছলেন, ষাই দন। কলকাতা দৃরদর্শনে ঠিক ভাষণ নয়, তবে শরৎচন্দ্রের 
রচিত গান এবং তাঁর প্রিয় অপরের গান নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করোছ। এ 
অনুষ্ঠানে আম ছিলাম সূত্রধর বা বস্তা, আর গায়ক ও গায়কা ছিলেন যথারুমে 
সতোম্বর মুখোপাধ্যায় ও সংপ্রাসদ্ধ গাঁয়কা ছণব বন্দ্যোপাধ্যায় । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্‌রদশনে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বাঁঙ্কমচন্দ্রে 
রাঁচত বন্দেমাতরম- ইত্যাঁদ গান 'নয়ে একাঁট বাঁঙ্কম অনজ্ঞানও করে ছিলাম । 
তাতেও এ ছবি দেবীই 'ছলেন প্রধান গায়কা । 

এখানে আর একটা উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতার মোডিকেল কলেজের পূর্ব 
দিকে ৫নং প্রতাপ চ্যাটাজীর লেনে বাঁগকমচন্দ্র শেষ বয়সে বাঁড় করে বাস 
করোছিলেন। এই অণ্ুলের মানুষ 'বাঁঙ্কম সংস্কৃতি পাঁরষদ? গঠন করে এখানে 
প্রীত বংসর বাঁঞ্কমচন্দ্ের জ্মাদনে বাঁওকম উৎসব করে থাকেন। এদের 
বাঁওকম উৎসবে অনেকবার বস্তৃতা 'দিয়োছি। এ*্রা কলকাতায় স্টুডেন্টস হলে 
একবার বাঁঙ্কমচন্দ্রের জন্মাদনে আমাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ছিলেন। আনচ্ছা- 
সর্তেও 'নরুপায় হয়ে এ সভায় যেতে হয়েছিল । 

কয়েক প্রাতজ্ঠান শরংচন্দ্রের জন্মাদনে ৩১শে ভান্র তারিখে শরৎ-গবেষক 
বলে আমাকে সম্বধনা দেবার জন্য অনেক বার বলেছেন, এখনও বলেন-_ 


কিন্তু সম্মতি দিই নি। 
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পাঁশ্চম বঙ্গ সরকারের শরং-শতবার্ষকণ উৎসব-- 

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে পাশ্চমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেন, তাঁরা 
পূজার পর কলকাতার ময়দানে প্রদর্শনী সিনেমা, 1থয়েটার, বন্তুতা প্রত্বাতর 
মাধ্যমে ৬ লক্ষ টাকা বায়ে ১৫ দিন ধরে মহা আড়ম্বরে শরৎচন্দ্রের জন্ম- 
শতবার্ধকী পালন করবেন। 

এই ঘোষণার পরই সরকার কয়েকজন খ্যাত সাহাতাক, 'বাভন্ন ি*ব- 
বিদ্যালয়ের ভাইস- চ্যান্সেলার, সংবাদপন্রের সম্পাদক, কয়েকটি ?সনেমা ও 
1থয়েটার প্রতিষ্ঠানের কণ্ণধার, কয়েকজন বাঁশম্ট নাগাঁরক প্রনীতকে 'নয়ে 
একি শরং-শতবার্ষকশী উদযাপন কাঁমাটও গঠন করেন। ৩০ জন সদস্য 
নিয়ে গঠিত এই কাঁমাঁটর মধ্যে মৃখ্যমল্লশ 'সদ্ধাথথশংকর রায় এবং তথ্য ও 
জনসংযোগ মন্তী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও থাকেন । মুখ্যমন্ত্রী হন কাঁমাটির 
সভাপাঁত। সরকারের তথ্য ও জন সংযোগ বিভাগ এই উৎসবের উদ্যোস্তা 
ছলেন বলে এ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
উৎসব কমিটির সম্পাদক ও আহ্হায়ক হয়োছলেন। 

কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ১১,৬:১৯৭৬ তাঁরখে রাইটার্স িল্ডংসের 
রোটাণ্ডা ক্লাবে । সরকার আমাকেও এ কমিটির একজন সদস্য করায় আ'মও 
সেদিন সভায় 'গিয়োছলাম । 

এই সভার আগের দিন তথ্য ও জন সংযোগ িবভাগের সেক্রেটারখ 'দিলীপ- 
বাবু» দুই ডেপট ডাইরেকটর প্রশান্ত সেন ও শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও 
কয়েকজন আঁফসার--অরহণ মিত্র, ডঃ প্রমোদ কুমার মুখোপাধ্যায়, মানিক 
সরকার, অংশ? শর প্রভীতি- অথাৎ উৎসব সম্পকেরে আসল ওয়াক" গ্রুপের 
কর্মীরা, ক্টির বেসরকারী সদস্যদের মধ্য থেকে একমান্র আমাকেই ডেকে 
রাইটার্স বিজ্ডিংসে দিলীপবাবূর ঘরে এক সভা করেন । তাতে সকলে মলে 
আলোচনা করে ঠিক করা হয়--কিভাবে শরৎ শতবা্ষকী উৎসব পালন 
করা হবে । 

আমাদের এই শীসদ্ধান্ত তথ্যমন্তী সুব্রতবাবূকে দোঁথয়ে সাইক্লোস্টাইল 
করে পরাদন শতবাঁষকী কাঁমীটির সভায় সদসাদের হাতে হাতে বিলি করা 
হয়। সভায় সভাপাঁতত্ব করোছলেন মুখ্যমন্ত্রী সদ্ধার্থবাব, সব্রতবাব সভায় 
মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই বসে ছিলেন। 

মৃখ্যমন্লীর উদ্বোধনী ভাষণের পর কাঁমটির অন্যতম সদস্যা কাব রাধারাণী 
দেব একাঁটি লেখা কাগজ হাতে 'নয়ে সোঁট পড়েন। এ লেখায় তান 
বলেন-_শরৎদা হিরণ্ময়শ দেবীকে মোটেই বয়ে করেন নি। তিনি হিরণ্ময়ী 
দেবীকে কলকাতার একটা বন্ভী থেকে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। আমরা একথা 
গোপালবাব:কে বার বার বলা সত্তে, তিনি তাঁর বইয়ে 'হিরণ্ময়শ দেবীকে শরৎ" 
চন্দ্রের স্ত্রী বলে লিখেছেন। এইভাবে লিখে শরতদাকে কবরে পাঠান হচ্ছে। 
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রাধারাণণ দেবীর এই কথা শুনে সভার অনেকেই বলে উঠলেন--ও সব 
কথা এখানে কেন ? আপনার কথার উত্তর তো গোপালবাবু তাঁর লেখার মধ্যেই 
দয়েছেন। 

রাধারাণী দেবী না থেমে তাঁর এ কথাই আবার ঘাঁরয়ে রয়ে বলতে 
থাকায় শেষে মুখামন্মী নিজে-_মাচ্ছা পরে এ সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখা যাবে, 
বলে তাঁকে থামান। 

রাধারাণঈ দেবীর পর সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল বললেন-শরৎচন্দ্রের 
একটা প্রামাণ্য জীবন লেখা হোক! 

প্রবোধবাবু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তথ্যমন্ত্রী সংব্রতবাব্‌ বললেন__ 
গোপালবাবু তো তন ভলিউমে শরৎচন্দ্রের জীবনী লিখেছেন, আবার কেন 2 

এরপর প্রবোধবাবু আবার বললেন-_ শরংচন্দ্রু ভাগলপুরে যেখানে জন্মে- 
1ছলেন, বিহার সরকারকে ধরে সেখানে একটা গিকছু করা উচিত। যেখানে 
জন্মে ছিলেন, সেই জায়গাটা শরৎচন্দ্রের এক মামা গিরীন গাঙ্গুলী আমাকে 
দেখিয়ে ছিলেন। 

প্রবোধবাবুব কথা শুনে একজন বললেন- শরৎচন্দ্র ভাগলপ:রে জম্ম ছিলেম, 
ও কথা কে বললে? ও ভুল কথা । 

প্রবোধবাব: বললেন- মোটেই ভুল নয় । গিরীনবাব; আমাকে দৌখয়েছেন 
ও বলেছেন । 

এই সময় কাঁমাঁটর অন্যতম সদস্য দেবানন্দপঃরের এম. এল. এ. ভবানন 
প্রসাদ সংহরায় বললেন- গোপালবাবু তো এ 'ীবষয়ে অথাঁরাঁটি, তানই বলুন 
না, শরৎচন্দ্র কোথায় জন্মোছলেন ? 

ভবানীবাবূর কথায় সদ্ধার্থবাব আমাকে বললেন-গোপালবাব গক 
বলেন ? 

আ'ম বললাম--দেবানন্দপুরে । ভাগলপঃরে নয় । 

এইভাবে গছ গ্রিক ও বেঠিক আলোচনার পর সোঁদনের সভা শেষ হ'ল। 


সভার পর প্‌বেন্তি ওয়াক গ্রুপের দু একজন আমাকে বললেন-_-আর এ 
সভা নয়। যাঁদ হয় তো বড়জোর একবার ডাকা হবে, না হ'লে আর ডাকাই 
হবে না। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ধা করার আমরাই করবো । এবং সে সব যথা 
সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তথ্যমম্ত্রীকে জানাবো । 

এই দিনের এই সভার পর এদের 'নয়ে আর একাঁদনও সভা হয়ান। 
ওয়াক গ্রহপের সদসাদের কথা মত আমাকে প্রাত সপ্তাহে অন্ততঃ একাঁদন 
করে রাইটাস“ 'বাঁজ্ডংসে গুদের কাছে যেতে হ'ত। 

ডেপহটি ডাইরেকটর শচশনবাৰ্‌ নিজে একজন সাহিত্যিক মানুষ । তিনি 
একাঁদন আমাকে বললেন--ঠক হয়েছে, এক লক্ষ অথবা পণ্0াশ হাজার 'শরং 
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চন্দ্লের জীবনী ও বাণণ* নামে ছোট আকারের একটা বই ছেপে স্কুল কলেজের 
ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সরকার বিনাধূল্যে বিতরণ করবেন। আপাঁন এ বইটা 
[লখে 'দন। 

অপর ডেপাট ডাইবেকটর প্রশান্তবাবহ, যাঁর উপর প্রদর্শনীর ভার-_ 
1তানিও একাধিক দিন আমার সঙ্গে আলোচনা করে বললেন--শরংচন্দ্রের 
বাভন্ন বয়সের এবং 'বাভন্ন সভাসামাততে তাঁর উপস্থিতির ছবি সহ শঃখানেক 
ছঁব জোগাড় করে দিন। আর শরৎচন্দ্রের অন্ততঃ এক শ বাণী বেছে 'দিন। 
প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্য শরংচন্দ্রের ব্যবহৃত 'কিছ₹ 'জানষ, তাঁর গল্প 
উপন্যাসের কিছ? পান্ডুলিপি, তাঁর লেখা কয়েকটা চিঠি ইত্যাদ সংগ্রহ করে 
দন । 

শচীনবাবু ও প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা প্রায় প্রাতবারই ডেপুটি 
সেকেটারী দিলীপবাবৃর সামনে তাঁর ঘরে বসেই হ'ত। একদিন দিলীপবাবু 
বললেন--আমাদের শতবার্ধকী উৎসব হবে পূজার পর নভেম্বরে । কিন্তু 
তাব আগে ৩১শে ভাদ্র অথাৎ ১৭ই সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্ম দিনে একটা 
সভা কবতেই হবে । সেই সভা হবে মহাজাতি সদনে। মহাজাত সদনের এ 
সভায় কাকে সভাপতি, কাকে প্রধান আতাথ এবং কে কে বস্তা ইত্যাঁদ থাকবেন 
আসুন সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক: । সোঁদন সকলে মলে 
আলোচনা করে এইর:প সূচী 'চ্ছির হ'ল-__ 

মাঙ্গীলকী-কোন এক সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিতকে দিয়ে 

স্বাগত সম্ভাষণ--তথ্য মন্ত্রী সংব্রত মুখোপাধ্যায় 

উদ্বোধন- মহখ্যমন্্রী ?সদ্ধার্থশংকর রায় 

ভাষণ--শ্রী গোপালচন্দ্র রায় 

শ্রী জগদীশ ভট্টাচা 

সভাপাঁত--শ্্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল ) 

প্রধান আতাঁথ-শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

শরংচন্দ্রের রচিত এবং তাঁর গাওষা প্রিয় সংগীত পাঁরবেশন করবেন--্ত্রী 


হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতশ ছাঁব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


আমাকে বন্তা না করে আমার বদলে অন্য কোন খ্যাতনামা সাহাত্যিককে 
বস্তা করতে বাল, 'িম্তু আমার সে কথায় কেউ রাজী হন নি। সভাপাঁত এবং 
প্রধান আতাঁথ দ:জনেরই নাম আম বাল। 

বনফৃল কলকাতায় ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দিলীপবাব্রা যোগাযোগ করেন। 
িভভীতবাবু তখন দ্বারভাঙ্গায় তাঁর বাড়তে 'ছলেন, তাঁকে সমন জানিয়ে 
আ'ম একটা চিঠি লাখ । আর সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যমন্ত্রী সংব্রত মুখো- 
পাধ্যায় তাঁকে আমন্ব্রণ জানিয়ে চিঠি দেন। 
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শরচপ্দ্র কবে নিজে গান রচনা করেছিলেন, কার কোন: গানটা কবে কোথায় 
গেয়েছিলেন, ইত্যাঁদ কথা আম লিখে দিয়ে ছিলাম । ছাঁব দেবী শরতচন্দ্রের 
রচিত এবং গাওয়া গান গাইবার আগে, সভায় সে ইতহাস শোনান হয়েছিল । 
শুনিয়ে ছিলেন এবং সভাপাত প্রত্তাতর নামও ঘোষণা করোছলেন ঘোষক 
[হসাবে প্রখ্যাত আবাঁত্তকার প্রদীপ ঘোষ । 

মহাজাতি সদনে সোঁদনের এই শরৎ উৎসব সম্বন্ধে পরাঁদন ১লা আ'ঘবন, 
১৩৮৩ ( ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ ) তারখের দৌনক যুগান্তর লিখোছিলেন__ 

“পাশ্চমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ শরৎ জন্মশতবর্ষ পাত 
উৎসবের আয়োজন করোছলেন মহাজাঁতি সদনে । এই উপলক্ষে গোটা মহা- 
জাতি সদন নানাভাবে সাজান হয়েছিল। মণ্ে শরৎচন্দ্রের মৃর্তি রাখা 
হয়োছল। চেয়ারে-বসা ধুঁতি-পাঞ্জাব পরা শরৎচন্দ্রের হাতে গড়গড়ার নল । 
আকার ও চাঁরল্রে এই জীবন্ত মহৃতিণট তৈরী করেছেন শিল্পী সুবীর পাল । 
শঙ্খধবাঁন ও মাঙ্গীলকণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সুরু । প্রদীপ 
জালিয়ে আনূজ্ঠাঁনক উদ্বোধন করলেন প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখো- 
পাধ্যায় । মহখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় জরুরী কাজে কলকাতার বাইরে 
যাওয়ায় অনজ্ঠানের উদ্বোধন করতে পারেন নি। তানি 'লাখতভাবে মার্জনা 
চেয়ে শরৎচন্ড্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, সেটি সভায় পড়ে শোনান হয়। 
মৃখ্যমন্ত্রী বলেছেন-“যত দন আমাদের সমাজে বিভেদ অন্যায় 'িপড়ন থাকবে 
তত দন মানুষের দরবারে মানষের নালিশ তান জানাবেনই তাঁর রচনার মধ্য 
[দয়ে।, 

প্রধান আতাঁথ বিভাতভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলার বাইরে গবশেষ করে 
[বিহারে শরৎচন্দ্রের জনীপ্রয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন-আসলে শরৎচন্দ্র সারা 
দেশের মধ্যাবত্ত ও নীচুতলার মানুষের কাছে জনাপ্রয়। তান ভারতের চিত্ত 
জয় করেছেন । দেবানন্দপুরকে তীর্থস্থান হিসাবে গড়ে তোলার কথা তিনি 
উল্লেখ করেন। 

সভাপতি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বলেন, শরৎচন্দ্র মনে প্রাণে বাঙ্গাল 
গিলেন। গাঁরব মানুষের কথা অপরুপভাবে তান চিন্রত করেছেন । 

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহত্য নিয়ে আলোচনা করেন গোপালচন্দ্র রায় ও 
জগদীশ ভট্টাচার্য । 

লোকরঞ্জন শাখার 'শিজ্পীরা মন্মথ রায় রচিত “শরৎ 'িপ্লব' নাটক মণস্থ 
করেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সঙ্গত পাঁর- 
বেশন করেন। 


১৯৭৬ এর প্রথম দিকে পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করোছলেন--পৃজার 
পর ময়দানে শরৎ-শত বাকী উৎসব হবে । কার্ধতঃ কিন্তু সে উৎসব পূৃজার 
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পরেও হয়নি, আর ময়দানেও হয়ান ! হয়েছিল-_পার্ক সাকসি ময়দানে ১৯৭৭ 
এর ১৫ই জানুয়ারি থেকে ২রা ফেব্রুয়ারি পযন্ত আঠার দিন ধরে। 

এখানে আঠার দিনের এই জাঁকজমক পূর্ণ মহা আড়ম্বরের উৎস্বে গসনেমা 
মণ্ে প্রাতাদন শরৎচন্দ্রের বইয়ের ?সনেমা, নাটক মণ্ে প্রাতাদন শরংচন্দ্রে 
বইয়ের নাটক ও যাত্রা, বন্তুতা মণ্ে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য 'িয়ে সর্ব 
ভারতীয় আলোচনা চক্র, বিতক্ণ সভা, শরৎচন্দ্রেব গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতেব 
অনজ্ঠান, শিশুমণ্ে প্রতিদিন আভিনয়, গান, ম্যাঁজক ইত্যাঁদ হয়। এছাড়া 
শিরৎ-দর্শন” নামক একটি পৃথক গৃহরুপ বিরাট মণ্ে ব্রোমাইড করা শরৎচন্দ্রের 
বহু ফটো, শরৎচন্দ্রের শতাধক বাণ, মাটির পুতুলের সাহায্যে (প্রাতটি প্রায় 
এক ফট মাপের ) শরৎচন্দ্রের সমগ্র জীবন কাহিনী এবং মহেশ গঞ্পাঁটরও এঁর-প 
কাণহনশ, শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত জা নষপন্ত প্রস্ভীত দেখানো হয় । 

এই শরৎ মেলায় ?সনেমা ও নাটক বিভাগ বাদে প্রাতাঁট গবভাগের সঙ্গে 
1বশেষ করে “শরংন্দর্শন" বিভাগাঁটর সঙ্গে আমাকে ঘাঁনচ্তভাবে যত থাকতে 
হয়েছিল । এবং কয়েকাঁদন 'দনরাত করে খাটতেও হয়োছল । শরৎ-দর্শন 
মণ্ের শরংচন্দ্রের বাণ? ইত্যাদ ?লখে দেওয়া ছাড়াও, ভাঁর বাব্হৃত 'জানষপন্র- 
গাীল তাঁর এক আত্মীয়ার কাছে আছে তেনে, আঁমই সেগীল সংগ্রহ করার 
ব্যবস্থা করে দই । 

আমার জের সংগ্রহ থেকে শরৎচন্দ্রের শীবপ্রদাস” উপন্যাসের কিছ 
পাশ্ডীলাঁপ এবং শরৎচন্দ্রের লেখা কয়েকঁট মূল চিঠও এ 'শরৎ দর্শনে আম 
দিয়ে ছিলাম । 

১৫ই শ্রানুয়ার শরৎ উৎসবের বা শরৎ মেলার উদ্বোধন করোছিলেন-_ 
মৃখামুন্ত্রী সদ্ধার্থশংকর রায় । 

শরং মেলার বন্তৃুতা মণ্ে শরৎচদ্দ্রের জীবন ও সাহত্য 'ানয়ে যে সব্ণ 
ভারতীয় আলোচনা চরু হয়োছিল, তাতে আমাকে একদিন বস্তুতা দিতে 
হয়োছল। 

শরং মেলায় শরৎচন্দ্রের গাওয়া প্রয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে অন:ষ্ঠান হয়, 
তাতে সেই গানগুলি আমি ঠিক করে দই এবং গায়ক 'হসাবে শাম্তিদের 
ঘোষের নামও বলি । 

শরৎ জন্মশত বার্ষকীর সময় পাশ্চমবঙ্গ সরকাব শরৎচন্দ্র বিষয়ে একটি 
রচনা প্রাতযোগিতার আয়োজন কবে ছেলেন। এ রচনা প্রাতযোগিতারও 
অন্যতম বিচারক ছিলাম । 


শরৎ-সাছিত্য সম্পাদনা-_ 
শরৎচন্দ্রের জম্ম-শতবর্ষ শুর:র প্রায় বছর খানেক আগে কলকাতার «শরৎ 
সাঁমাত' গ্থির করেন, শরৎচন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁরা শরৎচন্দ্রের 
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রচনাবলণ প্রকাশ করবেন । তাঁরা প্রথমে এও চ্ছির করেন যে, শরৎ রচনাবলণ 
সম্পাদনার জন্য কলকাতা) যাদবপৃর ও রবান্দ্র-ভারতী এই িতন 'বধ্ব- 
ণবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরা, 'শরৎ সাঁমতি'র সভাপাঁত ডঃ 
সুবোধচন্দ্র সেনগপ্ত এবং গোপালচন্দ্র রায় ( অথাৎ আম ) মোট এই পাঁচজন 
সম্পাদক মণ্ডলশীতে থাকবেন । 


আমাকে সম্পাদক-মপণ্ডলীতে নেওয়া হবে শুনেই আম একাদন 'শরং 
সামাত”র সাধারণ সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ গৃহ রায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে বাল-_, 
সম্পাদক মণ্ডলশতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার এখন বহ্‌ 
কাজ। সব চেয়ে বড় কাজ হ'ল-_আমার 'শরৎচন্দ্র-১ম খণ্ড' অথাৎ শরংচন্দ্রের 
জীবনী বইটা-_এম্রীনতেই মন্ত বড়, তার উপর আরও বড় করে ২য় সংস্করণ 
ছাপা আরম্ভ করোছি। এজন্য প্রছর খাটতে হচ্ছে । তাছাড়া এখন বাজারে 
প্রচলিত শরৎ-সাহত্যে এত ভুল আছে যে, সে সব ভুল সংশোধনের জন্য 
শরংচন্দ্রে 'বাভন্ন সংস্করণের বইগযীল দেখা দরকার । 'বাভন্ন সংস্করণের বই 
দেখা এইজন্য প্রয়োজন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর কোন কোন বই ১ম সংস্করণের পরে 
এক এক সংস্করণে কিছু কিছু অদল-বদল করেছেন । যেমন--শরৎচন্দ্র তাঁর 
চন্দ্রনাথ উপন্যাসের ১৪শ সংস্করণে, পিল্লী সমাজে'রও ১৪শ সংস্করণে, 
চারন্রহীন” উপন্যাসের ৫&ম সংস্করণে, দত্তা*র ৬ভ্ঠ সংস্করণে পিক কিছু 
সংশোধন করোছলেন। এ সব সংশোধিত সংস্করণের প্রত্যেকাটতেই শরৎ- 
চন্দ্রের একটা করে ভুল সংশোধনের বিবৃতি আছে । আবার শরৎচন্দ্র তাঁর যে 
বইয়ে পরে ভূল সংশোধন বাদ এক লাইন বাদ একটা কথা সংযোজন 
করেছেন, অথচ এজন্য বইয়ে কোন িববৃতি দিয়ে যান [ন, সেক্ষেত্রেও তাঁর সেই 
সব বইএর 'বাভন্ন সংস্করণ দেখতে হবে । এ সব 'বাভন্ন সংস্করণের বই সংগ্রহ 
করা এক তো দুঃসাধ্য ব্যাপার, তার উপর এ সব বই মিলিয়ে প্রকৃত পাঠ উদ্ধার 
করা অত্যন্ত পারশ্রমের কাজ ।--অতএব দাদা আমায় ক্ষমা করুন। আমার 
অত সময় এখন নেই। 

আমার কথা শুনে শৈলেনবাবু বললেন- আপনার কোন কথা শুনতে 
চাই না। আপনাকে সম্পাদক মণ্ডলশতে থাকতেই হবে । আমরা জাঁন-_ 
গোপাল রায় ছাড়া শরৎ রচনাবলন প্রকাশ করা অসম্ভব । 

আমাকে বাদ দেবার জন্য শৈলেনবাব্‌কে আরও কত 'ি বললাম । অনেক 
অনুরোধ করলাম । কিন্তু তান আমার কোন কথাই শুনলেন না। সম্পাদক 
মণ্ডল থেকে আমাকে বাদ দেবার জন্য আমার এ অনুরোধের কথা শরং 
সামাতির অন্যতম প্রধান সুশীল সোম সবই জানেন। তান আজও জখীবত। 

শৈলেনবাবু যখন আমার শত অনুনয় বিনয়ে কান 'দলেন না, তখন আম 
বললাম--আমাকে যাঁদ অন্যতম সম্পাদক করতেই চান, তাহলে এক কাজ করুন 


ঘ্৩ ৩৫৩ 


-শরৎচন্দ্রের বইগ্ঠাীল যখন যখন প্রকাশিত হয়েছে, সেই সেই বংসর অনুসারে 
সাঁজয়ে রচনাবলীতে দেওয়ার ব্যবন্থা করুন । 

শৈলেনবাব বললেন--তাই হবে । তান আরও বললেন-_আমরা প্রথমে 
ঠিক করে ছিলাম, পাঁচজনকে 'নয়ে সম্পাদক মণ্ডলন হবে, এখন ঠিক হয়েছে 
সুবোধবাবু, যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান দেবীপদ 
ভট্রচাষ" আর আপান এই তিনজন সম্পাদক হবেন। 

এরপর সংবাদপত্রে শরৎ রচনাবলণীর সম্পাদক হিসাবে আমাদের 'তনজনের 
নাম ঘোষিত হ'ল । 

এই প্রসঙ্গে অন্যতম সম্পাদক দেবীপদ ভট্রাচাযের কথাটাও বলা দরকার । 
তিনি আমার দীঘণাদনের পাঁরচিত ছিলেন । সম্পাদক মণ্ডল'তে থাকার জন্য 
তাঁনও আমাকে বহুবার বলেন। তিনি এও বলেছিলেন--সুবোধবাবু 
আপনার কথা বলেছেন। আপাঁন অন্ততঃ সবোধবাবুর কথাটা রেখে সম্পাদক 
মণ্ডলশতে থাকুন। 

শরৎ রচনাবলণর সম্পাদনার কাজে লেগে গেলাম । আম যে বলোছিলাম-- 
কালানুক্রমে শরৎচন্দ্রের বইগঠীল রচনাবলণীতে দেওয়া হবে, কাত দেখা গেল, 
আমার সে কথা রইল না। শরৎ রচনাবলশর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হ*ল--১৩৮২ 
সালের ১২ই ভাদ্র তাঁরখে, জন্মাম্টমীর ীদন। অথাৎ শরংচন্দ্রের জন্মশত 
বর্য শুরুর ১৯ দিন আগে । 

আমাদের শরৎ রচনাবলন & খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল । ১ম খণ্ড প্রকাশের 
পর কয়েক মাস অন্তর অন্তর বাক খণ্ডগ্ীল প্রকাশিত হয় । ছাপাখানার 
গণ্ডগ্োলের জন্য একটা দুটা খণ্ড বেরুতে একটু দোর হয়োছিল। এই & খণ্ডে 
শরৎ রচনাবলণ প্রথমে ছাপা হয়েছিল &০ হাজার করে। 

শরৎ রচনাবলণী ৫ম খণ্ডের শেষে 'শরং সাহিতোর পাঠোদ্ধার' ও 'শরৎচন্দ্রের 
সাহত্যকশীত” নামে দুটি প্রবন্ধ পর পর ছাপা হয়েছে । প্রথম প্রবন্ধটর 
লেখক আম, আর দ্বতীয়াটর লেখক দেবীপদ ভট্টাচাষ। 

একাঁদন শরৎ রচনাবল?র প্রুফ রাঁডারদের ঘরে গিয়ে দোথ, আমার এবং 
দেবীবাবুর উভয়েরই এ লেখা দুশটর প্রুফ এসেছে । প্রুফ রাডারদের 
বললাম--আমার লেখার প্রফটা আমই দেখে দিয়ে বাই ।__-এই বলে প্রুফ 
দেখে দই । এরপর আমার একট? কৌতূহল হওয়ায়, আম একজন প্রুফ 
রধডারকে বাল-দোঁখ দেবীবাবৃর লেখাটা । কি লিখেছেন দোখ। 

প্রুফ রীঁডার দেবীবাবুর লেখাটা আমার হাতে দলে পড়ে দোঁখ, দেবীবাবু 
তাঁর প্রবন্ধের প্রথম দিকেই 'লিখেছেন--“১৯২২ সালে যখন শ্ত্রীকান্ত উপন্যাসের 
প্রথম পর্বের ইংরোজতে অনবাদ করেন শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও 1থিয়োডোণসয়া 
টমসন, সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয় ভাষায় তার অনুবাদ করেন 75131891100 
7110701 7711101 (১৯২২)। এ অনুবাদ পড়ে ছিলেন রোমা রলাঁ। 
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১৯২৬ সালে ২৫ জুন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রলার ষে কথোপকথন হয়, তারই 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পকে বলেন--পণীতাঁন বাংলা সাহিত্যের সব চেয়ে 
বড়ো জাঁবত আরটিস্ট। গার্ণজেলের সঙ্গে র'লা পড়েন শ্রীকান্তের এ 
ইতালীয় অনুবাদ এবং মুগ্ধ হন ীবশেষ করে শ্্রীকান্তের নিশীথ আভষান ও 
*মশানে দু রান্রর বণ“নায় । ( জনলি, অগন্ট ১৯২৬), 

দেবীবাবূর এই লেখাটা পড়েই দেখলাম, এতে কয়েকটা ভুল আছে। 
সেগুলো সংশোধন হওয়া প্রয়োজন । এই ভেবে প্রুফ রাীঁডারদের কাছ থেকে 
দেবীবাবূর লেখাটা ?নয়ে পরাঁদন সকালে এ লেখা সহ দেবীবাবুর বাড়তে 
গেলাম । গিয়ে বললাম-_আপাঁন যে লিখেছেন, গার্ঁজেলের সঙ্গে র*লা 
শ্রীকান্তের ইতালীয় অনুবাদ পড়েছিলেন, এটা তো ঠিক নয়। কারণ, 
গৃর্ণিজেল কোন মানুষ নয়, গহার্ণজেল একটা জায়গার নাম । 

শুনে দেবীবাবু বললেন--অবন্তী কুমার সান্যাল “ভারতবষণ নাম 'দিয়ে 
রলাঁর [1.০ বইয়ের যে অনুবাদ করেছেন, তাতে তানি পারশু্কার লিখেছেন, 
গাার্ণজেলের সঙ্গে । আমি এ লেখা দেখেই লিখোছি। 

আমি বললাম-_বছর দই আগে ১৩৮০ সালে শরং সামতিরই “শরৎ- 
স্মরাঁণকা* নামক সাহিত্য বার্ধকীতে “রোমা রোলাঁ ও শরৎচন্দ্র নামে একটা 
প্রবন্ধ 'লখোঁছলাগ । তাতে আম ফরাসী ভাষায় লেখা রোলার মূল [05 বই 
থেকে এঁ অংশও উদ্ধৃত করে ছিলাম । সেখানে রোলা বলখেছেন--1+০০00165 
( 0801151£51, এখানে ফরাসী & হ'ল ইংরাণজ 2, ইংরাঁজ ৮16 বা সঙ্গের 
ফরাসী হ'ল 4১৬০০. তাই ওটা গযার্ণগেল বা গ্ার্ণজেল যাই বলুন ওটা একটা 
জায়গার নাম। আম আমার এ প্রবন্ধে [500818009 নামক বখ্যাত 
ভৌগাঁলক আভিধান দেখে (৯1:715€] জায়গাটা সুইজারল্যান্ডের কোথায় 
অবাচ্থিত ইত্যাঁদ সব বলেছি । অবন্তীবাবুর “ভারতবষণ” বইএর প্রকাশক 
রোঁডক্যাল বুক ক্লাবের মালিক বিমল 'মিত্রকে আমি একদিন এই ভুলের ব্যাপারটা 
বলোছলাম। বিমলবাবু কথাটা অবন্তীবাবুকে জানালে তিনি বলেছিলেন__ 
গোপালবাবু ভুলটা ঠিকই ধরে দিয়েছেন । (4171551 একটা জায়গাই ॥ সঙ্গে 
হ'লে ০৬০০ই হ'ত ।-_ আমার এই কথা শুনে, দেবীবাবু তাঁর লেখার "গার্ণ- 
জেলের সঙ্গে” কেটে গার্নিজেলে" করে দিলেন । 

এরপর আ'গি বললাম- আপনি এই যে লিখেছেন, রবশন্দ্রনাথ রলাঁকে 
বলোছলেন--শরৎচন্দ্র বাংলা সাহত্যে সব চেয়ে বড়ো জীবিত আ'টি-স্ট | 
আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠিক এ কথা বলেন নি, বলতে পারেন না। আর 
আপাঁন যে-অবন্তীবাবুর বই থেকে এই লেখা নিয়েছেন, সেই অবন্তখবাবৃও 
₹তো তাঁর বইয়ে এ কথা লেখেন 'ন। 

আমার এই কথা শুনে দেবীবাধু এবার বললেন--ওটা থাকগে । 

আমি বললাম--তাহলে রবীন্দ্রনাথের কথা বলে আপি যে কথাটাকে 
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“ইন্ভারটেড কমার মধ্যে দিয়েছেন, সেই কমা দুটো অন্ততঃ তুলে দিন। 
দেবীবাব এবারও থাক-গে বলে আর ইন:ভারটেড কমা দুটা তুললেন না। 
এ অবস্থাতেই ভুল ছাপা হয়ে গেল। 

এরপর আম বললাম--শ্রীকান্তর ইংরাঁজ অনুবাদ হয় ১৯২২ সালে? 
সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সালেই [36101179000 73110171 [71181001 ইটাল ভাষায় 
অনুবাদ করেন, এটা আপাঁন কোথায় পেলেন ? 

দেবীবাবু বললেন-_এক সময় একটি ইতালীয় ছাত্রী আমাদের যাদবপুর 
1বন্বাঁবদ্যালয়ে বাংলা পড়তে এসেছিল । সে-ই আমাকে এই কথা বলে?ছল। 

আম দেবাঁবাবূর কাছে সেই ছান্রশীটর ঠিকানা চাইলে দেবীবাবু বললেন 
--সে বয়ে করে এখন কোথায় থাকে, তার ঠিকানা জান না। 

১৯২২ সালেই শ্রীকান্তর ইংরাজি অনুবাদ থেকে ইতালীয় অনবাদ 
হয়োছল কনা, এ বষয়ে সন্দেহ থাকা সত্তেও দেবধবাব্‌কে তখন জোর করে 
ক? বলতে পার নি। ফলে দেবীবাবৃর লেখায় ১৯২২ সালই থেকে যায় । 
পরে ১৯৭৭ সালে কলকাতার “অল বেঙ্গল শরৎ সোণ্টনারী কাঁমাটি থেকে যে 
“শদ গোজ্ডেন বুক অফ: শরৎচন্দ্র প্রকাশিত হয়, তাতে শরৎচন্দ্রের বইএর 
101510519801010 ঠ0110100190 20017016157) 142050995, অধ্যায়ে 
ইতালীয় ভাষায় শ্ত্রীকান্তের প্রথম অনুবাদ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে__ 
[51011191700 136119101 17111001) ৬1125121705) 1768. ড610129 
( ০10)6]10 70915 ) 1925, 

এদের লেখায় এই ১৯২৫ সালটাই ঠিক বলে মনে কার । 


যাই হোক, এই শরৎ রচনাবলী সম্পাদনা করতে গিয়ে একটা কাজ গিকছ-টা 
করতে সক্ষম হয়োছি বলে মনে কাঁর। সে কাজটাকে আমি আমার অন্যতম 
জাতীয় কতব্য বলেই মনে করাছি। কাজটা হ'ল, প্রভূত পারশ্রমে নানা 
জায়গা থেকে শরংচন্দ্রের বিভিন্ন সংস্করণের বইগ্ীল এনে পাঠ মিলিয়ে তখন- 
কার বাজারে গ্রচালত শরং সাঁহত্যের অনেক ভুল সংশোধন করে দিতে পেরোছ। 

আমাদের শরৎ রচনাবলী ১ম খণ্ড প্রকাশের প্রায় সমম থেকেই সারা দেশে 
শরৎ জন্মশত বর্ষ উৎসব শুরু হয়ে যায় । আর আমাকেও এ উৎসবে অগাঁণত 
সভায় তখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বন্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়। না 
হ'লে হয়ত আরও সমষ্ঠু পাঠ উদ্ধার করতে পারতাম । 

আমরা যখন শরৎ রচনাবলী & খণ্ডে প্রকাশ কার, তার ঠিক আগে পযন্ত 
শরং সাহিত্যে ক রকম সব ভুল চলে আসছিল, তা দেখাবার জন্য আমাদের 
শরৎ রচনাবলী ৫ম খণ্ডের শেষে আম আমার নাম 'দিয়ে শরৎ সা'হত্যের 
পাঠোদ্ধার' নামে একটা প্রবন্ধ লখোঁছলাম । শরৎ-সা'হত্যে তখন কী রকম 
মারাত্মক মারাত্মক ভুল 'ছিল, আমার এ প্রবন্ধথটা পড়লেই তা জানা যাবে। 
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এখানে এঁ প্রবন্ধ থেকে শুধু একটা মান বই-_-তখনকার বাজারে প্রচলিত 
শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বর ?ক পারমাণ ভূল উদ্ধার করেছিলাম, তা উদ্ধৃত করাছ-_ 


শরতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর সাহিত্যে যে অনেক ভূলন্রাম্তি ও 
বিকৃতি ঘটেছে, এ-কথা জানতাম । এখন শরং সামাত প্রকাশিত এই শরং 
রচনাবলী সম্পাদনা করতে এসে এটা আরও ভালভাবেই জানতে পারলাম। 
শরং-সাহিত্যে এই যে সব ভূল, ছাড়, ওলট-পালট, 'িকাঁতি প্রভাত দেখা যাচ্ছে, 
এগদাল কিন্তু তথাকাঁথত "ছাপপাখানার ভুল” নয় । এগাল হয়েছে প্রৃফ- 
সংশোধকদের ব্রহটিতে ৷ তাদের এ ব্রু:ট হলেও বাজারে এই বিকৃত শরৎ-সাঁহত্য 
প্রচারের জন্য দায়ী কিন্তু শরং-সাহিত্যের স্বত্বাধকারণ ও প্রকাশকরাই । 

এই ক্লগবর্ধমান বিকৃত শরৎ-সা'হত্য প্রচারের ফলে বতর্মানে প্রকৃত শরৎ- 
সাহত্য উদ্ধারের পথও বেশ কাঠন হয়ে উঠেছে। কারণ, পাঠাগারে শরৎ- 
সাহত্যের অগণিত মুগ্ধ পাঠক-পাঠিকারা বার বার পড়ার ফলে পুরাতন 
সংস্করণের বইগনাল 'ছন্ন ও ল:প্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গায় এইসব ভুলেভরা 
নতুন সংস্করণের বই আসছে। তাই আজ পুরাতন সংস্করণের বই সংগ্রহ করাও 
এক দহঃসাধ্য ব্যাপার । 

শরৎচন্দ্রের জীবতকালে তাঁর বইয়ে ভুল ঢূকেছে দেখলে, তান রেগেই 
হোক বা বকে-ঝকেই হোক, তবু সে ভূল সংশোধন করে দিতেন । কিন্তু তার 
মৃত্যুর পর আর সে উপায় না থাকায়» তাঁর পুস্তকের স্বত্বাঁধকারী ও প্রকাশক- 
দের অবহেলায় তাঁর বইয়ে আজ ব্লশঃ ভূলের পাহাড় জমে যাচ্ছে ।-"" 

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে বহুকাল থেকে কী সব মারাত্মক ও অর্থাবকাতিকর 
ভুল চলে আসছে, তার কয়েকটা এখানে দেখাই । আমার কাছে শ্রীকান্ত ৪র্থ 
পবেরি ২য় সংস্করণের একটা বই আছে । সেই বইটাকে আদশ ধরে বর্তমানে 
বাজারে প্রচালত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের ভুলগদুলো দেখা্ছি-_ 

১. গত ২৪ বছর ধরে এই শ্রীকান্ত পর্থ পবের শেষে এক জায়গায় ছাপা 
হচ্ছে-_-আকাশের এক প্রান্তে কৃষ্ণা শ্রয়োদশীর ক্ষীণ পূর্ণ শশী ।, 

এখন কথা হচ্ছে-_কৃষণা ব্রয়োদশশর পূর্ণ শশী হয় ? তাছাড়া “ক্ষীণ পূর্ণ 
শশন” সেটাই বা কি? এই আঁত স্থূল ভূলটাও না প্রুফ-সংশোধক না প্রকাশক 
কারুরই কোনাঁদন চোখে পড়ল না? একই ভুল দণর্ঘকাল ধরে ছেপে যাওয়ায় 
পাঠক-পাঁঠকারা স্বভাবতঃই ভাববেন--এটা তাহলে হয়ত শরৎচন্দ্রের নিজেরই 
লেখার ভুল। 

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব সমস্তটাই ১৩৩৮ সালের ফাঞ্গুন-চৈন্র, ১৩৩৯-এর 
বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা "বচন্লা" পাত্রক্তায় প্রথম প্রকাশত হয়োছল। প্রুফ- 
সংশোধক বা প্রকাশকরা প্রথম দিকের সংস্করণের শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব না পেয়ে, 
যর্দি বিচিন্রাটাও খুলে দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন, শরৎচন্দ্র এ বাক্যাংশটির 
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জায়গায় লিখে গেছেন--“আকাশের এক প্রান্তে কঞ্জা ভ্রয়োদশশীর ক্ষীণ 
শীর্ণ শশী | পূর্ণ শশী নয়। 

২, (ক) শরৎচন্দ্র লিখোঁছলেন--পপ্রবনার পারবাদে । পাঁরবাদ শব্দের 
অর্থ হল [নন্দা। এই প্রণ্নার পারবাদে কথাটা এ ২৪ বছর ধরেই ছাপা হয়ে 
চলেছে- প্রবনার পারবরতে। 

(খ) বইয়ের এই পাতাতেই ক'লাইন পরে শরৎচন্দ্র লিখোছিলেন--“এই 
একটি মান্র চিন্তাই আমাকে এমন কাঁরয়া ষেন মোহাচ্ছন্ন কাঁরয়া রাখে । এই 
বাকোর মোহাচ্ছন শব্দটা এ দীর্ঘকাল ধরেই ছাপা হচ্ছে-_মেঘাচ্ছন্ন । 

(গ) শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বৈষব কাব গোঁবন্দ দাসের একটা কবিতার ৪ 
লাইন উদ্ধৃত করেন । এখনকার বইয়ে এ চারটা লাইনেই ভুল ছাপা হচ্ছে। 
দ্বিতীয় লাইনের--“তুয়া দরশন আগে কছ? নাহ জানলং_-চির দুখ অব দরে 
গেল'__এই পুখ”-এর জায়গায় ছাপা হচ্ছে সুখ । একেবারে সম্পূর্ণ উল্টে। 
অর্থ । 

(ঘ) শরৎচন্দ্র লিখোছিলেন-_মাস দুই পূবেও বিধবা কন্যার মেয়ের বিয়ে 
বাবদ চক্রবতাঁ শ' দুই টাকা গহরের কাছে আদায় কাঁরয়াছে ।-_-এইটা এখন 
ছাপা হচ্ছে এইভাবে- মাস দুই পূবেও বিধবা কন্যার বয়ে বাবদ চক্রবতণ” শ 
দুই টাকা গহরের কাছে আদায় কাঁরয়াছে ।_-ীবধবা কন্যার মেয়ের বিষে" 
হয়েছে পবধবা কন্যার বিয়ে ৷” এইটা পড়ে এখন অনেকেই বলতে পারেন-- 
কে বললে শরৎচন্দ্র তাঁর বইয়ে বিধবা বিবাহ দেন নি? বিয়ে না দিলেও এইতো 
একটা তার সমর্থন । 

(ঙ) শরৎচন্দ্র লিখোঁছলেন-_রাজলক্ষমী তার ন' বছর বয়সের সেই শোর 
বরাঁটকে-_এটা এখন ছাপা হচ্ছে রাজলক্ষ৮্ী তার ন" বছর বয়সেই সেই 
কিশোর বরাঁটকে। 

(5) এইভাবেই, আপাত দুঃখের সমাধান” এখন বইয়ে হয়েছে--আপন 
দুঃখের সমাধান ।, “তোমাদের চোখে লাগল, হয়েছে-আমাদের চোখে 
লাগল ।' “ঘাড়ে, মাথায় ও কাঁখে”» হয়েছে-_ ঘাড়ে, মাথায় ও কাঁধে । মুখ 
নীচু কাঁরয়া একটুখানি হাসিল», হয়েছে--মাথা নীচু করিয়া একটুখানি মাথা 
নাঁড়ল। “সহসা উচ্চ কণ্ঠে হাঁসয়া ফোঁলল, শেষে মুখে আঁচল চাঁপয়া 
কাহল'__এই বাকোর মহখে আঁচিল চাঁপিয়া, হয়েছে--“বৃকে আঁচিল চাঁপিয়া ॥ 
“দেবতার আশাবাদ” হয়েছে-'মায়ের আশীবদি ॥ ছাড়তে পার? হয়েছে-- 
ছাড়তে পারে । এইর্‌প অদ্ভূত অদ্ভুত ভুলের ফলে বহু জায়গায় অর্থেরই 
ওলট:-পালট: হয়ে গেছে । 

৩. কয়েক জায়গায় দু একটা করে লাইনও বাদ গেছে । 

৪. শরৎ-সাহত্যের পাঠক-পাঠিকারা সকলেই জানেন, শরৎচন্দ্র লেখার 
মধ্যে বন্তবাকে জোরালো ও শ্রাতমধূর করবার জন্য বাক্যের মধ্যে কোন কোন 
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শব্দের শেষে ই, ও, ত প্রস্তাত দিয়েছেন । এখনকার গ্রচারত শরং-সাহত্যে বহু 
ক্ষেত্রেই এইসব ই, ও, ত প্রস্ভীতি তুলে দেওয়া হয়েছে । যেমন--এই শ্রীকান্ত 
৪র্থ পবের প্রথম পাতাতেই শরৎচন্দ্র 'লিখেছেন-এমাঁন কাঁরয়াই কি চির-জশবন 
কাটিবে ?2--এর “এমাঁন কাঁরয়াই*টা ছাপা হচ্ছে_-“এমন কাঁরয়া। শরৎচন্দ্র 
লিখলেন-_তুঁম কি এখান থেকে সাঁত্যই চলে যাবে 7--এখন “সাঁত্যই' ছাপা 
হচ্ছে “সাঁতা? হয়ে । শরৎচন্দ্র লিখে ছিলেন -এই জায়গা ছাড়য়া কাল আমাকে 
পালাইতেই হইবে ।-এই পালাইই ছাপা হচ্ছে-পালাইতে' হয়ে । শরৎচন্দ্র 
লিখে ছিলেন-__আগে সকালখেলাটা ত কাটুক, ব্যাপারটা ত সহজ নয় ।-এখন 
এই দহ জায়গারই 'ত' তুলে দেওয়া হয়েছে । শরৎচন্দ্র লিখে ছিলেন--না বলে যে 
থাকতে পাঁরনে গো ।” কিমললতা আর খংজে পাবে না গোঁসাইকে 1” এই দুটা 
বাক্যের “যে” ও আর" শব্দ দুটা তুলে 'দয়েই ছাপা হচ্ছে । 

এইরূপ শরৎচন্দ্র ব্যবহৃত ই, ত, ও আর, কিন্তু, যে প্রন্ভীতকে বহ্ক্ষেত্রেই 
বেমালম বাদ দিয়ে ছাপা হচ্ছে। আপাতদহন্টিতে এগহাল তুচ্ছ বলে মনে হলেও, 
এদের বাদ দলে শরৎচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্টাও ক্ষন হয়ে যায় । 


শরৎ সামাত এই শরৎ বচনাবলশ শতবার্ষকী সংগ্করণ একটা 'নাঁদণ্ট 
অজ্প সময়েব মধ্যে ছেপে বার করবার জন্য শরৎচন্দ্র গ্রন্থসমহের স্বস্বা- 
ণধকারীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন । এই অনুপ সময়েই যতদব সম্ভব পাঠ উদ্ধারের 
চেষ্টা করা গেছে । সময় পেলে আরও ভালভাবে কাজ করা সম্ভব হত। 
কারণ, কয়েকটা বইয়ের আরও কয়েকটা সংস্করণ খংজে দেখার প্রয়োজন ছিল । 
সময়ের অভাবে তা সম্ভব হ'ল না। 

তাই এই শরৎ রচনাবলীর সমন্ভ পাঠই যে সম্পূর্ণ ানভল হয়েছে, সে 
দাবী কার না। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, এই অজ্প সময়ের মধ্যেই 
প্রচুর ভূল বার করে শরৎ-সাহত্যেব একটা নিভল পাঠ দেবার চেণ্টা করা 
হয়েছে । 

এখন এই ভুলগুলো দেঁখয়ে দেওয়ায় আরও দুটা উপকার হ'ল । (১) 
গত ৪০। ৫০ বছর ধরে শরংচপ্দ্রের লক্ষ লক্ষ বই যা বাজারে বিক্রি হয়েছে 
বা এখনও হচ্ছে, সেই সব বইয়ের ক্রেতা ও মালিকরা প্রয়োজন বোধে শরৎ 
সামাঁতর প্রকাশিত এই বই দেখে তাঁদের বইয়ের ভুলগুলো সংশেধন করে 
নিতে পারবেন । 

(২) শরৎ-সাগহতোর স্বস্বাঁধকারশ ও প্রকাশকরা এখন থেকে সতকর হয়ে 
তাঁদের বইয়ের ভুলগুলো ত সংশোধন করবেনই, তাছাড়া, তাঁদের হাতে সময় ও 
সুযোগ থাকায় বইগুলি সম্পূর্ণ িখংত করারও চেষ্টা করবেন । কারণ, শরৎ- 
সাহিত্য আজ জাতীয় সাহত্য। আমাদের গবের বস্তু । তাই এই পাহিত্য 
গনভ্ল ও সুন্দরভাবে প্রচারিত হোক, এটা আমরা সকলেই চাই ।” 


৩৫৯ 


শরৎ সামাতির শরৎ রচনাবলশ ১ম সংস্করণ ৫০ হাজার কাঁপ গিকছন দিনের 
সধ্যেই বিক্রি শেষ হয়ে যায়। তখন এরা শরৎ রচনাবলী আবার ২য় সংস্করণ 
ছাপাবার জন্য শরংচন্দ্ের গ্রন্থ সমূহের মালিকের সঙ্গে চুন্ত করেন। এবার 
এ'রা ছাপেন ২৫ হাজার কাঁপ। 

এই ২য় সংস্করণের চুন্তর কথা আমি জানতাম না। শরৎ সাঁমাতি আমাকে 
জানানো প্রযোজনও বোধ করেন নি । এরা ২য় সংস্করণ ছাপেন১ম সংস্করণের 
বই 'নয়ে অফ সেটে। 

আমার তীব্র আপাত্ত সত্বেও, প্রথম সংস্করণের সময় আমাকে নেওয়া একান্ত 
প্রয়োজন ছিল বলেই, প্রকাশক তথা শবং সাঁমাতির সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ গৃহ 
রায় ১ম সংস্করণ ১ম খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশকের কথা'য আমার অনেক প্রশংসা করে 
শেষে লিখোছিলেন-_গোপালবাবুকে আমাদের সম্পাদক মন্ডলীতে পাওয়ায় 
আমাদের কাজের যথেষ্ট স্ীবধা হয়েছে । 

২য় সংস্করণ অফ সেটে ছাপার সময় আমাকে আর সম্পাদনার কাজে 
প্রয়োজন নেই জেবে, শৈলেনবাব ১ম সংস্কবণে তাঁর প্রকাশকের কথায় আমার 
সম্বন্ধে এ যে সব প্রশংসা-স্চক কথা লিখেছিলেন, সবই তুলে দেন। অথচ 
১ম সংস্করণে প্রকাশকের কথায কুত্তা স্বীকার ও খণ স্বীকার করে আর 
আর যে সব কথা লেখা হযোঁছল, সে সবই থেকে যায় । শুধু আমার সম্বন্ধে 
লেখাটাই তুলে দেন। অথচ শরং সমিতির সঙ্গে আমার সদ্ভাব বরাবর সমানই 
আছে। 

এবার প্রকাশকের কথায় আমাব নাম না কবুন, ক্ষাতি নেই। কিন্তু শরৎ 
রচনাবলশ বইএব স্বাথেই ২য় সংস্করণের কথা আমাকে জানানো উচিত ছিল । 

শুনেছি এ ২য় সংস্করণের বইও অঙ্গ দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে 
যাওয়ায়, এরা আবার চীন্ত করে ৩য় সংস্করণ আরও ২৫ হাজার সেট এ অক 
সেটেই ছেপোঁছলেন। 

এ কথাও আমি জানতাম না। এরা আমাকে জানান ন। 

শরৎ রচনাবলীর ১ম সংস্করণের শেষে আমার “শরৎ-সাহত্যের পাঠোদ্ধার' 
প্রবন্ধে আম বলেছিলাম--শরৎ-সাঁমাত যেহেতু একটা সীমাবদ্ধ সময়েব মধ্যে 
শরৎ রচনাবলণ ছেপে বার করাব জন্য ষহুন্তবজ্ধ, তাই সময়েব এ স্বঙ্পতা হেতু 
শরৎচন্দ্রের অনেক বইয়ের অনেক সংস্করণ দেখা গেল না। কয়েকটা বইএর 
আরও কয়েকটা সংস্করণ দেখা প্রয়োজন ছিল । সময় পেলে আরও ভাল ভাবে 
বই সম্পাদনা করা যেত। 


শরৎ রচনাবলশ ১ম সংস্করণ ৫ খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন দেশে শরৎ 
গতবর্য উৎসবের বন্যা বয়ে চলেছে । আর সেই বন্যায় ভেসে আমাকেও নানা 
জায়গায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বস্তুতা 'দিয়ে বেড়াতে হয়েছে । 


৩৬০ 


শরং সামাতর শরৎ রচনাবলশ যখন ২য় সংস্করণ ছাপা হয়, তখন 
দেশে শরৎ উৎসবের এ বন্যা থেমে গেছে । আমার শরৎচন্দ্র ১ম খন্ড অর্থাৎ 
শরৎজশীবনী ২য় সংস্করণও তখন অনেক আগেই ছেপে বোরয়ে গেছে । কাজেই 
আমিও তখন অনেকটা অবসর পেয়েছিলেন। 


শরৎ রচনাবলী ১ম সংস্করণের ১ম খণ্ডে আমরা তিনজন সম্পাদকে মলে 
যুস্তভাবে একটা “সম্পাদকীয়? দলখে ছিলাম । সেটা প্রকাশকের কথা'র পরেই 
ছাপা হয়েছিল । ২য় সংস্করণের ১ম খন্ডে দেখাছ, এবারও শৈলেনবাবূর 
প্রকাশকের কথার পরেই একটা সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে । তবে এ সম্পাদকীয় 
1তনজন সম্পাদকের লেখা নয় । এ সম্পাদকীয় অন্যতম সম্পাদক সুবোধচন্দ্ু 
সেনগপ্তর নিজের একার নামে লেখা । সুবোধবাব্‌ লিখেছেন-- 

“আমরা প্রথম সংস্করণে যে পদ্ধাত অবলম্বন করেছিলাম, এবারও তাহাই 
অনুসত হয়েছে । অর্থাং বাভন্ন সংস্করণ মালয়ে যে পাঠ সুষ্ঠু বলে মনে 
হয়েছে, তাহাই গ্রহণ করা হয়েছে ।, 

কে কিভাবে শরংচন্দ্রের কোন- বইএর কোন: কোন্‌ সংস্করণের সঙ্গে পাঠ 
মালয়েছেন জানি না। তবে আম তো দেখাছি এবং পরে শরৎ সামাতির 
পরবতাঁ+ সম্পাদক সশশীল সোমের কাছে শহনেওাছ-দহ একটা সংস্করণ দেখার 
একটা চেষ্টা হয়োছল মান্র, ?কন্তু কার্যকর হয়নি । ১ম সংস্করণ বই 'নয়েই 
অফ: সেটে ছাপা হয়েছে । 

১ম সংস্করণে &ম খণ্ডের শেষে আমার 'শরৎ সাহত্যের পাঠোদ্ধার» প্রবন্ধে 
আম বলোছিলাম--“আমাদের এই শরৎ রচনাবলীতে ছাপাখানা প্রর্ভীতর ভুলে 
২য় খন্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় ১৩ সংখ্যক পধান্তর কথাগুলো ২১ সংখ্যক পধান্তিতে 
পনম্মদ্রিত হয়েছে ।, ২য় সংস্করণে আমার এই ভুল সংশোধনটাই শহধু 
সংশোধন করা হয়েছে । 


১ম সংস্করণ & খণ্ডই ছাপা শেষ হয়ে যাবার পরে এক সময় আমি এই 
বইগহীল পড়তে গিয়ে দোঁখ ১ম সংস্করণের বইয়ে মুদ্রাকর প্রমাদ প্রভাীতর 
কারণে বেশ কয়েকটি ভুলও থেকে গেছে । 

সহবোধবাবূর কথা অনুযায়শ ২য় সংগ্করণের সময় বিভিন্ন পাঠ মেলানো 
তো দূরের কথা, এই বইএরই পাঠের দিকে একটু চোখ দিলে ১ম সংস্করণের 
গুরুতর অথচ আঁত স্থৃল ভুলগুলো সংশোধন করা যেত। 

শরৎ সামতির শরৎ রচনাবলী ১ম সংস্করণে কি রকম সব স্মুল ভুল রয়েছে 
সেগুলো একটু পরেই দেখাচ্ছি। এখন বিপদ হয়েছে এই যে, বতর্মানে 
বাজারে যে সব শরৎ রচনাবলণ প্রকাশিত হচ্ছে, সে সবই শরৎ সামাতির বইকে 
আদর্শ করায় এ সব বইয়েও এই ভুলগুলো থেকে যাচ্ছে । 


৩৬১ 


প্রচুর সময় এবং কঠোর পরিশ্রমে শরৎচন্দ্রের বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ এবং 
পত্রিকায় প্রকাশিত মূল রচনার সঙ্গে নিজেরও বাাদ্ধ-বিবেচনা দিয়ে পাঠ উদ্ধার 
করলে কি দাঁড়ায় বইয়ের শেষে শ্ত্রীকান্ত--১ম পর্ব £ ৭৫তম প্রকাশ বর্ষ” প্রবন্ধে 
তা দোখয়োছ | 

শরৎ সাঁমাত তাঁদের বইএর ২য় সংস্করণের সময় আমাকে জানালে আম 
সানন্দেই এ স্থল ভুলগুলো তো সংশোধন করে দিতামই, তাব উপর শরং 
সাঁহত্যের আরও িছ শুদ্ধ পাঠও হয়ত দিতে পারতাম । 


এখন শরৎ-বচনাবলখর ১ম সংস্করণের এঁ ভুলগুলোর কথা কিছ? বলাছ-_ 

গুরদাস চট্রোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' থেকে শিরংচন্দ্রের প.গতকাকারে 
অপ্রকাশত বচনাবল?” নামে একটি বই প্রকাশিত হয় । এই বইএর সংকলক ও 
সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বইএর নাম “রচনাবলী” হলেও এতে 
শরংচন্দ্রেব ঝচনা নয়, এমন অনেক মৌখিক ভাষণ এবং মোৌখক আলাপ- 
আলোচনাও রয়েছে । 

শব সাঁমাতর শরৎ রচনাবলণ সম্পাদনার সময় আমি আমাব নিজের সংগ্রহ 
- ব্রজেনবাবুর এই বইটি নিয়ে বইয়ে শরৎচন্দ্রের মৌঁখক ভাষণ ও মৌখিক 
আলাপ-আলোচনাগুীল বাদ 'দিয়ে বাঁক অংশ শরৎ রচনাবলীব পান্ডুলীপ 
1হসাবে কম্পোজেব জন্য প্রেসে দিই । 

শবং রচনাবলীর প্রুফ সংশোধনের জন্য একজন উচ্চাঁশাক্ষতা মাহলা সমেত 
মোট চার জন প্রহফ রাডার ছিলেন । একজন কাঁপ বা পাণ্ডুলাঁপ ধরে পড়ে 
যেতেন, আর একজন এ পড়া শুনে 'মাঁলয়ে প্রুফ সংশোধন করতেন । 

এরুপ ব্যবস্থা থাকা সত্বেও শরৎ রচনাবলশ পাঁচ খণ্ডই ছাপা শেষ হয়ে 
যাওয়ার অনেক পবে হঠাৎ একাঁদন আমার চোখে পড়ল-_-এঁ 'শরংচন্দ্রে 
পুন্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবল” থেকে শরংচন্দ্রের “আত্মকথা” শিরোনামে যে 
ইংরাণজ লেখা ও তার বাংলা অনুবাদ শরৎ রচনাবলীতে ছাপা হয়েছে, তাতে 
সব শেষে তিনাঁট তারকা (* * *) চিহ্ন 'দয়ে এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় লেখা 
হয়েছে--পীনরূপমা দেবী কর্তৃক লাখত এবং ১৩৪২ সালের জ্যৈন্ঠ সংখ্যা 
জয়ন্্রী” পান্তিকায় প্রকাশিত ।, 

পাদটশীকার এই লেখাটা সম্পূর্ণ ভূল । মূল পাণ্ডুলাপিতে অর্থাৎ ব্রজেন- 
বাবুর এ বইয়ে এ কথা মোটেই নেই। আমাদের বইয়ের কম্পোজটার ও প্রন্ফ 
সংশোধকদের ভুলেই এ লেখাটা অকারণ এসে বসে গেছে। 

ব্রজেনবাবুর এ বইয়ে 'আত্মকথা” প্রবন্ধের কয়েক পাতা পরেই শরৎচন্দ্র 
'বাল্যকথা” নামে একটা প্রবন্ধ আছে । এই প্রবন্ধেই এক জায়গায় পাদটণীকায় 
আছে--নর:পমা দেবী কর্তৃক 'লাঁখত এবং ১৩৪২ সালের জোম্ঠ সংখ্যা 
জয়গ্রী পাত্রকায় প্রকাশিত ।”--এটা ঠিক। 
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শরৎ রচনাবলশ কম্পোজ হয়োছল লাইনো টাইপে । এই লাইনোর কম্পোজে 
হাতে কম্পোজের মত এক একটা অক্ষর পৃথক থাকে না। একটা লাইনের 
সমস্ত অক্ষর এক সঙ্গে আবদ্ধ থাকে । এই ভাবে লাইন কম্পোজ করে করে 
পরে লাইনগৃলো পর পর বসানো হয় । 

আমার অনুমান 'বাল্যস্মতি” প্রবন্ধের পাদটণীকার এ লাইনটা কিভাবে ভুল 
করে “আত্মকথা? প্রবন্ধের পাদটপকায় এসে বসে গেছে । তবুও * * * চিহ্ন 
দিয়ে এখানে পাদটীকা করাই ভূল । ছাপার আগে যান ণপ্রন্ট অডার' দিতেন 
[তাঁনও এটা লক্ষ্য করেন নি। 

শরৎ রচনাবলী ছাপার সময় শেষ প্রুফ দেখে 'প্রন্ট অডাঁর দিতেন প্রধানতঃ 
অন্যতম সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচায* ৷ তাঁর অনপাস্থাতিতে প্রিন্ট অডার দিতেন 
আমাদের হেড প্রুফ রীডার । 

২. শরৎ রচনাবলশর ৫&ম খণ্ডে “অজ্ঞাত রচনা নামে একটা অধ্যায় আছে। 
আমার "শরংচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা: বইটি থেকেই এ অধ্যায়ের রচনাগুলি 
নেওয়া হয়েছে । আমার এই শরৎচন্দ্র অজ্ঞাত রচনা” বইয়ে “বারোয়ারি 
উপন্যাস* নামে শরৎচন্দ্রের একটা লেখা আছে । আঁম আমার বইয়ে এ 
বারোয়ারি উপন্যাসের প্রসঙ্গ-কথায় প্রথমেই বলোছি-_-১৩২৭ সালের কাঁত“ক 
সংখ্যা 'ভারতণ" পাত্রকায় শরংচন্দ্রের এই লেখা'ট প্রথম প্রকাশিত হয়োছল । 

শরৎ সমাতির শরৎ রচনাবলণ”র &ম খণ্ডের এ অজ্ঞাত রচনা অধ্যায়? 
আমার বই দেখেই কম্পোজ হলেও কম্পোঁজটার, প্রুফ সংশোধক এবং 'যাঁন 
প্রিপ্ট অডরি দিয়েছেন, তাঁরও ভূলে "ভারত?" ছাপা হয়েছে ভারত” হয়ে । 


৩. এই “অজ্ঞাত রচনা? অধ্যায়ে ৬১২--৬১৫ পচ্ঠায় 'একাঁট অসমাপ্ত গজ্প, 
আছে । ৬১২ প্ঠায় এই গঞ্পের একটি বাক্য--“এই মান্ন চিলের ছাদে বসিয়া 
একটা দাঁড়কাক অতি কর্কশ কণ্ঠে খা খা কাঁরয়া চীৎকার করিতেছিল ।, 

আর ৬১৪ পহ্ঠায় আছে--ওরা যে যমের বাহন জ্যঠামশাই। চিলের 
ছাতে বসে ডেকে ডেকে বাঁড় চিনয়ে দেয়, তাইত যমের দত চিনতে পারে ।, 

৬১৪ পৃজ্ঠায় “চলের ছাতে বসে" মুদ্বাকর প্রমাদে বইয়ে ছাপা হয়েছে-- 
“চলেরা ছাতে বসে?। 

৪. শরৎ সাঁমাতির শরং-রচনাবলীর &ম খণ্ডে শরংচচ্দের স্বদেশ ও 
সাহত্যঃ গ্রন্থাঁট ছাপা হয়েছে । স্বদেশ ও সাহিত্য" গ্রন্থে স্বরাজ সাধনায় নারণ' 
নামে একটা প্রবন্ধ আছে। শরৎ সামতির বইয়ে এই “স্বরাজ সাধনায় নার*' 
প্রবন্ধেও একটা ভুল ছাপা হয়েছে । এই প্রবন্ধের ২য় প্যারার প্রথমেই ছাপা 
হয়েছে “তোমার দধর্ঘ অবকাশের প্রাককালে, তোমাদের এবং আমার পরমবম্ধু 
সরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়. 
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এখানে “তোমারটা ভুল, হবে__ তোমাদের । 

শরৎচন্দ্র 'স্বদেশ ও সাহিত্য গ্রন্থের প্রকাশক ( স্বত্বাধকারাঁও, কারণ 
এই বইটি শরৎচন্দ্র এ প্রকাশককে দান করেন ) 'বাভন্ন পন্র-পান্রকা থেকে শরং- 
চন্দ্রের কয়েকটি অগ্রম্থভুন্ত রচনা '্নয়ে এই বইটি করোছিলেন। এ প্রকাশক 
শরৎচন্দ্রের কোন: প্রবন্ধ কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর বইয়ে 
ছুই বলেন নি । তবৃও আমি খোঁজ করে জানতে পার প্রকাশক শরৎচন্দ্রের 
এই প্রবন্ধাঁট সংগ্রহ করেন ১৩২৮ সালের পৌধ সংখ্যা নব্ভারত" পান্তিকা 
থেকে । তাঁন নবা-ভারত থেকে এই প্রবন্ধাট উদ্ধৃত করতে গিয়ে উদ্ধাতিতে 
প্রচুর ভুল করেছেন । 

শরতচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্ন অমলকুমার চট্রোপাধ্য্যায় ১৩৬৩ সালের ১৯শে 
ফাঙ্গুন তারিখে যে 'শরৎ-সাহত্য সংগ্রহ” দশম ভাগ প্রকাশ করেন, তাতে এই 
প্রবন্ধাট এ ভৃল সমেতই হুবহ ছাপা হয়েছে । পরে এই শরং সাহত্য সংগ্রহ 
যখন এম. সং সরকার এণ্ড সন্স থেকে ছাপা হয়, তাতেও এ সব ভৃলই 
থেকে যায়। 

শরৎ-সাগাতর শরৎ-রচনাবলীর ৫ম খণ্ডের শেষে "শরৎ-সাহতোর 
পাঠোদ্ধার' নামে আমি যে একটি প্রবন্ধ চিখোছ, তাতে “স্বদেশ ও সাহিত্য? 
গ্রন্থের «স্বরাজ সাধনায় নারণ* প্রবন্ধের ভূলগ্দাল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করোছি। 

আমার নিজের সংগ্রহে শরংচন্দ্রের এই প্বদেশ ও সাঁহত্য” বই একখান 
ছিল । শব সামাতর শরৎ-রচনাবলীর জন্য এ “স্বদেশ ও সাহিত্য” বইএর 
প্রেস কাঁপ হিসাবে আমার খিনজের এ বইাঁটিই তখন ভ্‌ল সংশোধন করে 
কম্পোজ করতে দিয়েছিলাম । 

আমাদের শরং-রচনাবলীতে মুলতঃ আমার সংশোধন অনুযায়ী “দবরাজ 
সাধনায় নার” প্রবন্ধাঁট ছাপা হয়েছে । 

“স্বদেশ ও সাহত্য' মূল বইয়ে “স্বরাজ সাধনায় নারী? প্রবন্ধে অনেক ভূল 
থাকলেও, এরা যে ছেপোৌছলেন “তোমাদের দীর্ঘ অবকাশের প্রাককালে'*” 
এটা ঠিকই ছেপোঁছলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার শরৎ রচনাবলার বইয়ের 
কম্পোঁজটার, প্রুফ সংশোধক এবং যান প্রিন্ট অডাঁর দিয়েছিলেন তাঁরও 
ভূলে এটা হয়ে গেছে-“তোমার দীর্ঘ অবকাশের প্রাককালে-”"।? 

অথচ যে কেউ একট: মন দিয়ে এ লেখাটা পড়লেই অতি সহজেই ধরতে 
পারতেন-শরছচন্দ্র শিবপুর 1. ই. কলেজের ছাত্রদের বলেছেন--“তোমাদের? । 
তোমার হতেই পারে না। 

কলকাতার একি বিখ্যাত প্ন্ভক প্রকাশন সংস্থা শরংচন্দ্রের গ্রন্থসম.হের 
কঁপরাইট যাওয়ার আগে 'শরৎ-সাহিত্য সমগ্র" নামে শরৎচন্দ্রের রচনাবলাঁ 
প্রকাশ করেন । 'শরং-সাহত্য সমগ্রে" কোথাও উল্লেখ না থাকলেও, পাঁরছকার 
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দেখা যাচ্ছে, 'শরৎ-সাহত্য সমগ্র+র পাঠ শরৎ-সামাতির "শরৎ-রচনাবলগ' থেকেই 
নেওয়া । আমি এখানে শরং-সামাতর শরৎ্-রচনাবলীতে যে কণ্টা ভূলের 
উল্লেখ করলাম, এ প্রকাশন সংস্থার 'শরৎ-সাহত্য সমগ্রে" এ সব ভূলই হুবহু 
হয়েছে । 

শরং-সামাতর শরৎ-রচনাবলণীর ২য় খণ্ডে ৬০৬ পন্ডায় গগ্রন্থ-পাঁরাঁচাত' 
অংশে লেখা হয়েছে- শরংচন্দ্রের ণনত্কাতি" বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়-_গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় এ্ড সম্স থেকে । এটা ভূল । এটা হবে, প্রথম প্রকাশিত হয় 
এম. ?স. সরকার এণ্ড সম্স থেকে । 

শবৎ-সাঁমাতিব শরৎ-রচনাবলীর ৫ম খণ্ডের শেষে 'শরৎ-সাহিত্যের 
পাঠোদ্ধার' নামে আমি যে প্রবন্ধট িখোঁছ, তাতে এই ভুলটা সংশোধন করে 
দিয়োছ। পবোন্ত শরৎ-সাহিত্য সমগ্র বইয়ের যান গ্রন্থ পাঁরাচাত, 
1লখেছেন--তাঁন সম্ভবতঃ শরৎ সাঁমাতর বইয়ের &ম খণ্ডের শেষে আমার এ 
শনং সাহত্যের পাঠোদ্ধার” প্রবন্ধাট পড়েন নি না পড়ায় শরৎ সামাতর বই- 
এর ২য় খণ্ডে ৬০৬ প্ঠায় “নত্কৃতি'র প্রথম প্রকাশকের নামে যে ভুলটা 
আছে, তান ঠিক সেই ভূলই করে গেছেন। 


এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যেঃ এম. সি. সরকার এণ্ড সন্সের 
মালিক সুধীর চন্দ্র সরকার তাঁর “আমার কাল ও আমার দেশ? বইয়ে যে 
ললখেছেন--'শরতচন্দ্রের ছয়খানি পদ্ন্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ভার আমরা 
পেলাম । এই বইগুি হোলো- চন্দ্রনাথ, নারীর মূল্য, পাঁরণীতা, 1নহ্কাতি, 
বৈকৃণ্ঠেব উইল, চারন্রহীন 1,-এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয় । সুধারবাবুরা তাঁদের 
বইএর দোকান থেকে শরৎচন্দ্রের ছটা বইএর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করোছলেন 
গঠকই, তবে সে ছটা বই হ'ল- চন্দ্রনাথ, নারীর মূল্য, পাঁরণীতা, 'নিচ্কাত, 
পাণ্ডত মশাই ও চীরন্্হীন । বৈকুণ্ঠের উইল” এর প্রথম প্রকাশক ছিলেন 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্ড সম্স। 


শরংচন্দরের মৃত্যুর ৫০ বছর পরে আন্তজীতিক কাঁপ রাইট আইন অন_যায়ী, 
তাঁরও বইএর কাঁপ রাইট বা সত্ব তাঁর বংশধরদের হাত থেকে চলে 'গয়ে 
সাধারণের সম্পাত্ত হয়ে যায়। শরতচন্দ্রের মৃত্যু তাঁরখ ২. ১. ১৯৩৮, সেই 
হিসাবে ২. ১. ১৯৮৮তেই কাঁপি রাইট শেষ হয়ে গেলেও এ কাঁপ রাইট আইনেই 
আছে, বছরের মধ্যে কোন একাদন &০ বছর পূর্ণ হলেও, সেই পরা বছর 
শেষ হলেই তবে কাঁপ রাইট যাবে । 

সেই 'হসাবে ১৯৬৮র ৩১শে ডিসেম্বর শরংচন্দের বইএর কাঁপ রাইট শেষ 
হয় এবং ১৯৮৯ এর ১লা জান;য়া'র থেকে শরং সাহিত্য সাধারণের সম্পাত্ত হয়ে 
দাঁড়ায় অথাৎ এ সময় থেকে যে কেউ শরৎচন্দ্রে বই প্রকাশ করতে পারবেন। 
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রবান্দ্রনাথের বইএর কাঁপ-রাইট চলে যাওয়ার মুখে ভারত সরকার ১৯৯১ 
সালে আমাদের দেশে কাপ রাইট আইন &০ বছরকে ৬০ বছর করেছেন । 


শরং-সাহত্যে এই সব ভুলের প্রসঙ্গে এখানে আর একটা কথা বলা 
প্রয়োজন__-শরৎ-সাহিত্যের কপ রাইট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকের ন্যায় 
কলকাতার একি 'বাঁশন্ট পদুন্তক প্রকাশন সংস্থাও এ ১. ২. ৮৯ তাঁরখেই "শরৎ 
সমগ্র” নামে একাঁট বই প্রকাশ করেন । এই শরৎ-সমগ্র বইয়েও সম্পাদক 
[হিসাবে আমার নাম মাছে । শরৎ-সমগ্র" বই প্রকাঁশত হওয়ার মান দেড় মাস 
আগে এ প্রাতি্ঠানের মালিক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন এদের 
বইএর 'তিন-চতুর্াংশ ছাপা হয়ে গেছে, বাকি এক-চতুর্থাংশ ছাপা শেষ হওয়ার 
মুখে । এরা আমাকে বললেন--শরৎ-সাহত্য সমগ্র" বই দেখে আমাদের বই 
ছেপোছি। ছাপায় ভুল নেই । বেশ কয়েকবাব প্রুফ দেখাও হয়েছে । 

জানতাম, এ বই শরৎ সামাতর বইএরই নকল । 

এই সময় এরা আমাকে এদের বইয়ে সম্পাদক 'হসাবে নাম দিতে 
অনুরোধ করেন। বললেন, এজন্য আপনার বাড়তে ধরা দোব ঠিক করে 'ছিলাম। 

আম বাল, আপনাদের বই ?কভাবে ছেপেছেন তা তো আমজান না। 
তবুও আপনার এ কথা 'ব*বাস করেই বলাছ--আমার তিনটে কথা যাঁদ 
আপনারা শোনেন তো আপনাদের বইয়ে সম্পাদক 'হসাবে নাম ?দতে পাঁর_-১. 
শরৎচন্দ্রের বহু ছাঁব বা ফটো ইত্যাঁদ--আমার কাছে আছে, সেগুলো নণ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। এগুলো আপনাদের বইয়ে ছাপতে হবে। ২. শরংচন্দ্রের কিছু 
অজ্ঞাত রচনা, যা শরৎ সাঁমাতর “শরং-রচনাবল৯'তে ছাপতে পাঁরান, সেগুলো 
ছাপতে হবে। ৩. শরৎ-সামাতির শরৎ-রচনাবলণীতে যে সব মুদ্রাকর প্রমাদ 
ইত্যাঁদ আছে, সেগুলো সংশোধন করে দোব, ছা'পতে হবে । 

বহু পাঁরশ্রমে সংগৃহীত শরখচন্দের ফটো বা ছাবিগ্ীল ীনয়ে আমার একটা 
মন্ত ভাবনা 'ছিল। পড়ে থেকে থেকে অনেক ছ'ব বিবর্ণ হয়ে আসাঁছল । অথচ 
ছবগনীলকে ছাপিয়ে স্গ্থায়ভাবে রেখে যাওয়া আমার একটা প্রবল ইচ্ছা । 

ছাঁবতে শরৎচন্দ্র নামে একটা বই করার জন্য শরং সাঁমাতিকে একবার বলে 
[ছিলাম । এরা তখন শরতচন্দ্রের শুধু ছাঁবই নয়, আমার শরৎচন্দ্রের বৈঠক 
গজ্প, শরৎচন্দ্রের পন্রাবলী প্রস্ভীতি বইগুলও পুণমূপ্রণের আগ্রহ দোঁখিয়ে- 
ছিলেন। তবে এন্রা লাখতভাবে আমাকে একটা সত“ দিয়েছিলেন । সতর্টা 
ছিল-_-এজন্য ৩/৪ জনকে নিয়ে একটা সম্পাদক মণ্ডলী হবে। তার মধ্যে 
আ'গম হব একজন, অপর সকলে হবেন শরং সাঁমাতর । 

ছঁব, চিঠি, বৈঠকী গঞ্গ সবই আমার সংগ্রহ এবং প্রসঙ্গ-কথা ইত্যাদি 
সবই আমার লেখা । এতে শুধু শুধু অন্য কয়েক জনের নাম দিতে যাব কেন ? 
তাই শরৎ সামাঁতর এ সর্ত আ'ম মানতে পার ীন। 
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“শরৎ-সমগ্র"র মালিক শরৎচল্দের ছবিগুলি ছাপবেন বলায় এবং আমার 
অপর দুটা কথায়ও সম্মত দিলে আমি এদের বইয়ে সম্পাদক হিসাবে 
নাম দিই। তখন শরংচন্দ্রের গ্রন্থসমূহের প্রকাশের কাল অন:সারে প্রাতাঁট 
গ্রন্থের বস্তুত প্রসঙ্গ-কথা লিখে দিই। যা শরং-সাঁমাতর বইয়ে ইচ্ছা থাকা 
সত্বেও দিতে পার 'নি। 

এরা আমার পূবোস্তি ৩টা সর্তই মেনেছেন সত্য, কিন্তু তাড়াতাঁড় করে বই 
ছেপে বার করার জ্ন্য এ ৩টাতেই গকছু কিছু ভুল করেছেন । এদের 'শরং- 
সমগ্র+ বইয়ে আমার “শরৎচন্দ্রের পন্রাবলণ দিতে নিষেধ করে ছিলাম, কিন্তু 
আমার কথা শোনেন 'ন। 'শরৎ-সমগ্র'র সব শেষে এই পন্লাবল" দিতে গিয়ে 
অত্যন্ত তাড়াতাড়র জন্য কয়েকটা গুরুতর ভৃলও করেছেন। এত তাড়াতাড়র 
হেতু শরং সাহত্যের কাঁপ রাইট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১. ১, ৮৯ তারিখে 
অন্যান্য প্রাতযোগদের সঙ্গে পাল্লা 'দয়ে বাজারে বই ছাড়তে হবে, এই ছিল 
তখন প্রধান লক্ষ্য । শরৎ-সমগ্র” বইয়ে এই “পন্তলাবলণ? অধ্যায়ে যে ভুলগুলো 
হয়েছে, সেগুলোর কথা এখানে বলাছ-_ 

আমার "শরৎচন্দ্রের পল্লাবলী+ বা শরৎচন্দ্র-৩য় খণ্ড গ্রন্থে সুধারচন্দ্ 
সরকার এবং হরিদাস শাস্বী (শশবপুরের চিঠি'র মধ্যে), গারট্রুড সেন এবং 
হখরদাস চট্রোপাধ্যায়কে (না-পাঠানো চিঠি'র মধ্যে ) লেখা চাঠর পরে পরে যে 
একটা করে চিঠি ছেপোছি, সেই গিঠিগুলো কাকে কাকে লেখা তা জানতে 
পার 'ন। তাই এ চিঠিগুলোর মাথায় 4 চিহ্ন 1দয়ে পাদটকায় লিখোঁছলাম 
কাকে লেখা তা জানা যায় ্ন। 

“শরৎ-সমগ্র“র মালিক তাঁর বই অফ.সেটে ছাপাবার জন্য তাড়াতাঁড় করে 
আমার বইএর পাতা কেটে ফজ্ম বা নেগোঁটভ করতে দেবার সময় চিঠির মাথার 
এ “ চিহুগুলো যে বাদ গেল তা আর লক্ষ্যই করলেন না। আর যেহেতু 
গতাঁন তাঁর বইয়ে চিঠির সঙ্গে কোন চিঠিরই প্রসঙ্গ-কথা দিতে পারেন 'ন, তাই 
পাদটশকায় এ “কাকে লেখা তা জানা যায় গন তাও দেন 'নি। ফলে 
দাঁড়িয়েছে এই যে, ?%, চিহিত চিঠি এর আগের চিঠির প্রাপককেই যেন লেখা হয়ে 
গেছে । তাতে বেশ ভলেরও সৃষ্টি হয়েছি । যেমন- হরিদাস চট্রোপাধ্যায়কে 
লেখা চিঠিতে সম্বোধন আছে-_ভায়া ; এর পরের €?” চিনহ্ছিত চিঠিতে সম্বোধন 
আছে--শ্রীচরণ কমলেষু। 


আমার বইয়ে শবপরের চিঠি'র মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা চিঠির 
পর কাজ আবদুল ওদহদকে লেখা একটা চিঠি আছে। কিন্তু লাইনোর ছাপা 
কালে মুদ্রাকর প্রমাদে_'কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা'-এই লাইনটা উঠে 
গেছে। বইয়ে “ভ্রম সংশোধন" দিয়ে ওটা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে । 
'শরৎ-সমগ্র”র মালক তাড়াতাড়িতে এ “ভ্রম সংশোধন'টাও আর দেন নি। 
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ফলে 'শরৎ-সমগ্রে কাজশী আবদহল ওদৃদকে লেখা 'চাঠাট 'দ্বজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে 
লেখা হয়ে দাঁড়য়েছে। 


'শরৎ-সমগ্র* গ্রন্থের মালিক ১ খন্ডে, ২ খণ্ডে এবং ৫& খশ্ডে-এই তিন 
রকমের বই বার করোছিলেন । বই বেরুলে-বিক্তি শুরু হওয়ার আগেই-বই 
হাতে 'নয়ে ছবিগুলো খুলে দোখ- কয়েকটা ছণবতেও ছবির পাঁরচিতি বা 
ক্যাপশানে বেশ ভুল হয়েছে । শেষ ছাবর ভুলটা গুরুতর । এ ছবির 
পাঁরাচীততে “সামতাবেড়ে় শরৎচন্দ্র সমাধ'র জায়গায় লেখা হয়েছে 
“দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের সমাধি! । 

এই দেখেই আ'ম তখাঁন "শরৎ-সমগ্র'র মা'লককে বললাম-_-এ ছাবি পেলেন 
কোথায় 2৪ এ ছাব তো আমি আপনাকে দিইনি । তাছাড়া ছাবর পারাচাততে 
দেবানন্দপুরে লিখেছেন কেন? হবে তো সামতাবেড়েয় ! 

উত্তর এল- দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজারিয়াল “ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ” নামে 
1বঞ্ণু প্রভাকরের “আওয়ারা মসীহা” নামক হিন্দী বইয়ের যে বাংলা অনুবাদ 
গ্রন্থ করেছেন, তা থেকে এই ছবি এবং ছাঁবর পাঁরাচাত 'িয়োছ। এ বই 
প্রকাশ করেছেন- কলকাতার একট 'বখ্যাত পনুন্তক প্রাতষ্ঠান। 

আম বললাম-_বিষু প্রভাকর নিজে তাঁর বইয়ে এই ছবির পারচিতি 
1হসাবে লখেছেন-_-সামতাবেড়েয় শরৎচন্দ্র সমাঁধ। লেখকের অক্ঞাতে, 
সম্ভবতঃ অনুবাঁদিকারও অজ্ঞাতেই প্রকাশক এই ভুলটা করেছেন। এদের 
এঁ বইয়ে এমনই “পথের দাবী"র কভারের ছাঁব ছেপে 'িখেছেন-__ছাঁবটা শরং- 
চন্দ্রের আঁকা । মোটেই কিন্তুতা নয়। ও ছাবি শজ্পী নন্দলাল বস:র 
আঁকা । আর ছাঁবর সঙ্গে “পথের দাবী” এই লেখাটা শিজ্পন গোপাল ঘোষের 
লেখা ।_ এদের কথা যাক । আপাঁন এখনই এক কাজ করুন-_ আপনার 
বইএর এই শেষ ছাবতে আপাঁন যে লিখেছেন--“দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র 
সমাঁধ” এর 'দেবানন্দপুরে? শব্দটা অন্ততঃ কেটে 'দিন-_-শুধু থাক, 'শিরৎ- 
চন্দ্রের সাধ । এক তো ওটা ঠিক সমাধি নয়। কেন না, শরংচন্দরের মৃত 
দেহ দাহ হয়োছল কলকাতায় কেওড়াতলা মহাশমশানে। শবদাহের পর কিছ: 
চতাভঙ্ম 'নয়ে 'িয়ে তাঁর হাওড়া জেলায় গ্রামের বাঁড় সামতাবেড়েয় 
রুপনারায়ণের তীরে এই স্মাঁত শ্তম্ভাঁট হয়েছে। 

প্রতি বছর শত শত লোক হহগলণর ব্যাণ্ডেল চার্চ দেখতে গিয়ে নিকটেই 
দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থানও দেখতে যান। তাঁদের কেউ ঘাঁদ আপনার 
এই বই পড়ে দেবানন্দপুরে 'গয়ে স্থির করেন, গোপালবাবুর সম্পাদত 
'ারং-সমগ্র বইয়ে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের সমাধির কথা পড়েছি, এখানে 
সমাধটাও একবার দেখে যাই--তাঁরা সমাধি দেখতে গিয়ে কা দেখবেন 2? আর 
স্থানীয় লোকের কাছে এ 'নয়ে প্র“ন করলে তাঁরাই বা কী বলবেন? 
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সমন্তড শুনেও 'শরৎ-সমগ্র'র মালিক উত্তর 'দিলেন--এখন আর বইয়ে কোন 
শব্দ কাটা চলবে না। বইয়ে কাটাকাটি দেখলে আমার বই "বার হবে না। সব 
কাগজের প্রথম পাতায় আজ বহু টাকার বড় বড় বিজ্ঞাপন বোৌরয়েছে । ক্রেতারা 
এখান এসে যাবে। 

পরেও বলোছ- কাটাকাটি থাক, “সামতাবেড়েয়” শব্দটা কম্পোজ করে 
ছাঁপয়ে এনে 'দেবানন্দপুরে'র উপর তাশ্পি দিন। আমিই এর সমন্ড খরচ 
দাঁচ্ছি।-_-তখনও উত্তর পেয়েছি-_তাঁপ্পি দেওয়া দেখলে কেউ বই 'িনবে না। 

এই 'নয়ে তখন বেশ 'কিছাঁদন রাঁতমত অস্বান্ভও বোধ করেছি । শেষে 
একাদন & খণ্ডের “শরৎ-সমগ্র'র মদ্দ্রাকরের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বলে কোন 
রকমে ফিল্মের নেগোঁভট থেকে “দেবানন্দপুরে্টা মুছে দেওয়াই । এবং িঠি- 
পত্রের অংশে কাজ্জী আবদুল ওদুদকে লেখা এবং সবশেষ চিঠির মাথায় ? 
( হাঁরদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির পরের চিঠিটায় ) বসাবার ব্যবস্থা কার। 
তখন কিন্তু এ তিন প্রকারেরই “শরৎ-সমগ্র' হাজার হাজার কাঁপ 'বন্তি হয়ে 
গেছে। 

পরে তিন রকমেরই এ “শরৎ-সমগ্র" বইয়ে চিঠি, ছবি এবং বইয়েও ছাপার 
ভুল ইত্যাঁদ দোঁথয়ে একটা কাগজে লিখে এ বইয়ের মালিককে দিয়েছিলাম । 
1তাঁন সে সব সংশোধন করেছেন কিনা জান না। কেন না, এরপর থেকে ও 
বইয়ের আর কোন খোঁজই আমি রাখি না। 

কিন্তু খোঁজ না রাখলে কি হবে ? একাঁদন আমার পারচিত কলকাতার 
সেঞ্চুরী প্রেসের মালিক রবীন সরকার আমাকে বললেন-_ এম. গস. সরকারের 
দোকানে শুনে এলাম-_একজন বলছেন, “শরৎ-সমগ্র" বইয়ে গোপালবাবু ?ি 
সব ভুল করেছেন ? 

এইরপ আরও কতজন হয়ত বলছেন, এবং পরেও হয়ত বলবেন। তাই 
এর কোঁফয়ং হিসাবে এখানে ক'টা কথা বললাম । আর যাঁরা "শরৎ-সমগ্র” বই 
কনেছেন, তাঁরা আমার এই লেখা পড়লে তাঁদের কেনা এ বইয়ে এই ভুলগুলো 
সংশোধন করে নিতে পারবেন । 

প্রকাশকের ভ্রুটতে আমার মতই নিদেষি বিষ্ণু প্রভাকরকেও হয়ত শুনতে 
হবে--প্রভাকরজী 'কি ভুল করেছেন ? 

প্রকাশকদের এবং তাঁদের ননযুন্ত অদক্ষ প্রুফ সংশোধকদেরও ভুলের জন্য 
শরতচন্দ্রকেও অনেক নিন্দা শুনতে হচ্ছে । 
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ঈগীকাম্ত- ১ম পর £ ৭৫ তম প্রকাশ বর্ষ 

শরৎ-সাহতোর পাঠক-পাঠিকা মান্রেই জানেন, শ্রীকান্ত--১ম পব শরৎ- 
চন্দ্রের একি সঃপ্রাসদ্ধ বই । এই বইএর ৭৫ তম প্রকাশ বর্ষ উপলক্ষে ১৯৯১ 
সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা চতুরঙ্গ” মাসিক পান্তকায় একটি প্রবন্ধ লিখোঁছলাম । 

দণর্ঘদিন ধরে বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষে এক জায়গা থেকে অনেক 
কষ্টে শ্রীকান্ত_-১ম পর্ব বইএর ২য় সংস্করণের একটা জেরক্স কাঁপ সংগ্রহ 
কাঁর। এই বইএর ১ম সংস্করণ আজও চোখে দোখ নি। শরং-সামাতির শরং- 
রচনাবঙ্গণ সম্পাদনা কালে তখন বহু খোঁজা-খ:ঁজ করেও এই ২য় সংস্করণ 
বইও জোগাড় করতে পারি ন। 

এখন শ্রীকাম্ত- -১ম পর্ব বইএর এই ২য় সংস্করণ, অন্যান্য সংস্করণ এবং 
ভারতবর্ষ মাসিক পান্লিকায় প্রকাশিত শ্রীকান্ত__-১ম পর্বের মূল লেখা-_সব 
ধমালয়ে বেশ কিছ: দিন সময় 'দিয়ে এই বইএর একটা পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা 
করোছি। এই পাঠোদ্ধার নিয়েই লেখা “চতুরঙ্গে' প্রকাশিত আমার সেই 
প্রব্ধটাই একর্‌প এখানে 'দাচ্ছ_ 

১৩২৩ সালের মাঘ মাসে শরৎচন্দ্রের সাবখ্যাত 'শ্রীকান্ত__-১ম পর্বঃ 
বই?ট প্রথম প্রকাশিত হয় । এই বই প্রথম প্রকাশ করেন কলকাতার গ:রঃদাস 
চট্টোপাধ্যায় আযাণ্ড সম্স। 

শলীকান্ত--১ম পর্ব বই আকারে প্রকাঁশত হওয়ার আগে ১৩২২ সালের 
মাঘ থেকে ১৩২৩ সালের মাঘ-এই ১৩ মাস '্রীকান্তের ভ্রমণকাহিন?' নামে 
“ভারতবষণ” মাঁসক পীঁ্রকায় প্রকাশিত হয়োছল। 

পরে গুরুদাস ছাড়া আরও অনেক প্রকাশকই এ বই প্রকাশ করেন। 

সেই গুরুদাস থেকে শুরু করে এখন শরৎ-সাছিত্যের কাঁপ রাইট চলে 
যাওয়ায়, এ পর্যন্ত সকল প্রকাশক মলে '্রীকান্ত-১ম পর্ব” বহীঁট বোধ কার দশ 
লক্ষেরও আঁধক কাঁপ বিক্রয় করেছেন। 

ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই শরৎচন্দ্র অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে এই বইটিরও 
অনুবাদ হয়েছে । আর ইংরাজি, ফরাস, ইতালীয় এবং রূশ ভাষাতেও এর 
অনুবাদ হয়েছে । “শ্রীকান্ত-১ম পর্বের ইতালীয় অনুবাদ পড়ে মনীষী 
রোমাঁ রোলাঁ মুণ্ধ হয়োছলেন এবং শরচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীর ওপন্যাসিক 
বলোছলেন। 

পণচাত্র বছর ধরে এই বাগুলা বইটির এত বৌশি প্রচার এবং সম্মান দেখে 
বাঙাল মাত্রেই গর্ব বা আনন্দ বোধ করতে পারেন। কিন্তু এই পণ্চাত্তর বছর 
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ধরেই অর্থাৎ বইটি প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই প্রকাশকের ভুলে, এমন কণ 
শরৎচন্দ্রের নিজেরও ছু অসবধানতায় বইয়ে যে সব মূদ্রাকর প্রমাদ, ছাড় 
ইত্যাদি ছোটো-বড়ো ভুল আজও চলে আসছে, সেজনা বড় দুঃখও হয় । 
এখানে এই বইয়ের সেই ভুলগুলো নয়েই গকছু আলোচনা করাছ। 

শরৎচন্দ্রের জীবতকালেই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আযণ্ড সম্স থেকে 
'প্রীকান্ত--১ম পবেণর বহৃবার পুনর্আহ্্রণ হয়েছে। দেখা যায়, এইসব 
পুনরঅবদ্রণকালে কোনো বার বইয়ে কোথাও কোনো পন্ত বাদ পড়েছে, কোনো 
শব্দ বকৃত হয়ে বসেছে । আবার কোথাও বা কোনো এক পুনরমহদ্রণকালে 
সেই বইয়ের প্রফ-সংশোধক নিজের ইচছামতে। এক-একটা শব্দও বাঁসয়েছেন। 
তাই গুরহদাসের এইসব পহনরমদ্রণের বইয়ে একবারের সঙ্গে অন্যবারের কিছু 
কিছু পাঠভেদও হয়েছে। 

গুরুদাসের এই ধরণের কোনো এক পুনর্মুদ্রণের বইকে আদর্শ করে এম. 
সি. সরকার আযাণ্ড সম্স তাঁদের "শরৎ সাহত্য সংগ্রহ” প্রকাশ করেন। এভাবেই 
ইশ্ডিয়ান আসো সয়েটেড পাবাঁলাঁশং কোম্পানও তাঁদের শ্রীকান্ত বই ছাপান। 
এদের পরস্পরের শ্রীকান্ত-১ম পব” বইয়েও একটু-আধট: ইতর-বিশেষ বা 
পাঠভেদ হয়েছে । আবার এম. সি. সরকারের বইয়ের সব পুনরমুদ্রণও হুবহু 
এক নয়। 

শরৎ সামাতর “শরং-রচনাবলণ' সম্পাদনাকালে শরৎচন্দ্রের এসব গ্রন্থের 
সংশোধিত পাঠ-সহ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের 'বাঁভন্ন মুদ্রণের বা সংস্করণের পাঠ 
মালয়ে একটা সজ্ঠু পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করোছলাম । তখন ভেবোছিলাম, 
মাসকে প্রকাশিত রচনা যখন শরৎচন্দ্র কছু-কছ: পাঁরবর্তন বা সংশোধন করে 
দিয়েই হোক বা হুবহু দিয়েই হোক প্রকাশককে বই করতে বলেছিলেন এবং 
পরেও কোনো-কোনো বইয়ের পাঠসংশোধন, এমনাঁক নতুন পাঠও সংযোজন 
করেছিলেন (“শরৎ-সাহত্যের পাঠোদ্ধার, প্রবন্ধে এই নতুন সংযোজনের উদাহরণ 
দিয়েছি ), তথন মাণসক পান্রিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখার পাঠ আর মেলাবার 
প্রয়োজন হবে না। এই ভেবেই তখন সময়ের স্ব্পতাহেতু পান্রকায় প্রকাশিত 
প্রথম লেখার সঙ্গে বইয়ের লেখা আর মেলাই 'নি। তবে একেবারে যে 
পন্লিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখার সঙ্গে মেলানো হয় নি, তা নয়, অনেক সময় 
মেলানো হয়েছে । যেমন একটা বলি-_- 

শ্রীকান্ত-৪র্থ পরের যতগুলো মদদ্রণ বা সংস্করণ এ সময় দেখোঁছলাম, 
সব কটাতেই বইয়ের শেষ ?দকে এক জায়গায় লেখা 'ছিল--“আকাশের এক 
প্রান্তে কৃষ্ণা ্রয়োদশীর ক্ষীণ পূর্ণ শশী ।, সব বইয়েই এই অর্থহীন লেখাটা 
পড়ে তখন শবচিন্রা* মাসিক পন্রিকা দেখে ভুল সংশোধন করে ছিলাম । 

শরৎ সাঁমিতির “শরৎ-রচনাবল”* সম্পাদনাকালে তখন সময়ের অভাববশতঃই 
“ভারতবর্ষ” প্রস্ভাতি পাণ্রকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্র লেখার সঙ্গে খ*টয়ে-খশটয়ে 
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মিলিয়ে দেখা হয়ান, এই না দেখার জন্য, এখন দেখাঁছ শরৎ সামাতির বইয়ের 
পাঠে ছোটো-বড়ো 'কছু ভুল থেকে গেছে। 

এখন দেখাঁছ যে বললাম--এই দেখার অবশ্য একটা কারণও ঘটোছল । সেই 
কারণ ইত্যাদির কথাই এখানে বিস্তৃত বলাছি-_ 

শরধচন্দ্র সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন, শ্রীকান্ত 
--১ম পরবে"র ইন্দ্রনাথ হলেন ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র মামাদের প্রাতিবেশন 
রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার । শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় বেশ কয়েক বছর ভাগলপরে 
মামার বাড়তে ছিলেন । তখন রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং বম্ধ-ত্ব 
হয়। 

শরংচন্দ্রের মাতুল এবং বাল্যবন্ধ; সুলেখক সংরেন্দ্রুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁব 
শারৎচন্দ্রের জীবনের একাঁদক' গ্রন্থে এই রাজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন-_ 
'ইন্দ্ুনাথ একাঁট কাজ্পাঁনক নাম। হইন্দ্রনাথকে আমরা রাজেন্দ্রনাথ বাঁলয়া 
জাঁন। তাঁহার ডাক-নাম ছিল রাজ: । রাজেন্দ্রনাথ আমাদের চেয়ে বয়সে 
পাঁচ-ছয় বংসরের বড়ো 'ছিলেন। তাঁহাব সাঁহত ঘাঁনঞ্ঞভাবে মশা সম্ভব হয় 
নাই । তবে দরে থাকিয়া তাঁহার বীরত্বের কাষকলাপ দোঁখয়া ভয়ে, বিস্ময়ে 
এবং আনন্দে বিমোহিত হইতাম ।” 

এই রাজেন্দ্রনাথ বা রাজুর এক ভাই মণীন্দ্রনাথ মজহমদার তাঁর একাঁট 
খাতায় রাজংদার কীতি” নামে সাতাঁট কাণহনী লিখে গেছেন । এই কাহনী- 
গুলো নিয়ে আমি এক সময় “দেশ” পান্রকায় দু সংখ্যায় শ্রিকান্তে ইন্দ্রনাথ, 
নামে একট প্রবন্ধ দিখোঁছলাম । মাঁণবাবূর লেখা এ সাতটি কাঁহনধর মধ্যে 
ভাগলপুরে গঙ্গায় জেলেদের জাল থেকে রাজব মাছ চুরর দ:ট কাহিনশও 
আছে। একবারের মাছ চুরির কাহিনী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মাণবাবু প্রথমেই 
গলখেছেন--“রাজহদা একাঁদন বললেন, চল: জেলেদের জাল থেকে দি: মাছ 
গনয়ে আসি । 

গেলাম । এইভাবে গিয়ে মাঝে-মাঝে বিপদেও পড়তাম । জেলেরা গঙ্গায় 
মহাজাল ফেলে বড়-বড় মাছ আটকে রেখেছে, রাজহ্দা এক-এক করে গোটা দই 
বড় রুই মাছ তাঁর ডাঁঙতে তুলে নলেন। 


জেলেদের জাল থেকে ইন্দ্রর মাছচুরির প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে লিখেছেন 
__ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে ষখন জল থাকে না, তথন এ-ধার হইতে 
ও-ধার পর্ধন্ত উ-চু-উ-ছু কাঠি শন্ত করিয়া পাতিয়া "দয়া তাহারই বাহার্দকে 
জাল ট্রাঙাইয়া রাখে । পরে বধার জলম্তরোতে বড় বড় রুই-কাংলা ভাসিয়া 
আ'সয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওাদকে পাঁড়তে চায় এবং দাঁড়র 
জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে । 

দশ, পনের, বিশ সের রুই-কাৎ্লা গোটা পাঁচ-্ছয় ইন্দ্র চোখের নিমেষে 
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নৌকায় তুলিয়া ফেলিল ।, 

মাণবাবুর লেখায় জেলেদের জাল পড়লাম--মহাজাল। অথচ শরংচন্দ্রের 
লেখায় দেখাছ এ জাল-_মায়াজাল। এখন কোনটা ঠিক ? এই সমস্যায় পড়ে 
ঠিক করলাম, 'প্রীকান্ত--১ম পর্ব” বই হয়ে বেরোবার আগে “ভারতবর্ধ পাব্নকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । তখন শরৎচন্দ্র এই জালকে ক জাল বলোছলেন দেখা 
যাক। এই শস্থর করে ভারতবর্ষ” পান্রকা খুলে দোখ শরঘ্ন্দ্র সেখানে 
পারহ্কার লিখে গেছেন “মহাজাল” । 

শরৎচন্দ্র প্রথমে “ভারতবষে” িখোছলেন 'মহাজাল" । মাণিবাবুও লিখেছেনঃ 
'মহাজাল', ভাগলপুরে এ অণ্ুলের লোকের মুখেও শুনোছ এ জাল মহাজাল । 
অন্যন্ও কারো-কারো কাছে শুনেছি, যে জাল 'দয়ে বড় মাছ ধরা হয়বাযে 
জালে বড় মাছ জলে জিইয়ে রাখা হয়, তাকে মহাজালই বলে । 


শরৎচন্দ্রের মূল লেখা 'মহাজাল' বইয়ে মায়াজাল হয়েছে দেখে ভাবলাম, 
তাহলে ভারতবষে" 'ভ্রীকান্ত' মূল লেখা, বইয়ে আরও কত কীভাবে বদলেছে 
কনা দেখি । এই ভেবে ভারতবষে শ্রীকান্ত মূল লেখা, আমার বহু কষ্টের 
সংগৃহীত শ্রীকান্ত--১ম পর্ব ২য় সংস্করণের জেরক্স কপ এবং 'বাভন্ন 
সংস্করণের এই বই নিয়ে মেলাতে বাঁস। বসে দোঁখ_ 

শ্রীকান্ত_-১ম পব” বই হয়ে বেরুলে তাতে মুদ্রাকর-প্রমাদ ইত্যাদ কিছু- 
কছ ছোটো-বড় ভূল থেকে যায়, যা শরঞ্ন্দ্র পরে আর কোনো 'দিনই লক্ষ্য 
করেন নি বা লক্ষ্য করলেও আলস্যবশতঃ আর সংশোধনের চেষ্টাও করেন নি। 
ফলে সেসব ভুল আজও সমানে চলে আসছে । এই ধরণের ভূল যা শ্রীকান্ত- 
১ম পর্বের ২য় সংস্করণেও দেখছি, (সম্ভবত ১ম সংস্করণেও এই ভুলই ছিল, 
১ম সংস্করণাঁট আ'ম পাই নি) তার কয়েকটা উল্লেখ করাছ-- 

১. শরৎচন্দ্র প্রথমে ভারতবষ” পান্রকায় লিখোঁছলেন--ঠক সেই মুহূর্তে 
যে মানুষাঁট বাঁহর হইতে 'িদ্যাংগাততে ব্যহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া 
দাঁড়াইল-_সে ইন্দ্রনাথ | 

শরৎচন্দ্র বই করার সময় বইয়ের পাণ্ডীলাীপতে “ভারতবর্ষের এই লেখাই 
ষে দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু খন বই বেরুল, তখন দেখা 
গেল, এই লেখাই ছাপা হয়েছে এইভাবে--“ঠিক সেই মুহ্‌তে ষে মানৃবাঁট 
বাঁহর হইতে 'বিদহাৎগাঁততে বু)হভেদ কাঁরয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল-_ 
সেই ইন্দ্রনাথ।” 

ফুটবল ম্যাচে মারামারির সময় শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে । এর আগে 
কোনাঁদন দেখে ণনবা তার নাও শোনে 'ন। তাই এখানে “সেই ইন্দ্ুনাথ 
হবে কেন? এ ছাড়া আগে “যে ্লান্ষাঁট' বলা হয়েছে যখন, তখন শেষে “সে 
গ্রান্ষাঁট' বা “সে ইন্দ্ুনাথ' হওয়াই তো স্বাভাবিক । 
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এখানে 'সে'র বদলে এসেই" মনূদ্রাকর-প্রমাদ বলেই মনে হয়। বহয়ে 
শরৎচন্দ্র এটা আর লক্ষ্য করেন নি। বা লক্ষ্য করলেও সংশোধনের কোনো 
চেষ্টা করেন 'নি। 

২. শরৎচন্দ্র ভারতবষে” 'লিখোঁছলেন--মানট দুয়ের মধ্যেই তাহার 
পিঠ ঘেশীসয়া বাঁহরে আসিয়া পাঁড়লাম। ইন্দ্র বিনা আড়ম্বরে কাঁহল-_ 
পালা ।? 

নঃসন্দেহ যে শরৎচন্দ্র এই লেখাই বইয়ের পাশস্ডুলাঁপ করেই 'দিয়োছিলেন। 
কিন্তু শ্ত্রীকান্ত_-১ম পবের ২য় সংস্করণ (১ম সং?) থেকেই দেখাছ--এই 
লেখার “মধ্যেই' হয়ে গেছে মিধ্যে?। 

আগের উদাহরণে “সেই ইন্দ্রনাথথয়ে যেমন একটা “ই" বসেছে, এখানে আবার 
মধ্যেই”এর £'টা উঠে গেছে। 

৩. শরৎচন্দ্র 'ভারতবষে' লিখোছলেন এবং পাশ্ডুলিপিতেও নিশ্চষ 
'দিয়োছলেন, “এমন আন্ত দুটা ছাতির বাট পিঠের উপর কোনদিনও ভাঙে 
নাই ।, 

এইটাই বইয়ে একেবারে প্রথম থেকেই ছাপা হচ্ছে_এমন আন্ত দুটা ছাতির 
বাট পিঠের উপরও কোনাঁদন ভাঙে নাই। 

৪, শরৎচন্দ্র প্রথমে “ভারতবর্ষে”? 'লিখোছলেন এবং পান্ডুলাপতেও রেখে- 
ছিলেন-_-চড়াটার নাম শুনিয়াছ ; কাঁহলাম, সতুয়া চড়া ত ঘোবনালার সমুখে 
সে ত অনেক দূর ।, 

বইয়ে প্রথম থেকেই এই লেখার “সতুয়া চড়া” ছাপা হচ্ছে “সতুয়ার চড়া” 
হয়ে। 'ভারতবষে” প্রথম লেখা “সতুয়া চড়াই ঠিক বলে মনে হয়। কারণ, 
আমি ষখন প্রথম বার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সন্ধানে ভাগলপুরে যাই, তখন 
সেখানে শরৎচন্দ্রের মামাদের একেবারে নিকট প্রাতিবেশী ৮৪ বৎসর বয়স্ক 
চণ্ডীঁচরণ ঘোষের কাছে জানি যে, ওটা আসলে কোনো সতীর স্মত-বিজাঁড়ত 
চড়া। তা থেকে বিহারী নাম হয়েছে সতুয়া চড়া । 

&. শরৎচন্দ্র 'ভারতবষে” লিখেছিলেন, প্রায়ই দোঁখতোঁছি, এক-একটা 
জনার বা ভুট্রা গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ছপাং কাঁরয়া শব্দ 
হইতেছে, একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই, হইতে সশাঙ্কত হইয়া সৌঁদকে 
ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট কারিলাম ।' 

বইয়ের পাশ্ডলিপিতেও শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই এই লেখাই রেখেছিলেন । কিন্তু 
বইয়ে প্রথম থেকেই 'হাতের কাছেই,-এর পর পূর্ণছেদ বা দাঁড় দেওয়া হয়েছে । 
দাঁড় দেওয়ার বাক্যটা সম্পূর্ণ হয় না। তাই ভারতবর্ষের লেখাটাই ঠিক 
ছিল বলে মনে কাঁর। গৃরুদাসের প্রকাশিত বইয়ের ৭ম সংস্করণে কেবল 
দেখাঁছ, কেউ নিজের বাদ্ধতে “হাতের কাছেই হইল । লিখে পূচ্ছেদ 'দয়ে 
বাক্যটা সম্পূর্ণ করেছেন। তান ভারতবর্ষে মূল লেখার কথা নাজেনেবা 
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না দেখে নিজের বৃদ্ধিমতোই এঁরপ করেছিলেন। এটা শরংচন্দ্রের সংশোষ্ধন 
নয়, তার সংশোধন হলে পরের সংস্করণেও এটাই থাকত । 

এই গেল বইয়ের ১ম ও ২য় পাঁরচ্ছেদে কয়েকটা ভূলের কথা । 

৬. শ্র্রীকান্ত-১ম পবে”র সমগ্র ৩য় পারচ্ছেদাঁট প্রথম ১৩২২ সালের চৈশ্ন 
সংখ্যা ভারতবষ” পান্রকায় প্রকাশিত হয়োছল। এ ৩য় পারচ্ছেদের প্রথম 
দিকে শ্রীবৃন্দাবনের সেই দ£ট িশোর-কশোরণর কৈশোরলণলা নিয়ে ভন্তদের 
গাওয়া গান প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লিখোছালেন, 'ষাহাদের রুচর সাঁহত 'মিশ খায় 
ন।ই. তাহারাও স্বীকার কার১»।--এই পাগলের দলাট ছাড়া সংসারে এমন গান 
কিন্তু আর কেহ গাঁহতে পারল না; এমন পাষাণ গলাইয়া ম্লোত বহাইয়া 
দিতে আর কোথাও শুৃনিলাম না ।” 

গুরুদাসের প্রকাঁশত ২য় সংস্করণ (১ম সং? ) সহ এ পযন্ত 'বাভিন্ন 
প্রকাশকের প্রচালত ঘতগুলি এ বই দেখোছ, সবেতেই দেখি, এই অংশটা ছাপা 
হয়েছে এইভাবে --“ষাহাদের রুচির সাঁহত 'মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার 
কাঁরল-_এই পাগলের দলাট ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও 
শহনিলাম না।? 

“কেহ গাহিতে পারল না; এমন পাষাণ গলাইয়া স্রোত বহাইয়া দতে 
আর”_-এই অংশাঁট বাদ গেছে। 

ভারতবষের মূল লেখাটার মধ্যে দুটা আর? আছে । আমার অনহমান 
কম পোঁজটর এই অংশটা কমংপোজ করার সময় প্রথম “আর” শব্দটা কম-পোজ 
করে অনামনস্ক হয়ে তার পরের অংশটা বাদ দিয়ে "দ্বতীয় আর-এর পরের 
অংশটা কম.পোজ করোছিলেন। প্র2ফসংশোধক ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি। পরে 
শরৎচন্দ্ুও খেয়ানে করেন নি। ফলে এই ভুল সমানে আজও চলে আসছে । 

৭. শরৎচন্দ্র প্রথমে “ভারতবর্ষে” লিখোঁছলেন এবং পাশ্ডুলাপিতেও নিশ্চয় 
দিয়েছিলেন, “একট। কেরো?সনের িডবা জবালাইয়া দিদি উঠানে বাঁসয়া আছেন । 
তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহজীর মাথা । তাঁহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড 
গোখরো সাপ লম্বা হইয়া পাঁড়য়া আছে।” 

এই লেখায় 'উঠানে' এবং “পাঁড়য়া” শব্দ দুটি বইয়ে বাদ গেছে। 

৮. ইন্দ্রনাথ ও শ্ীকান্তকে কিছ না জানয়ে অন্নদাঁদাদর নিরুদ্দেশ 
হওয়ার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র 'ভারতবষে” লিখোছলেন, “পাছে তাঁহার এই স্নেহাস্পদ 
বালক দুটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যথ" প্রয়াসে উপায়হণীন বেদনায় ব্যাথথত 
হয়?" । 

বইয়ে ৭ম পাঁরগ দের ১ম অনুচ্ছেদে এই লেখাটাই একেবারে প্রথম থেকে 
ছাপা হচ্ছে এই স্নেহাস্পদ"র বদলে “সেই স্নেহাস্পদ" হয়ে । 


শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর 'ভারতবষের প্রথম লেখায় কয়েকটা ভুল করে- 
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ছিলেন। পরে অবশ্য বই করার সময় কিছ সংশোধন করে দেন, আবার দু- 
একটা সংশোধন করেনও নি। সেজন্য সেসব ভূল আজও চলে আসছে। 
এখানে তারই উদাহরণ 'দিচ্ছি-_ 

বইয়ের ২য় পাঁরচ্ছেদ্টি আগে ১৩২২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ভারতবর্ষে 
প্রকাশিত হয়োছল। সেখানে শরঞ্চন্দ্ু লিখেছেন, “তারপর মজা করে সতুয়ার 
চড়ায় উঠে ভোর বেলায় সাঁতরে ওপারে গিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে বাঁড় ফিরে 
গেলেই বাস), 

বই করার সময় এই লেখার “ওপারে গিয়ে সংশোধন করে লেখেন এপারে 
এসে? | 

'গঙ্গার ধারে ধারে এটা এখন অনেক বইয়ে ছাপা হচ্ছে গঙ্গার ধার ধরে।' 
শরৎচন্দ্র এটার কোনো অদ্ল-বদল করেন নি। “ধারে ধারে রেখোছিলেন। 

শরতন্দ্র এই ২য় পরিচ্ছেদেই কেবল দহ জায়গায় 'ভ্রীকান্ত'র নামের বদলে 
1লখোঁছিলেন 'চম্দর' । (১) ইন্দ্রনাথের কথা--'দ্যাখ চন্দর, কিছু ভয় নেই, 
ব্যাটাদের চারখানা 'িাঙ আছে বটে, কিন্তু ষাঁদ দৌঁখস; ঘিরে ফেললে বলে, 
আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ- করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদর 
পাঁরস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল।” (২) জলমণ্ন চড়ায় ভন্টরা-জনারের ক্ষেতে 
ডাঁঙতে বসে শ্রীকান্তর নিজের মনের কথা বা স্বগতোন্তি--“একবার একটা 
মুখের অনুরোধও কাঁরল না- চন্দর তুই একবার নেমে যা?। 

এই মাছচুর করতে আসার একট আগেই ইন্দ্র শ্রীকান্তর 'পাসর বাড়তে 
গছনাথ বহুর:পশকে 1নয়ে ঘটনাটার সময় সেখানে 'িয়োছল । তখন সেখানে 
শ্রীকান্তকে দেখে ইন্দ্র বলোছিল, “তুই বুঝ এ বাড়তে থাকিস শ্রীকান্ত 2 

এরপর শ্রীকান্তর সঙ্গে মাত্র কয়েকটা কথা বলেই ইন্দ্র তাকে সঙ্গে করে 
মাছচুরির কাজে 'ডিঙিতে নিয়ে আসে । অতএব যে একটু আগে শ্রীকান্ত 
বলেছে, সে একট; পরেই তাকে চন্দর বলবে কেন ? আর শ্লীকান্তও একটু পরে 
ডিঙিতে বসে মনে-মনে বলবে কেন-- একবারও বলংল না, চন্দর তুই একবার 
নেমে যা।; 


ফুটবল খেলার মাঠে শ্রীকান্তর সঙ্গে ইন্দ্রর প্রথম সাক্ষাৎ, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ 
শ্রীকাম্তর 'পাসর বাড়তে ছিনাথ বহুরূপীর ঘটনার সময়, এই চ্িতীয় 
সাক্ষাতের পরই শ্রীকান্তকে সঙ্গে 'নয়ে ইন্দ্রর গঙ্গাতশরে নিজের 'ডাঙতে "নিয়ে 
আসা পর্যন্ত সমন্ত ঘটনা 'তাঁন 'লখোছলেন ১৩২২ সালের মাঘ মাসের 
“ভারতবর্ষে” । আর মাছ চুঁয়র ঘটনাটা ছাপা হয়োছিল “ভারতবর্ষে এক মাস 
পরে, অথাঁধ ফাজগুন মাসের “ভারতবর্ষে । তখন মাঘ ও ফাঞঙ্গুন সংখ্যার 
লেখা দুটো শরৎচন্দ্র একসঙ্গে লেখেন ন। ফাঙ্গুন সংখ্যার লেখাটা লিখতে 
গিয়ে পরে তান সম্ভবতঃ ইচ্ছা করেই শ্রীকান্ত না লিখে লিখোছলেন চন্দর । 


৩০৬ 


শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাঁহন"' নাম 'দিয়ে তাঁর “শ্রশকান্ত--১ম পবণ” বইয়ের 
প্রথমাংশের অনেকটা 'লিখোছলেন রেঙ্গুনে বসে। 

'ভারতবষ” পান্রকার মালিক হাঁরদাস চট্রোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্র এ 
সময়কার দুটা চিঠির 'িকছ-কিছু এখানে উদধৃত করাছ। প্রথম চিঠিতে 
লেখেন__শ্রাকান্তের ভ্রমণকাহিনধ' যে সতাই ভারতবর্ষে ছাঁপিবার যোগ্য আম 
তাহা মনে কার নাই--এখনও কার না।..ষাঁদ বলেন ত আরও 'লাঁথ--আরও 
অনেক কথা বাঁলবার রাহয়াছে । এই চিঠি ১৫. ১১. ১৯১৫ তারিখের । 

এরপর ৭. ১২. ১৯১৫ তাঁরথে দ্বিতীয় চিঠিতে লেখেন-- “একটা ছোট 
গ্জপ পাঠাইয়া দিব। কারণ অসম্পূর্ণ গ্প আপনাকে আমিও পাঠাইতে 
চাহি না এবং তাহা সম্পৃণ“ হইবার ভরসায় ছাপাইতে বালতেও আমি পাঁর 
না। তবে চন্দর কাণ্তের কাঁহনন স্বতন্ত্র ।; 

এ চাঠি দুটি থেকেও বোঝা যায়--শরৎচন্দ্র মাঘ সংখ্যা 'ভারতবের জন্য 
লেখাটা আগে এবং ফাঞ্গুন সংখ্যার লেখাটা পরে লিখোঁছলেন। ধারাবাহক 
রচনা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীর ফাজ্গুন সংখ্যার লেখাটায় শরৎচন্দ্র নিজেই 
বদলে চন্দর লিখোঁছলেন বলেই, তখন 'তাঁন হাঁরদাসবাব্কেও চিঠিতে িখে- 
ছিলেন-_তবে চন্দর কান্তের কাহিনশ স্বতন্ত্র ।” 

বইয়ের নাম শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী”। লেখার প্রথম যে অংশ মাঘ 
সংখ্যা 'ভারতবষে- প্রকাশিত হয়, তাতে শরৎচন্দ্র দ£ জায়গায় শ্রশকান্তর নাম 
€শ্রীকান্ত'ই লেখেন । চন্দর লেখেন 'ন। 

তাই এখন প্রশ্নঃ শরৎচন্দ্র হঠাৎ "শ্রণীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'র "দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে শ্রীকান্ত না লিখে চন্দর লিখলেন কেন? আর কেনই বা হারদাস- 
বাধুকে লিখলেন “চন্দর কান্তের কাহনী' ? তবে ক শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহন?" 
কে চন্দর কান্তের কাহিন” বলে লিখবার কথাও শরৎচন্দ্রের মনের মধ্যে তখন 
উক দিয়েছিল ? 


এবার শরৎচন্দ্র প্রথমে ভারতবষে” লিখলেও পরে বই করার সময় সংশোধন 
করেন 'ন এবং আজও যা চলে আসছে, তারই উদাহরণ 'দাঁচ্ছি-_ 

শরৎচন্দ্র ১ম পাঁরচ্ছেদের গোড়ার 'দিকে ইন্দ্রনাথের সিগারেট খাওয়া প্রসঙ্গে 
লখেছেন--“আচ্ছা তা হলে সিগারেট খা । বলিয়া আর একটা পকেট হইতে 
গোটা দুই সগারেট ও দেশলাই বাহর কাঁরয়া একটি আমার হাতে দিয়া 
অপরটা 'নজে ধরাইয়া ফোৌলল। সভয়ে প্রশ্ন করলাম, চুরুট খাওয়া কেউ 
যদ দেখে ফেলে ?, 

এখানে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের জবাঁনতে ইন্দ্রুনাথের 'সগারেট খাওয়ার কথা 
বলেও পরে সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীকান্তর মৃখ দিয়ে “চুরুট খাওয়ার” কথা বলালেন। 
1সগারেট এবং চুরুট দুটো তো আলাদা ? নাক ? 


৩৭৭ 


শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখোঁছলেন--“ও তাই ত কাল জল হয়ে গেছে, 
আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া ধাবে না। একটা পাড় ভেঙে পড়লে 'ডাঁঙ 
শুদ্ধ আমরা শুদ্ধ সব গঠাড়য়ে যাব ।” এই লেখাটা বইয়ের ২য় পাঁরচ্ছেদে 
আছে। ২য় সংস্করণ বইয়েও দেখাঁছ, এই লেখাই হহবহ্‌ ছাপা হয়েছে । পরে 
বইয়ের কোনো সংস্করণে প্রুফ-সংশোধকই সম্ভবতঃ “আমরা শহদ্ধার শহ্ধটা 
তুলে ?দয়ে করে দেন ডাঙ শুদ্ধ আমরা সব গধাড়য়ে যাব'। এখনকার বইয়ে 
এইটাই ছাপা হচ্ছে। 

কিন্তু শরগন্দ্র যে ?লখলেন, "কাল জল হয়ে গেছে_-এই কথাটায় আমার 
একট; বন্তব্য আছে--কাল জল হতে পারে। কিন্তু একটু আগেই বইয়ের 
প্রথম পরিচ্ছেদে এই মাছচুরি করতে আসার রান্রটার সন্ধ্যার সময়কার কথাম়্ 
শরন্দ্র নিজেই তো িখেছেন--'সারাদন আঁবশ্রান্ত ( ভারতবষে ছিল 
আবিশ্রামে ) বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সগন্তভ আকাশটা ঘন 
মেঘে সগাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সম্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় 
অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে ।, 

এখানে শরগন্দ্র ষাঁদ গতকাল বান্টি হওয়ার কথা রেখেও লিখতেন_ কাল 
জল হয়ে গেছে, আজও সারাদিন আবিশ্রান্ত বৃম্টি হয়েছে, তাই আজ ত তার 
তলা 'দিয়ে যাওয়া যাবে না--তাহলেই মনে কার বলাটা ঠিক হ'ত। শরৎচন্দ্র 
এখানে আজ সারাদিন অধিশ্রান্ত বৃষ্টপাতের কথাটা একেবারে ভূলে গেছেন। 

এম. 1স. সরকার জ্যান্ড সন্সের "শরৎ সাহত্য সংগ্রহে'র শ্রীকান্ত ১ম 
পবেণর সপ্তম মুদ্রেণের বইয়ে কেবল প্রহফ-সংশোধক শরৎচন্দ্রের এখানে এই 
'কাল'টা ধরোছিলেন, তাই 1ঠাঁন & ৭ম মুদ্রণের বইয়ে করে দেন-_-“ও তাই ত 
কালো জল হয়ে গেছে । কালো অধথাঁং কাল-ও। 

শরংচপ্দ্রের কেন এ ভুলটা হ'ল ? এ সম্বন্ধে আমার বন্তব্_-এই বইয়ের শহধব 
প্রথম পারচ্ছেদেই আছে সারাদিন আঁবশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। 

“্বতীয় পাঁরচ্ছেদটা যাতে 'কাল জল হয়ে গেছে* আছে,_-এটা পরের 
মাসের 'ভারতবষে" ছাপা হয়োছল। মনে হয় এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা লেখার 
সময়, আগে যে লিখোছলেন-__'সারাদিন আিশ্রান্ত বৃদ্টি হয়েছে'-_-এ কথাটা 
ভুলে গিয়েছিলেন। তাই এ সারাঁদনের বৃষ্টির কথাটা আর লেখেন ন। 


শরৎচন্দ্র 'ভারতবষ” পান্রিকায় লিখোঁছলেন--( ইন্দ্র ) “কাহল চুপ শালারা 
টের পেয়েছে--চারখানা 'ডাঁও খুলে দিয়েই এ দিকে আসছে, এ দ্যাখ্‌।--তাই 
তো বটে! প্রবল জলতাড়নায় ছপাছপ: শব্দ কাঁরয়া ?তনখানা নৌকা আমাদের 
গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃ্ণকায় দৈত্যের মত ছঃটিয়া আসিতেছে ।" 

শ্্রীকান্ত--১ম পৰে” ২য় সং্করণেও (১ম সং?) দেখাঁছ হৃবহদ এই 
লেখাই ছাপা হয়েছে। 


৩৭৮ 


এখানে একটা কথা-ইন্দ্র বল্‌ল, চারখানা ডাঁও খুলে 'দিয়েই এদিকে 
আসছে--এঁ দাখ ।” ইন্দ্রর এই কথা শুনে শ্রীকান্ত নৌকা দেখে খন বুঝল 
বা বুঝে বল্‌ল--তাই ত বটে, তখন শ্রীকান্তের দাম্টতে চারখানা না হয়ে 
আবার ?তনখানা হবে কেন ? চারখানা হওয়াই তো ঠিক ? 

তবে এখানে এ সম্পকে শুধু বলা যেতে পারে শরচন্দ্র িখেছেন--'ইন্দ্ 
আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খাঁনকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া 
কাঁহল-চুপ---.১ ইত্যাদ । নৌকাখানা আরো খাঁনকটা ভূট্রা-জনারের ক্ষেতের 
জিতর পাঠিয়ে দেওয়ায় শ্রীকান্ত সেই তুট্টা-জনারের ক্ষেতের ভিতর থেকে হয়তো 
1তনখানা নৌকা দেখতে পেয়োছিল, গাছের আড়ালে একটা দেখতে পায় 'নি। 
তাই তিনখানা দেখার কথা হয়েছে। 


শ্রীকান্ত_-১ম পর্ব, ২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এখন একাদকে যেমন 
দেখাছ- শরৎচন্দ্র নিজেই লক্ষ্য না করায় বইয়ে প্রথম থেকেই কিছু ভুল চলে 
আসছে, তেমাঁন এই বইটি পেয়ে আবার সংষ্ঠু পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে অনেক 
উপকারও হয়েছে । সেই পাঠ উদ্ধারের কয়েকটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি-_ 

শরৎচন্দ্র প্রীকান্ত-১ম পব” বইয়ের ৩য় পাঁরচ্ছেদে এক জায়গায় িখে- 
ছিলেন__“দাক্ষণ দিকের চরের 'বস্তত বশতঃ এ জায়গাটা একাঁট ছোটখাটো 
হুদের মত হইয়াছিল- শুধু উভয় দিকের মুখ খোলা ছল ।? 

গুরুদাসের শেষের দিকের বই থেকে শুরু করে যত প্রকাশকের বই 
পেয়োঁছি, সবেতেই দেখোঁছি “উভয় দিকের মুখ খোলার বদলে উত্তর দিকের মুখ 
খোল ।” 

এখন ২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এর সঙ্গে 'ভারতবষেণর লেখা 'মাঁলযে 
দেখলাম, দ? জায়গাতেই আছে উভয় দিক'। ২য় সংস্করণের বইটা পেয়ে 
নাশ্ন্ত হলাম যে, শরৎচন্দ্র “উভয় 'দিকই? লিখোঁছলেন। এই ভুলটা মন্দ্রাকর 
প্রমাদ বা প্রচফ-সংশোধকের কাজ । 


'ীকান্তে'র ১ম পৰের ৮ম পাঁরচ্ছেদে এক জায়গায় শরৎচন্দ্র লখোঁছিলেন_ 
মুহূর্তের জন্য 'িয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা 


সজল হাসির আভা দেখা দল 

এইটাই এখন বাজারে প্রচাঁলত সমঞ্ বইয়েই ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে সজল 
হাঁস'র পরিবর্তে "সহজ হাঁস । মেঘলা জ্যোতস্না'র মতো যখন, তখন 
“সজল হাঁস? হওয়াই তো স্বাভাবিক । 

২য় সং্করণের বইটি পেয়ে দেখাছ, তাতে পরিগকার লেখা রয়েছে 'সজল 
হাঁস । এখানেও এ মুদ্রাকর প্রমাদ বা প্রহফ-সংশোধকের কাণ্ড । 
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বইয়ে এ ৮ম পারচ্ছেদেই শরৎচন্দ্র মম নির্াদাদর প্রসঙ্গে লিখে 
ছলেন--ণনরহদাদ স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া হাত তুলিয়া 
আমার কানটা তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিলেন-_ 
শ্রীকান্ত, তুই বাঁড় যা।, 

এখনকার সমন্ত বইয়ে “সবাভাবক মদ?কণ্ঠে ভূল করে ছাপা হচ্ছে 
স্বাভাঁবক মূ্তকন্ঠে হয়ে । এখানেও এঁ মদ্্রাকর প্রমাদ অথবা প্রুফ- 
সংশোধকের ভূল । 

গুরুদাসের বইয়ের ৭ম সংস্করণের প্রুফ-সংশোধক মৃমৃষ্র ক্ষেত্রে মুক্ত- 
কণ্ঠ' হতে পারে না ভেবেই হয়তো করৌছলেন “স্বাভাবিক 'স্নগ্ধকণ্ঠে । এ 
প্রুফ-সংশোধক ভারতবর্ষের লেখা বা ২য় সংস্করণের পাঠ না দেখে বা দেখার 
সুযোগ না পেয়ে নিজের বাৃঁদ্ধিতেই এটা করেছিলেন । “স্বাভাবিক মাস্তকণ্ঠ'কে 
করে দেন স্বাভাবিক 'স্নপ্ধকণ্ঠ?। 

বইয়ের এ ৮ম পাঁরচ্ছেদই শরৎচন্দ্র ?লখোছলেন-_কিম্তু এই বাইজর 
প্রীতআমার কিযে ঘোর 'বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল, সে হাজির হইলেই আমাকে 
সে যেন মারতে থাকত ; উঠিয়া গিয়া তবে স্বন্তি পাইতাম ।১ 

এখনকার সমন্ত বইয়ে তবে স্বান্ত পাইতাম'-এর “তবেটা নেই । শুধু 
আছে-_স্বান্ত পাইতাম । 

'ভারতবষের প্রথম লেখায় এবং ২য় সংস্করণের বইয়েও তবে” আছে দেখে 
শনঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, শরংচন্দ্রের মূল লেখা থেকে যে-কোনো কারণেই 
হোক “তবে বাদ গেছে। 

শরৎচন্দ্র ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা “ভারতবষণ পান্রকায় (পু ৯২৯) 
[লিখে ছিলেন,-পিয়ারখ 'বিদ্রুপের স্বরে কাঁহল, তাহলে তাঁবু থেকে তোমাকে 
ভতে উড়িয়ে এনেচে, বোধ করি বলতে চাও ? 

-না, তা বলতে চাইনে, উীঙয়ে কেউ আনেন; নিজেই পায়ে হেঁটে 
এসোঁছ সাঁত্য । 'কন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পাঁরিনে ।, 

এখন দেখা যাচ্ছে, সকল প্রকাশকের বইয়েই “ভ্‌তেন্টা নেই। আর 
“শনজেই*এর জায়গায় হয়েছে শনজের?। 

এখানে প্রথম প্রকাশক গুরুদাসের ২য় সংস্করণের বইয়ে যখন দেখলাম, 
ভারতবর্ষের লেখাই হুবহু ২য় সংস্করণেও ছাপা হয়েছে, তখন পাঁরম্কার 
বোঝা গেল--পরে যেভাবেই হোক 'বিকাতি ঘটেছে । শরৎচন্দ্র নিজে কিছুই 
করেন 'ন এবং পরে তান এটা লক্ষ্যও করেন 'নন। 

দিবতীয় সংস্করণের বইটি না পেলে এই 'বিকীতিটা িছুতেই ধরা পড়ত 
না। মনে হ'ত--হয়তো শরংচন্দ্রই এরূপ বদল করে গেছেন। 

এখনকার সমন্ত বইয়ে ছাপা হয়েছে-- “অনেক রাব্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা 
ভাঙ্গয়া চোখ মেলিলাম। দোঁখলাম, রাজলক্ষনী গনঃশব্দে ঘরে ঢাকয়া 
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টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া ও-দকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ 
আড়াল কাঁরয়া রাঁখয়া দিল।' ( ১২শ পারচ্ছেদ ) 

এই লেখায় “ওঁদকে দরজার কোণে'র জায়গায় শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবষে" 
লিখে ছিলেন--“ও-দিকের দরজার কোণে” । ২য় সংস্করণের বইয়েও দেখোঁছ 
আছে, “ও-দিকের দরজার কোণে”_-এই দেখে বোঝা গেল যে শরৎচন্দ্র 'ও-দিকের'ই 
খোছলেন। “ও-দকের' পরে কিভাবে “ও-দকে” হয়ে গেছে । 


পাঠ উদ্ধারের ব্যাপারে ২য় সংস্করণের বইট পেয়ে এই যেমন িকছু 
উপকার হয়েছে, তেমান ২য় সংস্করণের বই পেয়েও কয়েকটা ক্ষেত্রে প্রকৃত পাঠ 
গনয়ে সন্দেহ থেকেও যাচ্ছে, নিশ্চিত হতে পারা যাচ্ছে না। যেমন-*শ্রীকান্ত- 
১ম পব” গ্রন্থের ১২শ পাঁরচ্ছেদে এক জায়গায়, এ পযন্ত সকল প্রকাশকের 
বইক্ছে, গুরুদাসের এ ২য় সংস্করণেও (১ম সং?) আছে-- একদিন সকালে 
্পয়ারীর বাঁড় একলা ঘরে ঘরে ঘ্ারয়া আসবাবপত্র দোখয়া কিছ: বিস্মিত 
হইলাম । 

বহুলোকের বহ্ীবধ কামনা-সাধনার উপহার রাশ এমনি ঠাসাঠাঁসি গাদা- 
গাদি ভাবে চোখে পড়ে যে, দাম্টপাত মান্রই মনে হয় এই অচেতন [জানসগুলার 
মত তাহাদের সচেতন দাতারাও যেন এই বাড়ির মধ্যে একটুখা?ন জায়গার জন্য 
এম?ন ভাঁড় কাঁরয়া পরস্পরের সাঁহত রেষারোঁষ ঠেলাঠেলি কাঁরতেছে 1 

গুরুদাসের «ম সংস্করণের বইয়ে ছাপা হয়েছে “একাঁদন সকালে একলা 
ঘরে ঘরে ঘুরিয়া, শপয়ারশর বাঁড়'-বাদ। অথচ 'ভারতবষণ” পান্রকায় প্রথমে 
শরংচন্দ্রের যে শ্রশকান্তের ভরমণকাধহনী" প্রকাশিত হয়, তাতে এই লেখাটায়-- 
একাঁদন সকালে পয়ারশর বাঁড় একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া'র জায়গায় ছিল 
“একাদন সকালে 'পয়ারীর বাঁড় এবং ঘরে ঘরে ঘ্ারয়া” আর “বহু লোকের 
বহণাবব কামনা-সাধনার" জায়গায় ছিল “বহু? লোকের বহুবিধ কামনা- 
বাসনার 1” এখানে আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র প্রথমে ভারতবষে যা 'লিখে- 
ছিলেন সেটাই ঠিক। 

শরৎচন্দ্র প্রথমে “ভারতবর্ষে 'িখোছলেন-_সহসা মনে হইল, তাইত। 
তাঁহার এঁ গনবাঁক আহ্বান উপেক্ষা কাঁরয়া অন্ত্যজ হীন অন্তেবাসীর মত এই 
বাহরে বাঁসয়া আছ কি জন্য ? 

এই লেখার “অম্ত্যজ হন অন্তেবাসঈর মত* অংশটা সেই ১৩২৫ সালের 
২য় সংস্করণের ( ১ম সং?) বই থেকে শুরু করে আজও সবার বইয়েই ছাপা 
হচ্ছে “অতান্ত হীন অন্তেবাসীর মত*। আমার দড় ধাবণা শরৎচন্দ্ 
বইয়ের পান্ডীলাপতে 'অন্ত্যজ'ই রেখোঁছবেন। পরে ছাপা হলে বইয়ের এই 
ভুলটা ?তাঁন আর কোনো দিনই লক্ষ্য করেন নি। 

এই দু ধারণা সম্বন্ধে আমার বন্তব্য--শরংচন্দ্র এখানে যার 'নবকি 
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আহ্বানের কথা বলেছেন, একটু আগেই বইয়ে তার আহ্বানের প্রসঙ্গে লিখছেন, 
“সেই ধূলাবালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বাঁসয়া পাঁড়লাম, 
তখনই শুধু দুটি লঘু পদধ্যনি *মশানের অভান্তরে গিয়া ধারে ধারে 
ণমলাইল। মনে হইল সে যেন স্পম্ট কাঁরয়া জানাইল, ছি-ছি ; ও তুই কি 
কাঁরাল ঃ তোকে এতটা পথ ষে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সেকি এখানে ব:সয়া 
পাঁড়বার জনা) আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়। 
এমন অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বাঁসস না- আমাদের সকলের 
মাঝখানে আয়া বোস।। 

এখানে আহ্বানকারীই তো শ্রীকান্তকে বলেছে--“অশৃচি অস্পশোর মত 
প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বাঁসস- না”-_-অতএব শ্রীকান্তও যখন আহ্বানকারীর কথা 
স্মরণ করে বা পুনরাবৃত্তি করে বলছে, তখন সে তো “অন্ত্যজ হীন অন্তে- 
বাসী'ই বলবে। 

এখনকার সকল প্রকাশকেরই এই বইয়ের ৯ম পাঁরচ্ছেদের ১ম অন:চ্ছেদে 
প্রথমেই লেখা হয়েছে, মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার 
ণবচারের ভার অন্তষমিীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ কাঁরয়া 
বলে, আম এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে 
কাজ আম মাঁরয়া গেলেও কাঁরতাম না-_আমি শাঁনয়া লঙ্জায় আর বাঁচি না। 
আমার শুধু নিজের মনটাই নয়; পরের সম্বন্ধেও দোখ, তাহার অহঙ্কারের 
অন্ত নাই ।” 

এই লেখার “আমার শুধু গনজের মনটাই নয়'-এর স্থানে শরৎচন্দ্র প্রথমে 
'ভারতবষে" 'লখোছলেন “আবার শুধু নিজের মনটাই নয় । ২য় সংস্করণের 
বইয়েও দেখোছ 'আবার'ই আছে। এথেকে বোঝা যায় পরবতাঁ কালে 
শরতন্দ্রের লেখা 'আবার'কে “আমার” করা হয়েছে । গরদ্দাসের বইয়ের ৭ম 
সংস্করণে ' আবার আছে। 

এ প্রথম অনুচ্ছেদেই শেষ দিকে এখনকার সব বইয়েই ছাপা হচ্ছে_“তোমার 
কোটী-কোট জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মণ্ন 
থাকতে পারে এবং হঠাৎ জাগাঁরত হইয়া তোমার ভ্‌য়োদর্শন, তোমার 
লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই কারবার জ্ঞান-ভাণ্ডট্কু এক মুহূর্তে গড়া 
কাঁরয়া দিতে পারে, এ কথাটা ক একাঁটবারও মনে পড়ে না।” 

এই লেখায় হঠাৎ জাগারত হইয়া*র চ্ছানে শরৎচন্দ্র 'ভারতবষে" প্রথমে 
[লিখোঁছলেন “হঠাৎ জাগ্রত হইয়া" । ২য় সংস্করণেও তাই আছে। 

২য় সংস্করণের (১ম সং?) বই থেকে শুর; করে আজ পযন্তি সকল 
বইয়েই ছাপা হচ্ছে 'এক মুহূর্তে গংড়া করিয়া 'দিতে পারে, এইটাই 'কন্তু 
শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবষে” লিখে ছিলেন এইভাবে-এক মনহহ্‌তে” গংড়া না 
কাঁরয়া দিতে পারে ।* 
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এখানেই সমস্যা দেখা 'দিচ্ছে--তাহলে কি শরৎচন্দ্র নিজেই ভারতবর্ষের 
লেখা নিয়ে বই করার সময় ভারতবষের এ লেখা থেকে না' তুলে দিয়েছিলেন, 
না, প্রুফ-সংশোধক এ কাজ করোছলেন ? 

আমরা তো জান, বাঙলা ভাষায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বস্তব্কে জোরালো 
করার জন্য সেই বাক্যের পরে “না” বাঁসয়ে ক্রিয়া দেখানো হয় । যেমন-_ 
শরৎচন্দ্র লিখেছেন, “আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহু বেলায় দাঁড়াইয়া 
ইহারই একটা অধ্যায় বাঁলতে বাঁসয়া আজ কত কথাই না মনে পাঁড়তেছে।” 
এখানে “না*র অর্থ সত্যকার “না? নয়, বরং হাই । 


শরৎ সামাতিব শরৎ রচনাবলী সম্পাদনা-কালে এ রচনাবলীর ৫ম খন্ডের 
শেষে "শরৎ সাহত্যের পাঠোদ্ধার' নামে যে একটি দাঘ প্রবন্ধ লিখোঁছলাম, 
তাতে এক জায়গায় লিখোছিলাম-_ 

শার-সাহত্যের পাঠক-পাঠিকারা সকলেই জানেন, 1তাঁন লেখার মধ্যে 
বন্তব্কে জোরালো এবং শ্রহৃতিমধূর করবার জন্য বাক্যের মধ্য কোনো-কোনো 
শব্দের শেষে ই, ও, ত প্রন্তাীতি দিয়েছেন। এখনকার প্রচলিত শরৎ-সাহত্যে 
বহ: ক্ষেত্রেই সেগহাল তুলে দেওয়া হয়েছে ।” 

এ প্রবন্ধে অনেক উদাহরণ 'দিয়োছ। 

শার রচনাবলণ? সম্পাদনা কালে এই ধরণের প্রচুর ভুল সংশোধন করলেও 
এখন ২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে দেখছি, শরৎ সমমাতির বইয়েও এই রকম ভূ 
আরও ধকছ রয়ে গেছে । যেমন--১. হঠাৎ গক মধুর বংশশস্বরই কানে 
আসিয়া লাঁগল। (১ম পাঁরচ্ছেদ )। “বংশীস্বরই' ছাপা হয়েছে “বংশীস্বর, 
হয়ে । 

২. ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোজ খবর লইত না। সমন্তটা 'নবিড় 
জঙ্গলে পাঁরণত হইয়া িয়াঁছল । ( ১ম পাঁরচ্ছেদ ), “সমন্ভটা? হয়েছে “সমন্ত? | 

৩. ঠিক আমার মত হয়েও যাঁদ কেউ আসে, তবু দাীবনে। (৩য় 
পাঁরচ্ছেদ )। “আমার মত হয়েও* হয়েছে আমার মত হয়ে ॥” 

৪. গনতান্ত শিশুটি ত নাহ যে তাহার হীঙ্গতের মর্ম অনুমান কারতে 
পার নাই। (৩য় পারচ্ছেদ)। বইয়ে ণশশুঁটি ত নাহ" থেকে ত বাদ 
গেছে। 

বলা বাহ্‌ল্য বাজারে প্রচলিত সকল প্রকাশকের বইয়ে এ সব ভুল তো 
আছেই । আবার শরৎ সাঁমাতর বইকে অনুসরণ করে যাঁরা বই ছাপছেন, 
তাঁদের বইয়েও, এ সব ভুল থেকে বাচ্ছে। 


২য় সংস্করণের বহীট পেয়ে এই বইয়ের লেখার সঙ্গে শরৎচন্দ্র “ভারত- 
বর্ষের প্রথম লেখা মেলাতে 'গিয়ে দেখাছ, ২য় সংস্করণের বইয়েও এইরূপ ই, 
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ও, ত প্রস্ভীত অনেক বাদ গেছে । যেমন ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের সামায়ক 
বিচ্ছেদের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র 'ভারতবষে” 'লিখোছিলেন-_ 

১. “তারপর অনেকদিন সেও আমার সম্ধান কাঁরল না, আমিও না। 
দৈবাৎ পথে ঘাটে যাঁদ কখনও দেখা হইয়াছে, এমনি করিয়া মুখ ফিরাইয়া 
আ'ম চাঁলয়া 'িয়াছ, যেন তাহাকে দোঁখতেই পাই নাই। কিন্তু আমার এই 
“যেন'টা আমাকেই ত শুধু সারাঁদন তৃষের অগুনের মত দগ্ধ কারত, তাহার 
কতটুকু ক্ষাতি কারতে পারিত ।,-এই অংশটা বইয়ের ষণ্ঠ পারচ্ছেদের ১ম 
অনুচ্ছেদ । এই লেখায় “আমার সন্ধান কাঁরল না”_হয়েছে 'আর সন্ধান 
কাঁরল না” এবং “দোখতেই* “দোঁখিতে' হয়ে বইয়ে ছাপা হচ্ছে, আর “আমাকেই 
ত শুধু,র “ত” বাদ গেছে । ২য় সংস্করণের বইয়ে “আমার সম্ধান কাঁরল না; 
থাকলেও দোখতেই'-এর হই" এবং আমাকেই ত শুধু*র তত" বাদ গেছে। 
২. শরৎচন্দ্র “ভারতব্ণ” পন্লিকায় প্রথমে লিখোছলেন--“বড় ভারাক্রান্ত 
হ্ৃদয়েই তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন কাঁরলাম। আর, আর একজন 
আমাদেরই কোলের কাছে মাত্তকাতলে চিরানদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘহমাইয়া 
রহিল ।, 

শাহজঁঁকে কবর দেওয়ার পরের এই ঘটনাটা বইয়ের ৬ষ্ঠ পাঁরচ্ছেদে রয়েছে। 
এই লেখার 'হৃদয়েই” এবং “আমাদেরই” শব্দ দুটি থেকে শেষের “ই” এবং “আর, 
আর একজন' এর কমাচিহ্ন সমেত প্রথম “আর, শব্দটা একেবারে ২য় সংস্করণ 
( ১ম সং?) থেকেই নেই। 

৩. বইয়ের ৯ম পাঁরচ্ছেদের শেষ বাক্য সেই ২য় সংস্করণ থেকেই আজও 
সবন্ ছাপা হচ্ছে_-সেই যাহার পদশব্দ শহরানয়া ভাঙা ঘাটের উপর গা ঝাড়া 
দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে এ সম্মুখে 
গমলাইল ।, 

শরৎচন্দ্র 'ভারতবষে” তাঁর প্রথম লেখায় “তাহার পদশব্দ”র বদলে 'লিখে- 
গছলেন “তাহারই পদশব্দ” | 

২য় সংস্করণের বইয়ে ষে এই ধরণের ভুলগ?লো 'ছিল, শরৎচন্দ্র পরে তা 
লক্ষ্য করেন নি, কিংবা লক্ষ্য করলেও তা আর সংশোধনের চেষ্টা করেন নি। 

৪. শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবষে” লিখে ছিলেন-_ 

“বড় ঘুম পেয়েছে ইন্দ্র, বাঁড় ফিরে চল না ভাই। ইন্দ্র বলল, ঘুম ত 
পাবার কথাই ভাই । কি করব শ্রীকান্ত আজ একটু দের হবেই--অনেক কাজ 
আছে । আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন, এখানেই একট; শুয়ে ঘুমিয়ে নে না।? 

এইটাই বইয়ে ৩য় পাঁরচ্ছেদের প্রথমেই ছাপা হয়েছে। কিন্তু একেবারে 
২য় সংস্করণের (১ম সং?) বই থেকেই আজও এই লেখায় “এখানেই; ছাপা 


হয়েছে এবং হচ্ছে “এখানে? । 
৫. এই ওয় পারিচ্ছেদেই শেষাদকে শরৎচন্দ্র লিখেছেন- এক পবলাত- 
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ফেরত" “একঘরের” বাঁড়তে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হলে শ্রীকান্ত প্রভাতি সেই 
মৃতদেহ দাহ করতে যায়। এতে চ্ছানীয় সমাজপাতরা অত্যন্ত ক্জ্ধ হয়ে 
বলেন-_-এজন্য শ্রনীকান্তদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে । শ্রীকান্ত ও তার দল 
তখন স্থানীয় ডান্তারবাবূর শরণাপন্ন হয়। তান বিনা দাক্ষিণায় বাঙাঁলর 
বাড়তে 'চিাকংসা করতেন। ডান্তারবাব শ্রীকান্তদের কথা শুনে রেগে গিয়ে 
প্রকাশ করেন--1তাঁনি এ সমাজপাতদের বাড়তে আর চিকিৎসা করতে যাবেন 
না।-_ডান্তারবাবূর এই ঘোষণা শুনে সমাজপাঁতরা শ্রীকান্তদের উপর থেকে 
প্রায়শ্চিত্ের দণ্ডাদেশ তুলে নেন। 

এর পরের কথায় শরৎচন্দ্র গলখেছেন_ীকন্তু ডান্তারবাবু কাঁহলেন-_ 
প্রায়শ্চত্তের আবশ্যকতা নেই বটে, 'কন্তু তাঁহারা যে এই দুটা দিন ইহাঁদগকে 
র্রেশ দিয়াছেন, সেইজন্য যাঁদ প্রত্যেকে আসয়া ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরয়া না যান, 
তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ, অর্থাৎ কাহারও বাটিতে যাইবেন না। 
তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডান্তারবাবূর বাটিতে এক-এক বৃদ্ধ সমাজ- 
পাঁতাদগের শৃভাগমন হইয়াছল। আশাবাদ কাঁরয়া তাঁহারা কি কি বাঁলয়া- 
ছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই, কিন্তু পরাদন ডান্তারবাবরও আর 
ক্রোধ ছিল না॥, 

এখানে উদ্ধৃত এই লেখাটাই প্রথমে “ভারতবষে প্রকাশিত হয়োছল । 
ণকন্তু ২য় সংস্করণের (১ম সংঃ) বই থেকে শুরু করে এ পযন্তি সব বইয়েই 
দেখা যাচ্ছে “ডান্তারবাবূরও আর ক্রোধ 'ছিল না'র জায়গায় 'ান্তারবাবূর 
আর ক্রোধ ছিল না। “ও; উঠে গেছে। 

এম. গস. সরকারের ৭ম মদ্্রণের বইয়ে আবার “ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরয়া 
না যান' ছাপা হয়েছে ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরয়া যান” হয়ে। “না” শব্দটা উঠে 
যাওয়ায় উল্‌টো অর্থ দাঁড়য়েছে। 


এখনকার প্রচণলত সমস্ত শ্রীকান্ত--১ম পর্ব বইয়েই এখানে আলোচিত এই 
ভুলগুলো তো বটেই, এছাড়া আরো কছ--ীকছ? এই ধরণের ছোটোখাটো ভুল 
চলে আসছে ॥। এই বইফ্রে নির্ভুল পাঠের জন্য এগুলো সংশোধন হওয়া 
একান্তই প্রয়োজন । মূল লেখায় শরৎচন্দ্র নিজে যেখানে কিছ? ভুল করেছেন, 
তাতে হাত না দিয়ে, সেখানে মন্তব্য করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকাশকরা 
বইয়ে যেসব ভুল করেছেন, সেগুলোর সংশোধন দরকার । দীর্ঘকাল ধরে 
বইয়ে প্রকাশকের কৃত ভুল চলতে থাকলে পাঠক-পাঠিকারা নিঃসন্দেহেই মনে 
করবেন শরৎচন্দ্র নিজেই এইসব ভুল 'লখে গেছেন । 

পাশ্মমবঙ্গের উচ্চ-মাধ্যামকের বাংলা সংকলন গ্রন্থে শ্রীকান্ত_-১ম পর্বের 
সমন্ত ২য় পাঁরচ্ছেদাট নিয়ে নৈশ আঁভষান” নাম "দিয়ে ছাত্র-ছারীদের পাঠ্য 
করা হয়েছে। এ ২য় পাঁরচ্ছেদের এক গ্থানে শরন্দ্র লিখেছেন_-'আত্ম- 
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রক্ষার যে সোজা রান্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রাতবাদের আর কু 
রাহল না। এই 'দিকচিহ্হশন অন্ধকার গনশীথে আবর্তসঙ্কুল গভীর তার 
জলপ্রবাহে সাতক্লোশ ভাঁসয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতণক্ষা কারয়া থাকা । 

বঙ্তুটা অস্পম্ট উপলাব্ধ করিয়াই আমার বার-্বদয় সত্কুচিত হইয়া 
বন্দুবং হইয়া 'গিয়াছিল।, 

এই অংশটার “আমার বীরহৃদয়” উচ্চ মাধ্যামকের বাংলা সংকলন-গ্রন্থে ছাপা 
হয়েছে 'আমাদের বীরহদয় সঙ্কুচিত হইয়া 'বিন্দুবং হইয়া গিয়াছিল।, 

উচ্চ মাধ্যামকের একজন বাংলার শিক্ষক মশায় “আমাদের বীরহৃদয় দেখে 
আমাকে একদিন বলেছিলেন “দেখুন তো মশায়, শরগচন্দ্র কী সব ভূল 
লিখেছেন ।, এখানে 'আমাদের' হতেই পারে না । 

শিক্ষক মশায়কে বললাম- শরতম্দ্র কোথাও “আমাদের বারহ্দয়” লেখেন 
[ন। 'লথেছেন 'আমার বারহৃদয়?। 

আমার এই কথা শহনে শিক্ষক মশায় আশ্বস্ত হন। কিন্তু তান শরৎচন্দ্র 
বিরুদ্ধে আরো একটা আঁভযোগ এনে বললেন-_-“তাঁন লিখেছেন, তবে মাছ 
চুর করে কাজ নেই ভাই-বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম । চক্ষের 
পলকে নৌকা পাক খাইয়া 'পছাইয়া গেল ।১ অথচ তান এর আগেই লিখেছেন, 
“লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধাঁরয়া নিঃশব্দে বাঁসয়া আছে-সে যে কত বড় 
পাকা মাঝি"শ্ইত্যাদি। 

একজন পাকা মাঁঝ হাল ধরে থাকলে, দাঁড় দাঁড় তুলে নিলেও নৌকা 
কখনই পাক খেয়ে 'পাছয়ে যেতে পারে না। শরংচন্দ্রের কোনো আঁভঙ্ঞতা 
না থাকায় তান এখানে ভূল 'লিখে গেছেন ।, 

সোঁদন এ শক্ষক মশায়কে বলোছলাম, শরৎচন্দ্র বহুবার বহু জায়গায় 
বলেছেন এবং লিখেছেনও--1তন তাঁর জানা জিনিস ছাড়া লেখেন নি। 

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বলছি--ভাগলপুরের গঙ্গা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে 
বয়ে চলেছে । এখানে জোয়ার ভাটা না থাকায় গঙ্গা সমানেই পাশ্চম থেকে 
পৃবীদকে বয়ে যাচ্ছে। ভাগলপুরের অদুরে পশ্চিমে এই গঙ্গার একটা শাখা 
বোৌঁরয়ে ভাগলপুরের গা 'দয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। 
পাঙ্গার এই শাখাকে ভাগলপুরের লোকেরা গঙ্গা, গঙ্গার ছাড়, আবার যমীনয়া-_ 
এও বলে থাকেন। ইন্দ্র এবং শ্রশকান্ত মাছ চুর করার জন্য (ডাঁও দিয়ে রওনা 
হয় যম্যানয়ার দাঁক্ষিণ তাঁর থেকে । শরংচন্দ্ শ্রাকান্তের জবানিতে লিখেছেন, 
“আমাদের নৌকা কোণাকুঁণ পাড় দিতেছে ।, 

বার ষমনয়ায় বা গঙ্গায় ম্োত তো আছেই, আর যম্হানয়ার দক্ষিণ দিকে 
অর্থাৎ যেদিক থেকে ইন্দ্ুরা রওনা হয়েছিল, সেই 'দিকেই গঙ্গায় ভাষণ ভাঙন 
ধারয়া জলন্রোত অর্ধবৃতাকারে ছনটিয়া চাঁলয়াছে। তাই কোখাকুি যাত্রার 
ইন্দ্র হাল ধরে থাকলেও দাঁড় তুলে 'নলে ধমনিয়ার বা গঙ্গার ভীষণ স্রোতে 
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ছোটো 'ডাঁঙ পাক খাবেই । আর যেহেতু গঙ্গার ভীষণ জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে 
দক্ষিণের তাঁর ঘে-ষে চলেছে, তাই পাক খাওয়া সম্ভব । 

আমি এই কথা বলায় সোঁদন এঁ শিক্ষক মশায় শরৎচন্দ্র নিল লিখেছেন 
বলে স্বীকার করেছিলেন। 

' উচ্চ-মাধ্যামকের বাঙলা সংকলন-গ্রন্থের নৈশ আঁভধানে' ভূল আরো 
কয়েকটা আছে-_ 

১. কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল 
ঘাঁটয়া ফাঁরয়াছি। “নৈশ আঁভষানে এই লেখার শেষের ফিত*টা বাদ 
গেছে। 

২* শরৎচন্দ্র লিখোছলেন--ইন্দ্র আঁপসয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে 
করিয়া উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাঁসল। “নৈশ আঁভযানে' “বোটে 
€বৈটে? হয়ে ছাপা হয়েছে। 

৩. শরৎচন্দ্র 'লিখোঁছলেন, “সে দয়ামায়াও কি এ পাথরের মধ্যেই নাহত 
ছিল ? কিন্তু নৈশ অভিযানে” এ পাথরের' জায়গায় €ও পাথরের” ছাপা 
হয়েছে । 

শরৎ সাঁমাীতর শরৎ রচনাবলণ” সম্পাদনাকালে তখনকার সবচেয়ে বোশ 
শবকুশত এম. ?স. সরকার আশ্ড সন্সের "শরৎ সাহত্য-সংগ্রহ* 'নয়ে তাতে 
ভুলগুলো সংশোধন করে, সেই সংশোধিত বইই পান্ড্ালাঁপ 'হসাবে প্রেসে 
দিই । শ্রীকান্তর--১ম পর্বের ক্ষেত্রেও তাই কার। এইভাবে পাশ্ডালাঁপ 
তোর করে দিলেও শরৎ সামতির বইয়ের প্রুফ সংশোধকরা অসাবধানে নিজেরাই 
কয়েকটা বানানে একটু-আধটু ভুল করেছেন। যেমন, এম. ?স. সরকারের 
শ্রীকান্ত-_১ম পবের ২য় পাঁরচ্ছেদে পাতিয়া* বানান ঠিক থাকলেও শরং 
সামাতির বইয়ে হয়েছে পশতয়া। এই পংতিয়া ভুল বানান ২য় পরিচ্ছেদ 
কয়েকবারই বসেছে। 

এম. ধস. সরকারের বইয়ে (যা আমাদের সংশোধিত পাশ্ডালাঁপ ) 
শৃঁডঙাইয়া” বানান থাকলেও শরৎ সাঁমাঁতর প্রুফ-সংশোধকরা একে করেছেন 
ণৃডঙ্গাইয়া”। এ ২য় পাঁরচ্ছেদের একটা অন্চ্ছেদে বানানে 'নোকাগ্যাঁল” এবং 
'অনেকগ:ণল থাকলেও শরৎ সাঁমাতর প্রফু-সংশোধকদের ভূলে একবার 
«নৌকাগুলো* এবং অনেকগুলো?” ছাপা হয়েছে । শরৎ সমাতির বইকে আদর্শ 
করে যাঁরা বই ছাপছেন, তাঁরাও এঁ ভুলগুলো করছেন। ফলে নৈশ 
আঁভষানে'ও তাই হয়েছে । 

এম. ধস. সরকারের এখানে আলোচ্য “শ্রীকাম্ত--১ম পবণর ২য় পাঁরচ্ছেদের 
প্রচুর ভূল সংশোধন করে দিলেও এই বইয়ের এই পারচ্ছেদের সঠিক “দমক- 
মারিয়া” আবার গিভাবে শরৎ সামাতির বইয়ে হয়েছে “দমকো মারিয়া ।, এটা 
হওয়া উঁচত 'দমক: মাঁরয়া'ই। শরৎচন্দ্র এই-ই লখেছেন। শরৎ সাঁমাতন্ন বইকে 
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যাঁরা আদর্শ মেনেছেন, তাঁদের, এমন কি উচ্চ মাধ্যামকের বাঙলা বইয়েও এই 
ভুলই হয়েছে । 

শরৎচন্দ্র এ ২য় পাঁরচ্ছেদেই প্রথমে “ভারতবষে” লিখোছলেন-_প্রকাতি 
দেবীর সেই অপারমের গরম্ভীররূপ উপলাব্ধ কারবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু 
সে কথা আম আজিও ভুলতে পাঁর নাই।* ইন্দ্র খুশি হইয়া কাঁহল, এই 
ত চাই-_সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের! প্রত্যুত্তরে আম শুধু একাঁট 
ছোট্র নঃ*বাস চাঁপয়া ফোৌললাম-_পাছে সে শুনতে পায় ।, 

১৩২৫ সালে প্রকাশিত "শ্রকান্ত--১ম পব্র ২য় সংস্করণে দেখাছ--ঠিক 
এই লেখাই আছে । কিন্তু এখনকার বইয়ে বিয়স তাহা নহে*'র বদলে বয়স 
তাহাদের নহে” এবং “আজিও ভীলতে পার নাই+ এর জায়গায় “আজও ভুলিতে 
পার নাই, ছাপা হয়েছে । আর প্রত্যুত্তরে আম শুধু'র শুধুন্টা বাদ গেছে। 

এখনকার গ্রচাঁলত বইয়ের ২য় পাঁরচ্ছেদের ভুলগুলো নিয়ে এখানে বিস্তৃত 
আলোচনার হেতু-এই অশংটা নৈশ অভিধান” নামে উচ্চ-মাধ্যামকের ছাত্- 
ছাত্রীদের পাঠ্য আছে বলেই। 

সব শেষে একটা কথা-_এই প্রবন্ধে পরলোকগত লেখক শরৎচন্দ্রের সামান্য 
দু-একটা ভুল বা অবহেলার কথার সঙ্গে কয়েকজন প্রকাশক এবং তাঁদের 
নয্্ত প্রুফ-সংশোধকদের নানা ভ্রুটর কথা বলোছ। এই ভুল দোখয়ে 
দেওয়ার জন্য এখন প্রকাশকরা আমার উপর ক্ষুপ্ন হষেন কি হবেন না-_জাঁন 
না। তবে এটা জানি যে ভুল দেখিয়ে দিলে অনেকে খুশঈই হন এবং নিভল 
হওয়ার সুযোগ পান।॥ এ সম্পর্কে আগে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলোছ। 


শ্রীকান্ত-১ম পবেণর ২য় পরিচ্ছেদাট যেমন উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্য, তেমন 
এই বইয়ের ছিদাম বহদরুপীর কাহিনী বা নতুনদার কাহন প্রায়ই বহ7 স্কুল- 
পাঠ্য বইয়েরও অন্তভুস্ত হয় । তা ছাড়া শ্রীকান্ত--১ম পর্ব বইটি দখর্ঘ- 
কাল ধরেই দেশের 'বাভল্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বং এ. এবং এম, এ. ক্লাসেও পাঠ্য 
হয়ে আসছে, পরেও হবে। 

আজ পর্যন্ত এ বই বহ লক্ষ কাঁপ ছাপা হয়েছে এবং কোট কোট মানুষ 
পড়েছেন। আর পরেও ছাপা হবে এবং আরো কত মানুষ পড়বেন। তাই 
বতমান আর ভাবা কালেরও ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের মুখ 
চেয়েই এই প্রবন্ধে যতটা পেরোছ, শ্রীঁকান্ত__১ম পৰ” বইয়ের একটা শুদ্ধ 
পাঠের কথা বলেছি। 

শরৎ সামাতর শরং রচনাবলী সম্পাদনা কালে সীমিত সময়ের মধ্যে শরং 
সাহত্যে তখনকার প্রচলিত বহ7 ভুল সংশোধন করা হলেও, দেখা যাচ্ছে এখনও 
বেশ ভূল রয়েছে। 


৩৮৮ 


শরংচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' বইটা নিয়ে একাঁদন “ভারতবষে" প্রকাশিত 
প্রথম বা মূল বৈকুষ্ঠের উইলে'র পাঠ মিলিয়ে দেখাঁছলাম । দোৌঁখ-- 
মূলের সঙ্গে বর্তমানে বাজারে প্রচাঁলত বৈকুণ্ঠের উইলে'র এইরূপ পার্থক্য 
ঘটেছে-_ 

বৈকৃণ্ঠের উইল" উপন্যাসে বৈকুণ্ঠ যখন স্তী ভবানীকে বল্‌ল--ছোট বৌ 
গনভয়ে গোকুলের উপর ভর দিতে পারবে ।, 

এই সময়কার কথায় শরৎচন্দ্র লেখেন, বৈকুণ্ঠের এঁ কথার উত্তরে তার স্ত্রী 
বলোছিল-_-“"শকন্তু গোকুল আমার যে বন্ড সোজা মানুষ--ওাঁক তোমার 
বাবসার ঘোর-প্যাচই বুঝতে পারবে ? 

সকল প্রকাশকের বইয়েই এবং শরৎ সাঁমতির বইয়েও “গোকুল আমার ষে 
বন্ড সোজা মানুষ? এই লেখার “আমার? শব্দটা বাদ গেছে । এখানে আমার+ 
শব্দটা দিয়ে শরৎচন্দ্র স্কুলের ছাত্র বালক গোকুলের প্রাতি তার মাতার স্নেহ- 
মমতা আরও ভালভাবে দৌঁখয়ে গ্লেন । “আমার' শব্দটা বাদ যাওয়ায় শরৎ- 
চন্দ্রের বারণত গোকুলের প্রাতি ভবানীর সেই স্নেহের কিছুটা লাঘব হ'ল 
নাকি? 


“বৈকুণ্ঠের উইল" বইয়ে &ম পারচ্ছেদের প্রথম দিকে একটা জায়গায় শরৎ- 
চন্দ্র লিখোঁছলেন-“গোকুল এক নিমেষেই সপ্তমে চাঁড়য়া ধমকাইয়া উঠিল ।* এই 
লেখার “এক নিমেষেই” সমস্ত বইয়ে ছাপা হয়েছে-_“এক মিনিটেই” । 


“বৈকুণ্ঠের উইল” উপন্যাসের এ &ম পাঁরচ্ছেদের শেষ দিকে শরচন্দ্ু 
গোকুলের স্ত্রী মনোরমার প্রসঙ্গে লিখোছিলেন--“"বাঁলয়া সে তলার অপেক্ষা 
না কারয়া গম গুম পায়ের শব্দে অবস্থাটা জানাইয়া চলিয়া গেল ।” 

এই লেখার গুম গুম পায়ের শব্দে, এখন সব বইয়ে ছাপা হয়েছে-_ 
'গুমং গুম পায়ে ।, 


শরৎচন্দ্র এ &ম পাঁরচ্ছেদেই এই লেখার একটু পরেই লেখেন-_-ণাকন্তু বড় 
বৌ একেবারে চাঁলয়া যায় নাই। সেবারান্দার এক প্রান্ত হইতে-_কাহারো 
শাবীনতে অস্াবধা না হয়ঃ সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাঁখয়া পুনরায় বালল-_ 
*মহখহা দাদা পেয়েছে, যত পেরেচে তত ঠকিয়েচে । ঠকাগ্‌, আমার কি? ওর 
ণনাজর ছেলেমেয়েই পথে বসবে-_বাঁলয়া এইবার বড় বৌ সত্য সত্যই চাঁলয়া 
গেল ।; 

এখনকার বইয়ে এইবার বড়বৌ সত্য সত্যই চালয়া গেল” এই লেখার 
“এইবার'্টা বাদ গেছে । অথচ এখানে “এইবার' কথাটার কত গুরদৃত্ব ! 


৩৮৯ 


মনে হচ্ছে, এই 'শ্রীকন্ত-১ম পর” এবং “বৈকৃণ্ঠের উইলে'র ন্যায় শরৎ- 
শরৎ রচনাবলাীর অন্যান্য গ্রন্থেও হয়ত কম বেশশ কিছ কিছ ভূল 

আজও থেকে গেছে। 

শরংচন্দ্রের গ্রম্থসমূহের প্রথম দিকের সংস্করণ সংগ্রহ করা প্রায় 
অসাধ্য । সংগ্রহ করা গেলেও পন্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখার সঙ্্রে মেলানোও 
বেশ সময় সাপেক্ষ এবং কম্ট সাধ্যও। পাণ্িকায় প্রকাশিত সব লেখাকেই আবার 
আদর্শ করারও বিপদ আছে। কারণ, শরন্দ্র তাঁর কোন কোন বইয়ে প্রথম 
পন্তিকায় প্রকাশিত রচনাকেও কাটছাঁট বা অদল-বদল করেছেন । 

আসলে প্রথম দিকের সংস্করণগনুলি পাওয়া দুল“ভ হলেও, আত কষ্টে 
পাওয়া গেলেও সেগুলোর সঙ্গে নিজেরও বৃদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে পাঠ মেলাতে 
হবে। শ্রীকান্ত--১ম পর্ব, ২য় সংস্করণ বই পেয়ে এবং ভারতবর্ষের মূল 
লেখা মিলয়েও তাই দেখলাম । 

এই পাঠ উদ্ধার রীতিমত কম্টকর ও দখঘণাদনের ব্যাপার হলেও ৭৭ বংসর 
বয়সে নানা কাজের মধ্যে এখনও আম যতটা পারাছি, করে যাচ্ছি। 

কঠোর পাঁরশ্রমে এবং সহদীর্ঘ কালের সাধনায় কেউ কোনাঁদন শরৎ- 
সাহত্যকে সম্পূর্ণ নিভ্ল ও ুটিমৃন্ত করতে পারবেন কিনা জান না। 
ভগবান জানেন। 


৩৯০ 


আাছ--৩কি ববি 


৪ ও ৫৯ 


বাঁৎ্কমচন্দু, রবীন্দ্রনাথ ও শরগন্দ্র এই তিন মহান্‌ সাহিত্যিকের সম্বন্ধে 
[লিখতে গিয়ে কারও কারও সঙ্গে আমাকে বাদ-প্রাতবাদেও লিপ্ত হতে হয়েছে। 
এই তন শ্রেষ্ঠ সাহত্য-রথী সম্পর্কে কারও কারও লেখায় ভুল আছে দেখালে, 
কেউ কেউ ভুল গ্বণকার করেছেন, আবার কেউ কেউ ফোঁস করে গর্জে উঠেছেন, 
এমন কি আমাকে গালিগালাজও করেছেন। আবার কেউবা অমনিই আমার 
কথায় আপাত জানষেছেন। 

যাঁরা ভুল স্বীকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভবতোষ দত্ত, অধ্যাপক প্রশান্তকুমার পাল প্রত্থাত। প্রভাত- 
বাবুর কথা আগে এই বইয়ে বলোছ। ডঃ ভবতোষ দত্ত তাঁর “চন্তানায়ক 
বাঁ্কমচন্দ্র গ্রন্থের ৩য় সংস্করণে, প্রশান্তবাব্‌ তাঁর 'রাঁবজীবনী" গ্রন্থ 
২য় খণ্ডের পুনসদ্রণে প্রথমেই আমার কথা উল্লেখ করে, তাঁদের ভুল স্বীকার 
করেছেন। 


যাঁরা ফোঁস করে গর্জে উঠেছেন বা অমৃনিই আপাতত জানিয়েছেন, এই 
অধ্যায়ে তাঁদের কারও কারও কথার কিছু কিছু উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। 
বত্মানের ও ভাবীকালের 'বিদধ্ধ ব্যান্তরা এর বিচার করবেন। 


৩৯২ 


বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে 


কলকাতায় অধরলাল সেনের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
দেখা হয়োছল এবং উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হয়োছিল-_বলে শ্রীম তাঁর 
শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ কথামত" গ্রন্থের ৫ম ভাগের পাঁরাশল্টে ২৭ পাতা ধরে বিস্তৃত 
লিখে গেছেন। 

আ'ম আমার “বাঁওকমচন্দ্র বইয়ে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বাঁগ্কমচন্দ্র প্রবন্ধে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বাঁঙ্কম সাক্ষাতকার হয়োছল দিনা, আর হলেও সেই 
সাক্ষাংকারের সময় এ অত সব কথা হয়েছিল 'িনা, সে সম্বন্ধে সংশয় 
প্রকাশ কাঁর। 

আমার “বাঁঙিকমচন্দ্র বই প্রকাশিত হওয়ার ছ বছর চার মাস পরে বেলুড় 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী স্বামী হিরন্ময়ানন্দ আমার 
এ প্রবন্ধের প্রাতবাদ করে ১৩৯৪ সালের কার্তক সংখ্যা উদ্বোধন” পন্রিকান় 
শ্রীরামকৃষ্ণ, বাঁঙকমচন্দ্র ও প্রীম নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। নিজেদের এ 
কাগজে তান আমাকে তীব্রভাবে আৰুমণ করে প্রচুর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও গালি- 
গালাজ করেন । আর তাঁর লেখায় অত্যন্ত জোরের সাঁহতই বার বার বলেন 
শ্রীম-র বইএর শ্রীরামকৃষ্-বঙ্কিম সাক্ষাৎ ও কথোপকথন শ্রীম-র প্রত্যক্ষ দর্শন ও 
শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত অথাৎ এ সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন শ্রীম নিজের চোখে দেখে 
ও নজের কানে শুনে তবেই তাঁর বইয়ে লিখেছেন । 

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ লেখেন- শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এমন একজন ব্যান্ত নন, 
তাঁর অভিমতকে কোন গুরুত্ব দিতে হবে ।.*প্রত্যক্ষদশর্ঁ, সত্যবাদণ, 
মহাধার্মক পুরুষ শ্রীম যা িলখেছেন, সেগীলই ঠিক এবং সত্য। কিন্তু 
লেখকের তা বোঝবার মত শান্ত নেই ।***প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত 
শ্রম-বার্ণত বাঁঙ্কম-্রীরামকৃষের কথোপকথন ।+.*শ্রীম শ্রাতধর 'ছিলেন এবং 
স্মতিধরও ছিলেন । সুতরাং শ্রীম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় লেখকের 
অবাঁচীনতার ও অজ্ঞানতার পাঁরচায়ক ।* ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ 

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ তাঁর লেখায় আবার আমাকে নিবোধি, মহাগূর্খ+ 
আবোল-তাবোল লেখক যেমন বলেছেন, তেমনি ব্যঙ্গ করে বিদ্যাধ্রম্ধর, 
পণ্ডিতম্মনা ইত্যাদ বলেছেন, আবার আমাকে এও বলেছেন--প্রাজ্ঞ অথাৎ 
প্রকষ্ট রূপে অজ্ঞ । 


যাক্‌। স্বামী হিরশ্ময়ানন্দ আমাকে আক্লমণ করে বার বার বঞ্কিম- 
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শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ও কথোপকথন শ্রীম-র প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ চ্বারা প্রাপ্ত 
বললেও, এ শ্রপরামকৃষ্ণ-বাঁঙ্কম সাক্ষাং ও কথোপকথন শ্রী-মর আদ প্রত্যক্ষ 
দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত নয়। এখন এ সম্পকে শ্রশম-র নিজেরই কথা 
দিয়ে এর প্রমাণ দিচ্ছি। 

শ্রীম-র এক ভত্ত স্বামী নিত্যাত্বানন্দ তাঁর ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত “শ্রীম-দর্শন, 
গ্রন্থের ৯ম খণ্ডে বা ৯ম ভাগে (এই বইএর প্রথম প্রকাশ ১৩৭১৯ সালে ) 
লিখেছেন-_ 

“অন্তেবাসী--অশ্বিনী দত্তর স্মাতি-কথা, বরাহনগর মঠের কথা প্রনভতও 
তো কথামতে স্থান লাভ করেছে। 

শ্রীম__মূল গ্রন্থে নয়। পাঁরশিষ্টে লেখা হয়েছে । মূল গ্রন্থে সব ৭16০ 
৪৮100105 ( যা নিজ চক্ষে দেখোঁছ, নিজ কানে শুনোছ )।, 

এখানে এই লেখায় 'অন্তেবাস” হলেন স্বামী 'নত্যাত্মানন্দ ?নজে। 


শ্রীম তাঁর "শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযন্ত বাঁওকম' লেখাটি তাঁর'মূল গ্রন্থে দেন নি। 
দিয়েছেন পারাঁশম্টে। অতএব তাঁর নিজের কথা অন[যায়ীই তাঁর এই লেখাটি 
পনজ চক্ষে দেখা ও নিজ কানে শোনা” নয়। 


শ্রীম-র বই-এর পরিশিষ্টের লেখাগৃলতে যে জোর [ সত্যতার ? 1 নেই, 
এ কথাও শ্রীম সোঁদন অন্তেবাসী বা স্বামী নিত্যাত্থানন্দকে বলোছলেন। 


তিনি বলোছলেন-_ 
আপনারা পড়েন নাই 1495 ০ ০ড৮100100৩) 01410179] 010060016 


0০0৫6 ? 

অন্তেবাসীঁ_আজ্জে হ্যাঁ পড়োছি। কলেজে যেমন পড়া হয় তেমান, 
মোটামুটি পড়া আছে। 

শ্রীম-দেখেছেন তো ওতে-_সাক্ষীর একট. ভুল বের করতে পারলে, সেই 
০৪9€টা প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। উকিল বলেন জজকে--115 14010, 116 19 
0০0% 16119016 ( মহামান্য মহোদয় ! এই সাক্ষী বাসযোগ্য নয় )। 10150 
৬৮1061)০-এর যে 1০:০০ (প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের যে শীন্ত ) অপরের কাছ থেকে 
শোনা কথায় সেই শান্ত থাকে না। তাই তো জজ 'জন্ঞাসা করেন- তুমি 
[নিজে দেখেছ 2 নিজে দেখলে বা শুনলে জোর হয় বেশী । আর যাঁদ বলে 
শুনেছি, তাহলে তত জোর হয় না।” 

[শ্রীম-র এই আলোচনার তাঁরথ ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ | ] 

এখানে আর একটা কথা বলার আছে-_ 

কথামৃতে' যেভাবে শ্রীরামকৃফের সঙ্গে বাঁঙ্কমচন্দ্রের সাক্ষাং ও কথোপ- 
কথনের বর্ণনা আছে, এই লেখাই প্রায় হুবহ্‌-ই প্রকাশিত হয়োছল, 'কথামৃতে 
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প্রকাশিত হওয়ার সুদীর্ঘ ৩০ বছর আগেই। শ্রম তখন ১৩০১ সালের 
পৌষ ও ফাঞ্গুন এই দুই সংখ্যা 'তত্বসঞ্জরণ” পান্রিকায় শ্শ্রীশ্রীরামকৃফ কথামৃত' 
শ্রীম-কথিত বলেই সে লেখাটি লিখে ছিলেন। 'তত্মঞ্জরণ" ছল শ্রীরামকফের 
তখনকার অন্যতম প্রধান ভন্ত, শিষ্য রামচন্দ্র দত্তর কাঁকুড়গাছ যোগোদ্যান 
আশ্রমের কাগজ । 

এখানে যে বললাম--১৩০৯ সালের পৌষ ও ফাক্গুন সংখ্যা “তত্মঞ্জরী'তে 
প্রকাশিত শ্রীম-র লেখা “প্রায় হূবহ-ই “কথামৃতে' ছাপা হয়েছিল, এখন সেই 
প্রায়ণটা কি বাল-_ 

শ্রীম 'ততৃমঞ্জর'তে প্রথমেই লিখে ছিলেন-- 

'আজ ঠাকুর অধরের বাড়ি আ'সয়াছেন, ২২শে অগ্রহায়ণ কষ্ণা ৪” তিথি 
শীনবার, ইংরাজি ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খৃঃ অঃ। ঠাকুর পৃষ্যা নক্ষত্রে আগমন 
করিয়াছেন । 

রাখাল, শরৎ, দেবেন্দ্র, সান্যাল, মাল্টার প্রন্তীত অনেক ভভ্ত উপাচ্থুত 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রৈলোক্য সান্যাল গান কাঁরতে ছিলেন । 

'কথামৃতে” শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীষুন্ত বকম” িলখতে গিয়ে এখানে 
তত্বমঞ্জরী” থেকে এই উদ্ধৃতির প্রথমাংশটা দিলেও শেষের রাখাল, শরৎ, 
দেবেন্দ্র, সান্যাল, মান্টার প্রর্ভীতি অনেক ভন্ত উপস্থিত ছিলেন । শ্রীষস্ত িলোক্য 
সান্যাল গান কাঁরতে ছিলেন ।”-এই দুটি বাকা 'কথামৃতে' বাদ দিয়ে দেন। 

আর “তত্বমঞ্জরী'তে ছিল না, এমন একট লেখা নতুন লিখে 'কথামতে, 
প্রকাশিত লেখাঁটর শেষাংশে যোগ করে দেন। সেই লেখাটি হ'ল-_-কথামৃতে 
প্রকাঁশত“"তাঁহারা অদ্ভুত প্রেমের ছাঁব হৃদয়ে গ্রহণপূর্বক গৃহে প্রত্যাবত'ন 
কারলেন'--এই বাক্যের পরের অংশটা, অথাধ শ্রশধা্ত গগাঁরশের সঙ্গে মাষ্টারের 
বাঁ্কমের সান্কভাঙ্গার বাসায় যাওয়ার কথা এবং ২৭শে ডিসেম্বর (১৮৮৪) 
দাক্ষণেশ্বরে বাঁঞ্কমের “দেব চৌধুরাণণ? উপন্যাসের কতক অংশ পাঠের কথা । 

এখানে বলা বাহুল্য সকলেই জানেন শ্রীম আর মান্টার একই ব্যান্ত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ-বাঁঙ্কম সাক্ষাতের সময় শ্রম যদি সত্যই সেখানে উপাচ্থিত 
থাকতেন, তাহলে তান নিজের উপাচ্থীতর কথা রেখে দিতেন এবং এ নাক্ষাৎ- 
কারের কথা তাঁর বইএর মূল অংশই দিতেন । দর্ধাদন ফেলে রেখে অপরের 
কাছে শোনা কথা-যে কথার 'জোর+ বা "শান্ত নেই- তার গ্রন্থের পারশিচ্টে 
না-দেখা ঘটনা সমৃহের মধ্যে কখনই 'দিতেন না। 

শ্রীম-র কথামত গ্রন্থে আমরা দেখাঁছ-- 

১. তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বাঁঞ্কম সাক্ষাতের কথা লিখতে গিয়ে প্রথমে 
নিজেরও উপস্থিতির কথা লিখোছলেন। পরে যে কোন কারণেই হোক: 
নিজের এ উপাচ্ছাতর কথা বাদ দিয়েছেন বা দিতে বাধ্য হয়েছেন। 
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২. শ্রীম তাঁর বইয়ে শ্রীষুত্ত 'গারশের সঙ্গে শ্রীম-্র বাঁঙকমের গননকউ 
যাওয়া 'নয়ে দুবার দহ রকম কথা বলেছেন। 

৩. শ্রীম তাঁর কথামত গ্রন্থের উপকরণ প্রসঙ্গে এক এক বার এক এক 
রকম কথা বলেছেন। 

সর্ব দেশে ও সর্কালে সত্যের একটা রূপই হয়। কখনও 'দ্বিরিপ হয় 
না। আমরা শ্রীগ-র লেখায় এখানে 'দ্বরপ দেখাছ। 

শ্রীম-র গ্রন্থে আমরা আরও দেখাছ-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেন নি বা কখনই বলতে পারেন না (এমন কি একজন 
আত সাধারণ মানুষও যা বলতে পারেন না)_সে কথাও শ্রীম কথামৃতে 
শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বীলয়েছেন । কথামত ২য় ভাগ গ্রন্থের ১৩শ খন্ডের হয় 
পঁরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ 'দয়ে বাঁলয়েছেন-_'যাঁদ শান পাঁণ্ডিতের বিবেক 
বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয় । তা না হলে কুকুর ছাগল জ্ঞান হয় ।” 

শ্রীরামকৃ এ কথা কখনই বলেন নি। আমার '্্রীরামকৃষ্ণ, বাঁঙ্কমচন্দ্র ও 
শ্রীম' বইয়ে এ নিয়ে বিস্তৃত 'লিখোছি। 


শ্রম বলেছেন- [তন শ্রীরামকৃফের মুখের কথা শুনে সেই কথা তাঁর 
ডায়ারতে লিখে রাখতেন । 

শ্রীম-র ডায়ার দোখ নি । কেবল “মৌসুমী? প্রকাশন সংস্থা থেকে প্রকাশিত 
শ্রীম-র কথামৃত গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ডায়ারর একটা পাতার প্রাতঁলাপ মুদ্রিত 
হয়েছে দেখেছি। 

এতে দেখাঁছ, শ্রীম তাঁর ডায়ারতে ১৮.৬.৮৩ তাঁরখে নবদ্বীপ গোস্বামীর 
প্রীত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বলে খে রাখেন-_“এই বলে প্রার্থনা করবে, মা 
তোর ভুবন মোহনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই ॥ 

শ্রীরামকষের মুখের এই কথাকেই পরে শ্রীম তাঁর বইয়ে লেখেন এইভাবে-__ 
“এখন কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা-হে ঈশ্বর তোমার 
ভূবনমো'হিনী মায়ার এশবয“ আম চাই না-আ'ম তোমায় চাই 1, 

শ্রীরামকৃষের মুখের কথাকে এইভাবে পারিবর্তন করার কোনও প্রয়োজন 
ছিল না বলেই মনে কার । কারণ, দাক্ষিণেশ্বর মান্দরের মা ভবতারিণী 
বা কালীর সাধক শ্রীরামকৃষের মুখে ঈশ্বরের পাঁরবর্তে “মা থাকাই 
1ছল স্বাভাবিক । 

শ্রীম-র ডায়রর এ ১৮.৬.৮৩ তারিখের অন্যান্য সাংকোঁতিক লেখাগ্াঁল 
নিয়েও আম আমার "শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙিকমচন্দ্ ও শ্রম” বইয়ে আলোচনা করেছি । 


এখন শ্রীম-র বই সম্বন্ধে আমার একটা কথা-_ 
শ্রীম অসাম শ্রদ্ধাসহকারে, প্রভূত পাঁরশ্রমে শ্রীরামকফের মুখের বাণ 
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সমূহ সংকলন করে রেখে গেছেন তাঁর বইয়ে । শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভক্তদের 
মধ্যে আর কেউই এমন ভাবে সংকলন করে যান 'ন। শ্রীম এইভাবে রেখে 
না গেলে শ্রীরামকৃষের মুখের অনেক কথাই আশ্নরা জানতে পারতাম না । 

তবে এঁ একটা কথা-তীন শ্রীরামকৃষের কথার সঙ্গে নিজের কথা যোগ না 
করলেই ভাল করতেন । এজন্য স্বামী অভেদানন্দ শ্রীম-কে বলোছিলেন__ 
“তোমার মতামত কেন কথামৃতে চাঁলিয়েছ ঃ তুমি ক ভাবছ, না ভাবছ, তা 
লখবার দরকার ফি? তোমার ভাব তোমার থাক । লোকের নিজ 'নজ ভাবে 
ভাবতে দাও । তুমি শুধু ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষের ) ভাব 'দয়ে বও ।”-কথা- 
প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ__স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সংকালত-পৃঃ ৬৩ (নব 
ভারত পাবাঁলশাস” ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড )। 

এবার, এক সময় বেলুড় মাঠের সন্ব্যাসীরাই শ্রী-র 'কথামৃত? সস্বন্ধে 
ক বলোছলেন তারই একটা উদাহরণ স্বামী 1ববেকানন্দের কাঁনন্ঠ ভ্রাতা 
ডঃ ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ব-র “স্বামী বিবেকানন্দ বই থেকে এখানে 'দাচ্ছ । ভচপেন- 
বাবু লিখেছেন 

শ্রীম বিরচিত “কথামৃত” যখন উদ্বোধন” পান্রকায় ধারাবাহক ভাবে 
প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে বিশেষ আলোড়ন 
উপাদ্বিত হয় । সে সময় লেখক একবার বেলুড় মঠে গিয়ে দু একাঁদন থাকেন। 
একাঁদন সকালে “কথামৃত? সম্পর্কে তান নানা রকম সমালোচনা শোনেন। 
অবশেষে স্বামী রন্ধানন্দ বললেন-আমরাও তো 'তন বৎসর তাঁর সঙ্গে 
ছিলাম । এই লেখা 95 10390 9০1 (লবণহীন ডিম )।, 


আর একটা কথা 

শ্রম আরও সতর্ক হয়ে “কথামত” 'িখলে ভাল করতেন। শ্রীম তাঁর 
কথামৃত ৪" ভাগ গ্রন্থে ১০ম খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদ লখেছেন--১৮৮৪-র 
২রা ফেব্রুয়ার শ্রসরামকৃ্ণ দাক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের বলোছলেন-_-আমার কলকাতার 
ডান্তারদের তত ববাস হয় না।,-পঃ ৯৭ 

শ্রীম তাঁর বইয়ে এই কথা লেখার কয়েক পাতা পরেই ১১৪ পজ্ঠায় 
1লখেছেন- শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৪র ২৩শে মার্ট দাঁক্ষিণেম্বরে ভন্ত রামকে বলে- 
িলেন--1তাঁনই ডান্তার কাবরাজ হয়েছেন। তাই সকল চিঁকংসককেই 
1বধ্বাস করতে হয়। 


নরম তাঁর এই ৪থ* ভাগ গ্রন্থের ২০শ খণ্ডের ৩য় পাঁরচ্ছেদে লিখেছেন-- 
১৮৮৪ খ্রীণ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁক্ষণেশ্বরে শ্রীষযস্ত রাধকা 
গোস্বামকে বলোছলেন, "আমিও বৃন্দাবনে ভেক 'নয়োছলাম, পনের দিন 
রেখোঁছলাম ॥? 
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শ্রীম তাঁর কথামৃত &ম ভাগে ১০ম খণ্ডের ২য় পারচ্ছেদে 'িখেছেন- 
১৮৮৩র ১০ই অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-কে বলোছিলেন-_-'আমিও বৃন্দাবনে 
বৈষব বৈরাগীদের ভেক লয়েছিলাম । তিন 'দন এভাবে ছিলাম |” 

এরুপ স্বাঁবরোধা উীন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নয় বলেই মনে হয়। তবে আমি 
এ বিষয়ে গনশ্চিত যে, শ্রীরামকৃ কখনই বলেন 'ি-যাঁদ শান পাণ্ডতের 
বিবেক বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয় ।” 


বিশ্বভারতী 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক আমন্তরসূদন ভট্টাচা “বাঁঙ্কম- 
চন্দ্র জীবনী" নামে একটা বই িখেছেন। আনন্দবাজার পান্রকার “পুস্তক 
পাঁরচয়' বিভাগে এ বইটি সমালোচনার জন্য এলে, এঁ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
সম্পাদক 'নাখল সরকার বই'ট আমাকে দেন একাঁট সমালোচনা লিখে দেবার 
জন্য। আমি লিখে দই এবং সে লেখা ছাপাও হয় । 

আমার এ লেখা পড়ে আঁমন্তরববু একটা প্রাতিবাদ পাঠান আনন্দবাজারে 
ছাপার জন্য । তখন 'নাখলবাবু একাঁদন অমিব্রবাবুর প্রাতবাদ পন্রাট আমাকে 
দিয়ে বলেন--আপাঁন যদি পারেন তো এর একটা উত্তর দেবেন। তাহলে 
আমি্রবাবূর লেখার সঙ্গে আপনার এ লেখাটাও ছেপে দোব । 

আমি আমত্রবাবুর প্রাতিবাদের একটা উত্তর খে নাঁখলবাবূর হাতে দলে, 
তান লেখাটা নিয়ে বললেন--আমাদের পান্রকার মালিক আমন্রবাবুর প্রাতিবাদ 
ছাপতে মানা করেছেন। তাই আমন্রবাবূর প্রাতবাদ ছাপা হবে না, তবে 
আপনার এই লেখাটা আমন্রবাবুর কাছে পাঠিয়ে দোব। 

আম আমন্রবাবুর প্রাতবাদের যে যে উত্তর 'দিয়োছিলাম, তার শধ: মাত্র 
একটার কথা এখানে বলাছ-_ 

১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা বঙ্গদর্শন? পান্রিকায় “ঢাকা ও পূব বাঙ্গালা” 
নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছল । পান্রকায় প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম 


ছিল না। 
এই প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে--'ঢাকার অনেক হিন্দ; মুসলমানের 


হ*কাতে তামাক খায় ও এক আসনে বসে ।' 

এই বাক্যটা নিয়ে অমিত্রবাবু তাঁর 'বাঁগ্কমচন্দ্র জীবনী, গ্রন্থে (প্‌ ৫৩৮) 
লিথেছেন_ ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান এক হ:কাতে তামাক খায়, একথা বঙ্গদর্শন 
সগোরবে মহাদ্ূুত করেন ।' 

এখন আমার বন্তব্য-_ঢাকা ও পূর্ব বাঙ্গালা একট আত জঘন্য রচনা । 
এতে লেখক 'নজেকে রাঢ্ের বা পাঁশ্চমবঙ্গের লোক বলে জাঁহর করে ঢাকা ও 
তৎপাম্ববত" পূর্ব বঙ্গের হিন্দ; ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষকে 
অত্যন্ত হেয় করেছেন এবং পাঁশ্চমবঙ্গের সঙ্গে পূববঙ্গের তুলনা করে নিজেদের 
পাণ্চমবঙ্গের শ্রেম্টত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই তুলনা করতে গগয়েই 
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লেখক বলেছেন-ঢাকার হিন্দুরা মুসলমানের হ€কায় তামাক খায় ও এক 
আসনে বসে। অথাৎ লেখকের মনের কথা ঢাকার হিন্দুরা এর্প করলেও 
আমরা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা তা কার না। 

তাই এখানে মুসলমানের হংক।য় হন্দহর তামাক খাওয়ার কথাটা লেখকের 
কলম থেকে সগোৌরবে প্রকাশ নয়। ঢাকার হিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গের 'হন্দুর চেয়ে 
হেয় করে অগোরব প্রকাশ । 

প্রব্ধকারকে আমন্রবাবু না জানলেও আম জেনোছ- ইনি ছিলেন ঢাকার 
একট 'শক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতের অধ্যাপক--নাম রমানাথ সরস্বতী । ইনি 
সারা প্রবন্ধে আগাগোড়া ঢাকার হিন্দুদের এত হেয় করেছেন যে, তাঁরা কিভাবে 
এই প্রবন্ধ লেখককে চিনতে পেরে তাঁরা একে মারবার বা একেবারে মেরে 
ফেলবার চেগ্টা করেছিলেন। তখন রমানাথ পণ্ডিত নিজের বিপদের কথা 
জা'নয়ে বঙগদর্শন-সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রুকে বার বার অনুরোধ করে লিখেছিলেন 
--আপানি দয়া করে পরের সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করুন যে, আ'ম এ প্রবন্ধের 
লেখক নই। 

রমানাথের এ সব চিঠি নৈহাটাীর খাঁষ বাঁঞ্কম সংগ্রহশালায় আজও রয়েছে। 

রমানাথ তাঁর প্রবন্ধে মুসলমানদের আরও যেভাবে হিন্দদের চেয়েও হেয় 
করেছেন, তাঁরা একে চিনতে পারলে বোধ কার জবাই-ই করতেন । 

আমন্রবাব এই বাজে প্রবন্ধের মূল সুরটাই যে ধরতে পারলেন না, সেইটাই 


আশ্চয“! 
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রবান্দ্রনাথ প্রসঙ্গে 


১৯৭৮ সালের িসেম্বর মাসে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের আত্মজশীবনস 
“জীবনের স্মাতদপে, প্রকাশিত হয় । পরের বছর সেশ্টেম্বর মাসে এই বই 
ধনয়ে সুহাস মজুমদার ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও এাতহাঁসক তথ্য” নামে 
“দেশ” পান্রকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন । এ প্রবন্ধে তিন এক জায়গায় বলেন-_ 

“তাঁন [ রমেশবাবু ] এ বই-এ হঠাৎ একট: অগ্রা্সাঙ্গকভাবে একজন বয়ঃ- 
কানষ্ঠ লেখকের সঙ্গে বিতন্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'বিতপ্ডার বিষয়টাকে ঠিক 
এীতহাঁসক বিষয় বলা যায় না, কন্তু এটাকে উপলক্ষ্য করে রমেশবাবুএীতিহা- 
সক পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য করেছেন, কাজেই এই বিতণ্ডাকে তাঁর 
অনুসৃত এীতহাঁসক সত্যানভ্ঠার একটা প্রয়োগস্থল হিসাবেই পরীক্ষা করা 
উচিত । রমেশবাবুর বন্তব্য 8 এ বয়ঃকাঁনষ্তঠ লেখক “ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ” নামে 
একটা বই লিখে, রবীন্দ্রনাথ যে ঢাকায় 'ীগয়ে তাঁরই আ'তথ্য গ্রহণ করোছলেন 
সে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। রমেশবাবু বললেনঃ এঁ লেখক 
আগে তাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এ একই বিষয় 'নয়ে একটা প্রবন্ধ 
ছাপয়ে ছিলেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁরই আঁতাঁথ হয়োছিলেন সে কথাটার 
স্পম্টা-স্পাঁন্ট উল্লেখ ছিল, অথচ বই লেখার সময় অন্য রকম লিখে ?তাঁন 
রমেশবাবুকে শীমথ্যাবাদ?" প্রাতিপন্ন করলেন। অবশ্য এ সিদ্ধান্তটা রমেশ- 
বাবুর নিজের, লেখকের বই থেকে তিনি যে সমস্ত উদ্ধৃতি 'দয়েছেন তার 
কোনোটাতেই এমন ইথ্গিত পাওয়া যায় না যে, তাঁর দেওয়া তথ্যের সত্যমিথ্যা 
নিয়ে লেখক কোনো 'বর্প মন্তব্য করেছেন। বরং রমেশবাব যেভাবে 
লেখকের ডীঁন্ত বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা দেখিয়ে 'দয়েছেন, 
তাতে এঁ লেখকের সত্যবাঁদিতা সম্বম্ধেই আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। 
“সত্যানষ্ঠ' রমেশচন্দ্র গিন্তু ওটুকু অপরাধের জন্যই ক্রোধে অধার হয়ে আত্ম- 
জীবনী প7ভ্তকের একটি অধ্যায়ে এ লেখককে শুধু তার ভাষায় তিরস্কার 
করেই ক্ষান্ত হনাঁন, বই-এর শেষে একটা বৃহৎ পাঁরাঁশম্ট যোগ করে লেখকের 
ভুলগ্রান্তির একটা মন্ত বড় ফিরিন্তি দিয়ে ঘোষণা করেছেন, অমনকবাবর সব 
বই-ই ভুল-কেবল “ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ” বইটা নয়, তাঁর শরংচন্দ্র বিষয়ক বইটাও 
ভুলে ভরা--তিনি অসাধু সাহাত্যিক--তান এতিহাসিক পদ্ধাতর 'কিছুই 
জানেন না--তাঁন বাঙলা সাহত্যের ভয়ঙ্কর আঁনষ্ট করেছেন ইত্যাঁদ, 


ইত্যাদ। 
এমন একটা সামান্য গিষয় নিয়ে রমেশবাবর ক্রোধের অত্যাধক্য দেখে 
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আমরা 'বাস্মত না হয়ে পাঁর না। রবীন্দ্রনাথের ঢাকা প্রবাস ব্যাপারের সত্যা- 
সত্য নির্ণয় সম্বন্ধে লেখকের অসাবধানতা নিশ্চয় প্রশংসার যোগ্য নন, 
1কম্তু ঘটনাটা এতই সামান্য যে রমেশবাবু যাঁদ এ লেখকের নাম উল্লেখ 
নাকরে কেবল বইটি উল্লেখ করে বলতেন, ও বই-এ ছু তথ্যের ভূল আছে, 
তবে তা দিয়ে তাঁর নিজের রবান্দ্র-সম্বর্ধনার ঘটনা সংপ্রাতিম্ঠিত হ'ত, বষাঁয়ান 
মানুষ হিসাবে বয়ঃকানষ্ঠের প্রাত যেটুকুও সাঁহফতা সঙ্গত ও সুভদ্রু সেটুকুও 
যথেষ্ট পাঁরমাণে ব্যস্ত হত। এমন দি তান যাঁদ বইটির কথাও উত্থাপন 
না করতেন তাতেও দোষ হত না। কেন না রবীন্দ্রনাথের ঢাকা প্রবাস সম্বন্ধে 
তাঁর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে এ লেখকের পরস্পরাবরোধণ কথা নিশ্চয় কেউ 
গ্রাহ্য করত না। কিম্তু সত্য প্রচারের উৎসাহে রমেশবাবু ওটুকু সাহফতা 
দেখ।তেও কুণ্ঠত হয়েছেন। তার চেয়ে বড় কথা, সম্পূর্ণ 'বনা তথাপ্রমাণে 
1তাঁন যেভাবে লেখকের অন্যান্য গবেষণাকেও 'ধিকৃত করেছেন, সেটাকে বোধ 
হয় সত্যানষ্ঠারও পরাকাচ্ঠা বলা যায় না। রমেশবাবৃর লেখা ইতিহাসের 
মূল্য বচার করতে হলে এই তথ্যটা আমাদের কাজে লাগতে পারে ।, 


সৃহাসবাবুর ' লেখায় একজন বয়ঃকাঁনষ্ঠ লেখক" বলে ষে অত কথা লেখা 
হয়েছে, সেই বর়ঃকানম্ঠ লেখক হলাম আমি । রমেশবাবু তাঁর আত্মজীবনগ 
“জীবনের স্মতি-দীপে" গ্রন্থেই শুধু নয়, ইীতিপ্‌বে তান তাঁদের ইতিহাস" 
পান্নকায়, ১৩৮০ সালের পূজা সংখ্যা “বেতার জগৎ পীন্রকায় প্রভীততে প্রবন্ধ 
গলখে, বেতারে বন্তৃতায়ও আমার 'বরৃদ্ধে এই সব কথাই লিখেছেন ও 
বলেছেন। | 

শেষে রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্র সংক্রান্ত একটা বইয়ের প্রশংসা পন্ন লিখতে 
1গয়ে সেখানেও অকারণ আমাকে আক্রমণ করে এবং ব্যঙ্গ করে লেখেন-_ 

আজকাল যে দুই একজন নব্য 'শরৎ-সাহত্য ও জীবনী 'বিশারদ' তাহার 
( শরৎচন্দ্র ) জীবনের কাঁহনণ সবজান্তা রূপে গজাইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা 
ইচ্ছাপূর্বক সত্যকে বিকৃত করিয়া দুরপনেয় এীতিহাঁসক ক্ষাত কারতেছেন |." 
এমন ক শরৎ শতবাষ“কী উপলক্ষে যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতেও 
'শরৎচন্দ্রের সধক্ষপ্ত জীবনী'তে অপ্রমাণিত বহ? কথা তথ্য 'হসাবে গৃহাঁত 
হইয়াছে !, 

রাধারানী দেবা তাঁর বইয়ে রমেশবাবূর এই লেখাটা ছেপেছেন। 

শরৎচন্দ্র সাহত্য এবং বিশেষ করে তাঁর জীবন নিয়ে আ'মই প্রধানতঃ 
দশীঘ“কাল ধরে লিখে আসাঁছ। আর শরৎ শতবার্ধকীতে প্রকাশিত শরং- 
রচনাবলশীতে “শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীশট আমিই আমার নাম 'দয়ে 
গলখোছ। 

তাই রমেশবাব্‌ তাঁর লেখায় পদুই একজন? কথাটা বললেও “নব্য, জীবনের 


২৬ ৪০১ 


কাহিনশর সবজান্তার্ূপে গাঁজয়ে ওঠা” ইত্যাঁদ যে বলেছেন, সেটা মূলতঃ 
আমাকেই লক্ষ্য করে। 

রমেশবাব্‌ রাধারাণণ দেবীর যে বইএর প্রশংসা পত্র লিখে দিতে গিয়ে 
অহেতুক আমাকে আক্রমণ করে এ সব কথা বলেছেন, রাধারাণণ দেবা তাঁর সেই 
বইয়েই আমার সম্বন্ধে লিখেছেন -“গোপালচন্দ্র রায়ের অনলস প্রচেষ্টার ফলে 
শরৎচন্দ্র বিষয়ে বাঙালণ পাঠকের অনেক তথ্য জানা হয়েছে। এজন্য তান 
দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন ।_-পৃঃ ১৫৮ 


যাক । সৃহাসবাব তাঁর 'রমেশচন্দ্র মজুমদার ও এীতহাসক তথ্য? প্রবন্ধে 
আমার নাম উল্লেখ না করেও রমেশবাবৃর লেখা বলে বলেছেন--অমুকবাবূর 
ব বই-ই ভুল ইত্যাদি । 

রমেশবাবু কিম্তু তাঁব বইয়ে--আমার নাম উল্লেখ করেই লিখেছেন। 


১৯৭৯ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখের “দেশ' পান্রকায় একাঁট 
চিঠিতে আম সুহাসবাবূর লেখার একটা উত্তর দিয়েছিলাম । আমার এ চিঠি 
সুহাসবাবুর লেখার উত্তর হলেওঃ আসলে ছিল, আমার বিরুদ্ধে রমেশবাবৃর 
লেখারই উত্তর । আমার সেই 'চিঠাটি এখন এখানে উদ্ধৃত করাছ-_ 

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও এীতহাসক তথ্য 

১৪/৯/৭৯ তারিখের “দেশ' পাল্কায় সৃহাস মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে আমার 
নাম না করলেও» আমার “ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ” বইটি নিয়ে কয়েকটা কথা বলেছেন। 
'সত্যনিষ্ঠ* রমেশবাবূর বই পড়ে তানি একতরফা 'িচারে আমার লেখার সত্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহও প্রকাশ করেছেন। এখন এ সম্বন্ধে আমার বন্তব্য-_ 

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা 'বশ*বাবদ্যালয় ও ঢাকার নাগাঁরকবৃন্দের 
দুটি পৃথক নিমন্প্ণ পেয়ে ঢাকায় 'গয়োছলেন। এই নিয়ে ১৩৭৫ সালে 
“দেশ” পান্রকার 'িন সংখ্যায় আমি প্রবন্ধ লিখেছিলাম । এ প্রবন্ধ লেখার 
সময় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে মহথে বলোছলেন এবং পরে 'লিখেও 
জাঁনয়ে ছিলেন-__ 

'রবীন্দ্ুনাথ ১৯২৬ সনে যখন ঢাকায় যান, তখন আমি নারায়ণগঞ্জে যাই। 
স্টীমার থেকে নেমে তান আমার সঙ্গে মোটর গাড়ীতে রমনায় আমার 
বাড়তে বান। সেখানে অনেক আলপনাঁদ দেওয়া হয়োছল-তা দেখে 
গতাঁন খুশী হন। কয়েকাদন পরে তাঁর শরীর অসংস্থ বোধ করায় 'সাঁভল 
সার্জন ও অন্যান্য ডাল্তার আমার বাড়তে এসে তাঁকে দেখেন। তখন তাঁদের 
পরামর্শ অনুসারে আমি ঢাকায় তুরাগ নামক বড় বোটে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা 
কাঁর। সেখানকার থাকা খাওয়া প্রভাত সব ব্যবস্থাই আমি কারি ।, 

রমেশবাবুর এই লেখাটা আজও আমার কাছে আছে । আম রমেশবাবৃর 
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কথাকে সরলভাবে বিশ্বাস করে “দেশ-য়ে আমার প্রবন্ধে এ কথাই 
গলখোঁছলাম । গকল্তু পরে “দেশ'-এর এঁ লেখাটিকে আরও বড় করে বই করার 
সময় দেখলাম--রমেশবাবয যা বলেছেন, তা ঠিক বয়। 

কারণ, রবীন্দ্রনাথের ঢাকা যাওয়া সম্পর্কে তখনকার সমচ্ত দৈনিক সংবাদ 
পরে (নিজস্ব সংবাদদাতার প্রোরত সংবাদেও) যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল এবং 
রবধন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানাতে তখন যে শোভাযান্লা হয়োছিল, সেই শোভা- 
যাল্লায় অংশগ্রহণকারী ঢাকার তখনকার 'বাঁশষ্ট ব্যান্তদের লেখায় রমেশবাবুর 
এ কথার বদলে অনা কথা আছে । 

এ”দের এই লেখা পড়ে রমেশবাবূর কথাটা অসত্য বলে বুঝতে পেরে, পরে 
আম আমার বইয়ে বদলাতে বাধ্য হয়োছ। 

এখন রমেশবাবুর কথার 'বরুদ্ধে যেসব প্রমাণ পেয়োছ, তার কিছ এখানে 
দচ্ছি-_ 

(১) রবীন্দ্রনাথ ৭ই ফেব্রুয়ারশ তাঁরখে ঢাকায় গিয়ে পেশছলে ৯ই ফেব্রু 
য়ারশ তাঁরখের “দ বেঙ্গলণ” পান্নকা লখোঁছলেন-_ 
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(২) ৯ই ফেব্রুয়ারী তারখের অমহতবাজার পান্নকায়ও এই একই সংবাদ 
প্রকাশিত হয়োছল । এতে কিন্তু হাউস-বোটের “তুরাগ” নামের স্পম্ট উল্লেখ 
গছল । 

(৩) এ সময়কার দৈনিক আনন্দবাজার পান্রকায়ও এই সংবাদই প্রকাশিত 
হয়। নদীতণরে ওয়াইজ ঘাট থেকে তুরাগের সোপান পযন্ত কির্‌প সাজানো 
হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আনন্দবাজার পান্তকা আরও 'লিখোছলেন-_“কদালতর 
রোপণ করিয়া, আলপনা অগ্কিত করিয়া তুরাগ যাইবার পথটুকু সোপান 
পর্যন্ত শোভনশ্রণতে ভাবত হইয়াছিল ।? 

(৪) ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের তৎকালণীন ছান্ত আবুল ফজল ( পরবতধরকালের 
খ্যাতনামা স্াহাত্যিক ) গলখেছেন--“যখন খবর প্রচারিত হ'ল রবান্দ্রনাথ ঢাকায় 
আসছেন, আর তাঁর অভ্র্থনার জনা স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া হচ্ছে, তখন কাল- 
শবলম্ব না করে আমিও গিয়ে নাম লেখালাম স্বেচ্ছাসেবক দলে ।..কমণ্কতারা 
ঠিক করেছেন." কাঁবকে রাখা হবে বুড়ীগঙ্গায় রক্ষিত ঢাকার নবাব বাঁড়র 
“তুরাগ* নামক হাউস বোটে । কবিকে নদীবক্ষে রাখার দুটি কারণ, এক-_ 
রবীন্দ্রনাথ চিরকাল নদশীপ্রয় বহুকাল তিনি নদীবক্ষে কাটয়েছেন। দ্বিতণয় 
কারণ»-তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ॥ নদশীবক্ষে দর্শনারথীর ভিড় ঠেকানো 
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হবে সহজ, কূলের সঙ্গে যোগাযোগের তন্তাগুলো সারিয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে 
যাবে।, 

নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা পযন্ত কাঁবকে যে শোভাযান্লা করে 'নয়ে যাওয়া 
হয়োছল, সেই শোভাযান্রায় অংশগ্রহণকারণ ছিলেন আবুল ফজল সাহেব । তান 
এই শোভাষাল্লার বর্ণনায় লিখেছেন_-ণবপুল জনতার 'মাছিল রবীন্দ্রনাথের 
গাড়ী মাঝখানে রেখে ঢাকার দিকে এগুতে লাগল । জনতার ব্যহ ভেদ করে 
রবীন্দ্রনাথের গাঁড় এগুচ্ছে ধীরে ধীরে । গাঁড়র একদকে পাদানতে 
দাঁড়িয়ে আছেন অধ্যক্ষ অপবকুমার চন্দ..অন্য পাদানতে দাঁড়য়ে ডক্টর 
মাহমুদ হাসান-"এইভাবে ঝুলতে ঝুলতে তাঁরা নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা পর্যন্ত 
এলেন ।*_( ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, তরহণপন্র, শারদীয় সংকলন ১৩৭২ )। 

এখানে একটা জানিস লক্ষ্য করার এই যে, নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা পধন্ত 
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই শোভাযান্্রী করে আনার ব্যাপারে আবৃল ফজল সাহেব 

নতু তাঁর প্রবন্ধে কোথাও একবারও রমেশবাবুর নাম পযন্ত করেন 'ন। 
৮0৫ কার সদলে ঢাকা শহরের পূর্ব সামান্তে এসে পেশীছলে, তাঁদের 
সেখান থেরে বূড়ীগঙ্গার তীর পর্যন্ত আবার যেভাবে শোভাযাত্রা করে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল, সেই. শোভাষান্তায় অংশগ্রহণকারণ ঢাকা বিশবাবিদ্যালয়ের সেই 
সময়কার এম. এ. ক্লাসের ছান্ন ভৃপেন্দ্রকশোর রক্ষিত রায় (পরবতা কালের 
খ্যাত বিপ্লবী ও দেশকমণ”) সে সম্বন্ধে লিখেছেন-__ 

“মেজর সত্য গুপ্তর দাদা শচীন গুপ্ত সদ্য পারস্য থেকে এসেছেন । তখন 
কমণ্ছল ছিল তাঁর পারস্যে । সঠাম বিরাট তাঁর দেহ, সৌধণমানের দৃপ্ত- 
মার্ত। দুদন্তি এক অধ্বপৃচ্ঠে অ*বারোহীর্‌পে পুরোভাগে তিনি । তাঁর 
পশ্চাতে শত শত সাইকেল সওয়ার, পদাতিক স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, বয়স্কাউট, 
বাদাভাণ্ড । শব বস্ব্পারহিত এই বাহিনী সামারক শৃঙ্খলায় গার্ড অব 
অনার জানালেন কাঁবকে শহরের প্রবেশ পথে ।""" 

পথে পথে দৃপাশের গৃহে গৃহে জনগণের এবং গৃহবাসীর উদ্বেল আবেগ 
ও অভ্যর্থনা-মহখর হৃদয়কে ছংয়ে ছঃয়ে চলেছেন কাঁব-সম্রাট মহারাজের 
গৌরবেই ভাওয়াল রাজের জবাড়-গাড়ীতে । তাঁর সঙ্গে পত্রবধ প্রাতিমা দেবী, 
বাঁলকা নান্দনশ, রথীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ এবং 'িশ্বভারতীর চানদেশশয় 
অধ্যাপক মঃ গিলম। নগর পারক্রমা করে কাব উঠলেন এসে ওয়াইজ ঘাটে 
বুড়গগঙ্গার বুকে অবাচ্থত তুরাগ” নামক গ্রীনবোটে । বোটখানি ছিল নবাব 
বাহাদুরের 'প্রয় জলযান।--( ভারতের সশস্ব বিপ্লব) 

এখানেও লক্ষ্য করার এই ষে* ভ্‌পেনবাবও রমেশবাবূর নাম কোথাও 
করেন 'ন। এই ভ্‌পেনবাবুই কিন্তু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমেশবাবূর 
একজন রয় ছান্ত ছিলেন। 
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(৬) ভ্‌পেনবাবু তাঁর বইয়ে লিখোঁছলেন--নাগারক অভার্থনা-দমিতির 
সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জিলা বিচারক বয়োবৃন্ধ সারদা সেন, সাঁধারণ' 
সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক ফণিভষণ চক্রবতর্ণ (বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের 
অবসরপ্রাপ্ত চিফ জাস্টিস) ।, 

আমি একাঁদন ফাঁণবাবূর কলকাতার বাড়তে গিয়ে, ভূপেনবাবৃর এই 
লেখাটা তাঁকে শাানয়ে গিজজ্ঞাসা করোছিলাম- রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথম 
কোথায় উঠে ছিলেন? ডক্টর রমেশ মজুমদারের রমনার বাড়তে, না বুড়ী- 
গঙ্গার উপর অবাশ্থত নবাবের তুরাগ হাউসবোটে ? 

আমার কথার উত্তরে ফঁণবাবু বলোছলেন-_ _আ'ম নার্গারক অভ্যর্থনা” 
সাঁমীতর সাধারণ সম্পাদক ছিলাম না । তবে অভ্যর্থনা সাঁমাতর সঙ্গে বিশেষ 
ভাবে যুন্ত ছিলাম । রবীন্দ্রনাথ গিয়ে প্রথমে তুরাগ হাউসবোটে ছলেন। 
সেখানে কয়েকদিন থাকার পরে রমেশবাবুর বাঁড়তে যান । সেখানে থেকে 
আবার হাউসবোটে ফিরে এসোছলেন । 

(৭) ঢাকার সাহাত্যিক সুখরঞ্জন রায়ের “রবীন্দ্র স্বরণে? নামক প্রবন্ধ 
থেকেও জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ৭ই ফেব্রুয়ারী এসে তুরাগ হাউসবোটে উঠে* 
ছিলেন । সখরঞ্জনবাবৃর এই প্রবন্ধ ১৩৭২ সালের বৈশাখ সংখ্যা কথা 
সাহিত্য” পান্রকায় এবং “রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' পন্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । ৮ই 
তারিখে সকালে সখরঞ্জনবাবু তুরাগে কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন !. 
1তাঁন ?লখেছেন__-কাঁব থাকতেন বজরায় ॥ বুড়ীগঙ্গার বক্ষে বজরার উপর 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই)? 

(৮) রবীন্দ্রনাথ কয়েকাঁদন তুরাগে থেকে ১০ই তারিখে বিকালে রমেশ” 
বাবুর রমনার বাড়িতে গিয়ে তাঁর আতাঁথ হয়েছিলেন ॥ এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
সেই সময়ের প্রায় প্রত্যেকাট সভায় যোগদানকা?র প্রত্যক্ষদর্শৰ ঢাকা মিউজি- 
য়ামের কিউরেটর নাঁলনগকান্ত ভট্টশালী তাঁর তখনকার ডায়োরতে 'লখে- 
ধছলেন-_“২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী ) বুধবার কাজন হলে বিশ্ব 
বদ্যালয়ের ছাত্র সংঘ হইতে কাঁবকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। দুপহর 
আড়াইটায় কাষরিম্ভ ।-**আভিনন্দনের উত্তরে কাব অনেক কথাই বাঁলয়াছলেন। 
আমার ডায়ৌরতে শুধু সূচীর্পে মোট কথাগুলির উল্লেখ আছে । প্রায় 
আধঘন্টা বাঁলয়া কাব উপবেশন করেন । এখানকার ব্যাপার সারিয়া কবি ডর 
মজুমদারের গৃহে যাইয়া আতাঁথ হন এবং মজুমদার গৃহিণণ আলপনা, খই, 
ফুল, শঙ্খধাঁন সহকারে কাঁবকে অভ্যর্থনা করেন ।”-_ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, শাঁন- 
বারের চিঠি ১৩৪৮ । 

(৯) রবান্দ্রনাথ প্রথমে কয়েকদিন “তুরাগে” থেকে তারপরে যে রগেশবার্‌র 
বাঁড়তে শিয়োছলেন, এ কথা তখনকার আনন্দবাজার পান্িকায়ও প্রকাশিত 
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(১০) ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাবার 
জন্য যে 'নাগারক অভ্যর্থনা সামাতি' গঠিত হয়োছল, সেই সামাতর 'বাশম্ট 
সদস্য ঢাকার জগন্নথ কলেজের তথনকার ইংরাীজর অধ্যাপক পৃবোস্ত ফাঁণভূষণ 
চক্রবতাঁর কলকাতার বাড়তে আম যোঁদন যাই, সোঁদন তান রবান্দ্ুনাথের 
সেই সময়কার ঢাকায় অবস্থানের প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলোছিলেন। বলতে বলতে 
1তাঁন একসময় বলোছলেন- “রবীন্দ্রনাথ তুরাগ বোটে থাকার সময় ঢাকার 
উকিল 'বভ্‌চরণ গুছঠাকুরতার বাঁড় থেকে বোটে রবীন্দ্রনাথের জনা খাবার 
আসত । বিভুবাবুর বাঁড় থেকে কাঁবর জন্য যে খাদ্য আসত তার মধ্যে এক 
প্লাস বেদানার রস থাকত । আমার আজও মনে আছে, একাদন 'তাঁন এ 
বেদানার রস পান করবার সময় তাঁর এই গানাঁট গুন গুন্‌ করে 
গেয়ে ছিলেন” 

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, 
নিয়ো হে নিয়ো ।, 

রমেশবাব আমাকে বলোছলেন- _কাঁব “তুরাগে” থাকাকালেও আমার বাঁড় 
থেকেই প্রত্যহ তাঁর খাবার যেত। 

৭ই থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী পষন্তি, কাঁবির তুরাগে থাকাটাকে রমেশবাবু 
যেমন আমার কাছে তাঁর নিজের বাঁড়তে থাকার কথাই বলেছিলেন, তেমনি 
1তাঁন 'বভুবাবূর বাঁড় থেকে তুরাগে কাবর জন্য খাবার যাওয়ার কথাটাও 
গোপন করে যান বা বলেন! নি। তাই আমার বই'ট 'লখবার সময় আমি যখন 
বহু প্রমাণ পেয়ে 'শ্ছির করলাম, কাঁব ঢাকায় গিয়ে প্রথমে তুরাগে উঠোছলেন, 
তখন এই বিভুবাবুর কথা কোনওরূপে জানতে না পারায়, রমেশবাবর এ 
প্রতাহ তুরাগে তাঁর বাঁড় থেকে কবির খাবার পাঠানোর কথা, অন্যায় লিখে 
ছিলাম--কাঁব ঢাকায় গিয়ে প্রথমে যখন তুরাগে ওঠেন, তখন রমেশবাব্র 
বাঁড়তে না থাকলেও রমেশবাবুর বাঁড় থেকেই কাঁবির জন্য খাবার যেত । 

ণকন্তু ফাঁণবাবূর কথা শুনে এখন দেখাঁছ, তা নয়। কাব ১০ই তাঁরথে 
গিকালে রমেশবাবূর বাড়তে গিয়ে অসুচ্ছ হয়ে আবার তুরাগে ফিরে এলে, 
তখন হয়ত রমেশবাবৃর বাঁড় থেকে তুরাগে কবির জন্য খাদ্য এসোঁছল । কিন্তু 
৭ই থেকে ১০ই পর্যন্ত তুরাগে থাকাকালে কবির আহার 'বিভূবাবূর বাঁড় 
থেকেই আসত । রমেশবাবূর বাঁড় থেকে কখনই নয় । 

যাই হোক-, ফণিবাবুর নিজের কথা থেকে ত বটেই, তাছাড়া তাঁর এই 
1বভুবাবূর বাঁড় থেকে তুরাগে কবির আহার যাওয়ার কথা থেকেও বেশ জানা 
যায় যে কাব ঢাকায় "গিয়ে প্রথমে তুরাগেই উঠে ছিলেন । 

(১১) রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় ধান, সাঁহাত্যক বুদ্ধদেব বসু তখন ঢাকায় 
কলেজে পড়েন । এঁ সময়ই ?তাঁন প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন । 'তাঁন লিখেছেন 
- রবীন্দ্রনাথকে আম প্রথম চোখে দেখি বুড়শ গঙ্গার উপর নোঙ্গর ফেলা একটি 
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গ্টাম-লগ্ে। সেখানে 'িনমল্তণকর্তা বিশ্বাঁবদ্যালয়ের সঙ্গে রেষারোঁষ করে ঢাকার 
নাগারকরা তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন । ( আমার ছেলেবেলা ) 

(১২) ঢাকা 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের ছাল্ল 'স্নক্ধকুমার গৃহ» যান তুরাগ হাউস 
বোটে কাঁবর দেখাশুনার জন্য অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক 'ছলেন এবং ধাঁকে রবীন্দ্ু- 
নাথ একটা কাবতাও লিখে দিয়োছিলেন, সেই 'স্নপ্ধবাবও বলেন-_কাঁব ঢাকায় 
গয়ে প্রথমে বুড়ীগঙ্গার উপরে তুরাগে ছিলেন। 

এই স্নিপ্ধবাবু ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের শিক্ষক । 

(১৩) বৃদ্ধদেববাব ষে রেষারোষর কথা বলেছেন- সেই রেষারোধ বা 
দলাদালর কথা পবোন্ত নালনীকান্ত ভষ্টশালী'র তখনকার ডায়ারর লেখা 
থেকেও জানা যায়। তিন লিখেছেন--“রাববার ৩১শে জানুয়ারি ১৯২৬; 
১০ই মাঘ, ১৩৩২, মঘা নক্ষত্র জগন্নাথ কলেজ গৃহে রবীন্দ্রনাথের অভার্থনার 
ব্যবস্থ কারতে এক সভা আহৃত হইল । অপূব চন্দ প্রমূখ দলের আভলাষ 
রবীন্দ্রনাথ আগে শহরে উঠিবেন, তথায় তাহার সম্বর্ধনাদ হইবে । পরে তান 
রমনায় বি*বাবদ্যালয় অগুলে যাইবেন। িশ্বাবিদ্যালয়ে বন্তৃতা প্রদান কাঁরবেন। 
ডক্টর মজুমদার তাহাতে রাজী নহেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হইতে রাত্র নয়টা 
পর্যন্ত তুমুল তকীবতরক্ক ও কোলাহল হইল, কোন মীমাংসাই হইল না।... 
পরে একটা আপোস বন্দোবন্ত হইয়াছিল ।" 

আপোসের ফলেই রবীন্দ্রনাথ ৭ তাঁরখ থেকে ১০ তারখের 'বকাল পর্যম্ত 
প্রথমে বুড়ীগঞ্গার উপর “তুরাগ” হাউসবোটে ছিলেন। 

রমেশবাব চেয়োছলেন, কাব প্রথম থেকে শেষ প্ন্ত তাঁর বাড়িতে 
থাকবেন। কিন্তু ঢাকার জনসাধারণ, যাঁরা কাঁবকে পৃথক আমন্ত্রণ জানয়ে- 
1ছলেন, তাঁরা এতে রাজা হনান। 

(১৪) ঢাকার নাগারকদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ষে 
তাঁদেরই আতাঁথ হয়োছিলেন, একথা রমেশবাব্‌কে লেখা রবীন্দ্রনাথের তখনকার 
গিঠি থেকেও জানা যায়। 

কাব ঢাক্ষায় যাওয়ার আগে চিঠি 'িলখে রমেশবাবৃকে জানয়োছিলেন-- 
পাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাকে নিমন্্ণ করবার জন্যে দূত 
এসেছিলেন 1.১০ই পধণন্ত তাদের আ'তথ্য ভোগ করে কর্তব্য অন্তে তোমার 
আশ্রমে উঠে 'বিশবাঁবদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ পালন করব ।."শবশ্বাবদ্যালয়ের বাহাশ্ছিত, 
ঢাকার লোকের [নমল কোন মতেই উপেক্ষা করা উচিত বোধ কারনে ।” 

কাঁবর এই গসিম্ধান্তে রমেশবাবু অত্যন্ত অসঙ্গতভাবেই আপাতত জানিয়ে 
কাঁবকে টোলগ্রাম করলে, কাঁব তখন কতকটা রেগেই রমেশবাবৃকে লখোঁছলেন__ 
“এতে তোমার মনঃক্ষোভের কোনো কারণ ঘটতে পারে এ আমি কজ্পনা কারান। 
১০ই তাঁরখ থেকে 'বশ্বাবদ্যালয়ের 'নমল্প্রণের মেয়াদ আরম্ভ.“তার আগে 
যাঁদ অন্য নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনান্র যাই, তাতে কি তোমাদের উপেক্ষা করা হ'ল 
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মনে করতে পার 2 এই দুই িমন্্ণও ফি সম্পূর্ণ স্বতন্প নয়? আমার মনে 
লেশ মাল্ল সংশয় জন্মোন বলেই আম ঢাকার জনসাধারণের তরফ থেকে নিমন্বণ 
স্বীকার করতে অসম্মাত দিতে পাঁর ন।, 

সমসামায়ক দৌঁনক পাঁন্রকা সমূহে প্রকাশত সংবাদ, সৌঁদনের শোভাষান্রায় 
অংশগ্রহণকারীদের লেখা, কলকাতা হাইকোর্টের প্রান্তন প্রধান বিচারপাঁত 
ফাঁণবাবহ সহ বহ: প্রত্যক্ষদশশ“র বিবরণ এবং সবোপারি রবীন্দ্রনাথের নিজের 
চিঠি থেকেও আগ পাঁরজ্কার জানতে পাঁর, রমেশবাবু আমাকে অসত্য 
বলেছেন। তাই আম আমার বইয়ে রমেশবাবুর কথা বদলাতে বাধ্য হই। 
অবশ্য আম বইয়ে কোথাও ঘ:ণাক্ষবেও বালান যে, রমেশবাব আগে আমাকে 
অসত্য বলেছিলেন । 

রমেশবাব্‌ আমার বই পডে আমার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং বার বার 
আমাকে বলেন-_তুমি বইয়ে আমার কথা মত না লিখে মহা অন্যায় করেছ। 
তুমি যে ভুল িখেছ, সে কথা স্বীকার করে বইয়ে একটা শহদ্ধপন্র দিয়ে দাও | 

আমি তখন তাঁকে বলোছলাম- আমার হাতে এতগুলো পাথরে প্রমাণ 
থাকতে, আমি শুধু আপনার মহখের কথাকে বিশ্বাস করতে পার না । আপাঁন 
আপনার মহখের কথা ছাড়া অন্ততঃ একটা প্রমাণ দিন । 

বলা বাহুল্য, তিন একটাও প্রমাণ দিতে পারেন নি। শুধু বলেছিলেন-_ 
তুমি অধ্যাপক প্রফ-ল্পকুমার গুহ ও নাট্যকার মম্মথ রায়েব সঙ্গে দেখা কর। 
তাঁবা আমার কথা সমর্থন করবেন। তাঁরা তখন ঢাকায় ছিলেন । 

আম মন্মথবাবৃব সঙ্গে দেখা করলে, তানি আমাকে বলেছিলেন- আজ 
আর আমার সব ঠিক মনে নেই। তবে আবছা মনে হচ্ছে, কাব তাঁর ঢাকা 
বাসের সময়টাকে জনসাধারণের জন্য ও 'িবশ্বাবিদ্যালয়ের জন্য এই দুভাগে ভাগ 
করে প্রথমে তুরাগে এবং শেষে রমেশবাবুর বাড়তে ছিলেন । 

মম্মথবাবুর এই কথাই আমি রমেশবাব্‌কে শোনাই । তখন তান কোন 
উত্তর না 'দয়ে চুপ করে যান । এখন দেখাছি* রমেশবাব্‌ তাঁর আগ্বীজীবনপতে 
এই কথাটাকে অসত্য করে বানিয়ে 'লিখেছেন--গোপালবাব শ্রীমন্মধ্নাথ রায়ের 
সঙ্গে দেখা করে আমাকে বললেন যে, তাঁর 'বষম ভূল হয়েছে, এবং তাঁর গ্রন্থে 
একাঁট সংশোধন যোগ করে এবং সংবাদ পান্রকার মারফৎ এই ভুলের সংশোধন 
করবেন ।, 

এটা সম্পূর্ণ বানানো কথা । মল্মথবাব আজও জীবত আছেন । 
তাছাড়া আমার ক মাথা খারাপ, যে-কথাকে আমি বহু অকাটা প্রমাণ সহযোগে 
গমথ্যা বলে ধরে সংশোধন করেছি, সেই মিথ্যাকেই আবায় সত্য বলে, নিজে 
হেয় হয়ে কাগজে বিবৃতি 'দিয়ে মিথ্যাবাদশ সাজব এবং অপরকে 'মথ্যা সংবাদ" 
জানাব ? 

যা সত্য বলে জেনোছি, তাই 'লখোঁছ,। 
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আর সব চেয়ে বড় কথা রমেশবাবু তাঁর পক্ষ সমর্থনে যে মন্মথ রায়ের 
সাক্ষ্য মেনেছেন, সেই মন্মথবাবুই “আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়” নামক 
সংকলন গ্রন্থে লিখেছেন-_“রবশন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথম কয়েকদিন বুড়ীগঙ্গার 
বুকে ত্রাগ বোটে ছিলেন (পৃঃ ৩৯)। এই সংকলন গ্রম্থের সম্পাদক 
ডঃ আশুতোষ ভট্রাচায আর সভাপাঁত রমেশবাব স্বয়ং । 

এবার সুহাসবাব একতরফা বিচার না করে নিরপেক্ষভাবে বলুন তো-_ 
আমার “সত্যবাদিতা সম্বন্ধে” তাঁর “সন্দেহের কারণ এবং রবীন্দ্রনাথের ঢাকা 
প্রবাস ব্যাপারের সত্যাসত্য নিণয় সম্বন্ধে আমার অগপ্রশংসার কাজটা কোথায় ? 


“দেশ? পত্রিকায় যখন আমার এই চিঠি প্রকাঁশত হয়, তখন কলকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান 'িচারপাঁতি ফাঁণভূষণ চক্রবতর্শ এবং রমেশবাবু_ এরা 
উভয়েই সংস্থ দেহে ও মনে জশীবিত ছিলেন । আর মন্মথ রায় তো ছিলেনই ॥ 

রমেশবাব: “দেশ” পান্রকায় আমার চিঠি পড়ে কোন উত্তর দিতে পারেন নি। 
তবে সুহাস মজুমদার এ “দেশ'য়েই একটা উত্তর 'দয়েছিলেন। সে কথা 
পরে বলাছ। 


“দেশ'য়ে আমার এ চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর রমেশবাবূর কথার বিরদ্ধে 
আরও [তিনাট তথ্য আমার হাতে আসে । সেগুলো এখানে দিলাম 

১. এাঁতহাঁসক দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর “সাংস্কীতক হীতহাসের প্রসঙ্গ' 
২য় খণ্ড গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৩) রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধে লিখেছেন_ তাঁর 
আত বদ্ধ বয়সের রচনায় কিছু কিছ? স্মৃতিভ্রংশের লক্ষণ দেখা 
ণগয়াছে ৷ রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে তাঁর গৃহে অবস্থান করেছিলেন, এটা যেন 
ছল তাঁর স্মৃতিভ্রংশ জানত বিশবাস ।* 


২. ভারত সরকারের স্টল ও খাঁন দপ্তরের সেকেটারী শিবপ্রসাদ সমাদ্দার 
&.২.১৯১৮২ তারিখে দিল্লী থেকে এক চিঠিতে আমাকে লেখেন-প্রীতি- 
ভাজনেষ্‌, গোপালবাব;,-“ঢাকায় রবান্দ্রনাথ' পহচ্তকাঁটর জন্য আমার কৌতূহল 
এই কারণে যে, এ সময় আমার *বশহর মশাই রবীন্দ্রনাথকে মানপন্র দেওয়া ও 
অন্যান্য অনুচ্ঠানে বিশেষ অংশ নয়োছিলেন এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার মশাইয়ের 
হাতের লোক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি, তাতে 
আপনার 'বিবরণই সত্যাশ্রয়ণ । 


৩, আময়া বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মহিলাদের স্মাঁতিতে রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থে 


লিখেছেন-_ 
' “বোলপুর কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীধন্ত সংধেন্দঃরঞ্জন রায়ের 
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সুযোগ্যা সহধার্মণা শ্রীষুন্তা অন:পভা রায় ।*শ্রীযনস্তা রায়ের স্কুল জীবনে 
ঢাকায় একবার গুরুদেবের দর্শন ও সান্ধ্য লাভের সুযোগ হয়েছিল ১৯২৬ 
্রীষ্টাব্দে ।-..সেই স্মরণাঁয় ঘটনা তাঁরই ভাষায় এখানে তুলে ধার ।** 

১৯২৬ সালের কথা ।.৭ই ফেব্রুয়ারি । অভার্থনা সামাতর ব্যবস্থা 
অনহসারে কাঁবকে নারায়ণগঞ্জ থেকে আনা হ'ল মোটর যোগে । সহম্রাধিক 
নরনারীর এক শোভাবান্রা মহা আড়ম্বরে তাঁকোঁনয়ে এলো বুড়ীগঙ্গার তরে 1" 
1ভড়ের মধ্যে অনেকের সঙ্গে দাঁড়য়ে আমিও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম। 
এতাদন 'যাঁন ছিলেন শুধু কজপনায়, তাঁর এই প্রথম দর্শনলাভে ধন্য হলাম । 
বুড়ীগঙ্গার 'বিষ্ভীর্ণ বক্ষে ফলে পাতায় আলোয় আলোয় সাঁঞ্জত ছিল একটি 
লণ, নাম তার তুরাগ । স্ইখানেই আমাদের মাননীয় আঁতাঁথর বাসচ্থান 
রচিত হ'ল । নদীবক্ষ চিরদিনই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, তাই হয়তো অভ্যর্থনা 
সমাতি এই ব্যবস্থাই করেছিলেন ।*_পৃন্ঠা-৫৮-৫৯ 


“দেশ'য়ে আমার চীঁঠ প্রকাশিত হলে তখন এ “দেশ? পন্লিকাতেই সুহাস- 
বাব আমার চিঠির একটা উত্তর দিয়েছিলেন । তাতে 'তাঁন লেখেন-_ 

রমেশবাবৃর এীতহাসক সত্যানষ্ঠার প্রাত অকৃণ্ঠ সাধুবাদ জানয়েও তার 
িণৎ ন্যনতা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল, গোপালবাবূর চিঠি সে 
উদ্দেশ্যের সহায়ক ।.'গোপালবাবুর মতের সপক্ষে খুব দামণ প্রমাণ হচ্ছে 
সমসামায়ক ডায়ার থেকে যে তথ্য উদ্ধৃত করেছেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, 
রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে চতুর্থ দিনে (১০।২।২৬ তারিখে ) রমেশবাবুর 
আতথি হন। প্রথমে যে হন নি, তার প্রমাণ-নালনীকাম্ত এ চতুর্থ 'দনে 
রমেশবাবূর বাড়িতে এ আলপনা ইত্যাঁদ 'দয়ে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা 
করার কথা িখেছেন। প্রথম দিনেই যে আঁতাথ হয়, তাকে কেউ চতুথ” দিনে 
আলপনা 'দয়ে অভ্যর্থনা করে না। গোপালবাবুর এই দাললটাই আমার 
কাছে সবচেয়ে নভ“রযোগ্য মনে হয় 1." 

রমেশবাবৃ বানানো গজপ লিখেছেন, একথা এখনো চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত 
হয় ীন। পক্ষান্তরে রমেশবাব তাঁর আত্মজীবনীতে গোপালবাবুকে 
পমথ্যাবাদী+ 'অসাধ্‌ সাহাতাক" প্রভীত কঠোর ভাষা ব্যবহার করে তিরস্কার 
করেছেন, সেটাকেও কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না।' 


“দেশ/য়ে সহাসবাবূর এই চিঠি পড়ে, এর একটা উত্তর 'লখে “দেশ'য়ে 


দিই । তাতে লাখ-__ 
সৃহাসবাব্‌ বলেছেন-_“রমেশবাবু বানানো গঞঙ্প লিখেছেন, একথা 


এখনো চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি । 'িম্তু সৃহাসবাবু াজেই তো 
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বলেছেন--গোপালবাব্‌ নাঁলনীকাম্ত ভট্ুশালশীর সমসামীয়ক ডায়ার থেকে যে 
তথ্য উদ্ধৃত করেছেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ চতুর্থ দিনে 
রমেশবাবূর আঁতাঁথ হন । 

সুহাসবাব্‌ নালনীকান্ত ভট্টশালীর ডায়ারর লেখাকে 'নভরযোগ্য 
দাললও বলেছেন। 

নালনশকান্তর ডায়ার ছাড়। আম আমার সমর্থনে আরও যে সব সাক্ষীর 
সাক্ষ্য উদ্ধৃত করোছ, সুহাসবাব সে সবের একটাকেও অসত্য বলতে পারেন 
শন । 

অতএব, রমেশবাবু বানানো গজ্প লেখেন গন, একথা সৃহাসবাব বললেন 
কী করে? 

আচ্ছা, রমেশবাবৃূর বই থেকে তাঁর আর একটা বানানো গঞ্জের উদাহরণ 
এখানে 'দাঁচছ-_ 

রমেশবাবুর আত্মজশবন* বইটা সব পাঁড় 'নি। তাঁর আত্মজীবনীতে 
আমার বিরৃদ্ধে লেখাটা পড়তে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় চোখে পড়ল, তিনি 
লখেছেন__ 

১৯২০ সালে তান (রমেশবাব্‌ ) যখন কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক, সেই সময় একাঁদন 'তাঁন গিবলেতে 'পশেল এবং আরও দুএক জন 
গ্রাচ্যাবদং পাঁণ্ডিতের লাইব্রোর বার হবে, খবরের কাগজে গকংবা কোন 
ক্যাটলগে এই খবরটা পড়ে, তখনই 'তাঁন স্যার আশতোষের বাড়তে গিয়ে 
তাঁকে এই খবরটা দেন। এরপর আশুতোষের চিঠি নয়ে এ লাইবোর 
কেনার ব্যবস্থা করবার জন্য প্রথমে কলকাতার একাঁট দোকানে, পরে দুপুরে 
1ব*বাবদ্যালয়ের আকাউনটেন্টের কাছে যান। আযকাউন্টেন্ট তখন রমেশ 
বাবুকে বলোছিলেন--এই যে পশচশ হাজার টাকায় বই কেনা হ'ল, এর কোন 
স্যাংশন নেই, কিট হ'ল না। সশ্ডেকেটে গেল না। 

এই বই কেনার আঙল ইতিহাস যা জান, তা কিন্তু অনারপ। সেই 
ইতিহাসটাই এখন বাঁল-- 

জামণি পণ্ডিত রিচার্ড ধিপশেল সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে মহাপাণ্ডত 'ছিলেন। 
তান কলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ের আমন্মণে ১৯০৮ ্রীষ্টাব্দের শেষ 'দকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্তুতা দেবার জন্য কলকাতায় আসাছলেন। 'কল্তু পথে 
জাহাজে অসম্থ হয়ে পড়েন এবং অসমদ্থ শরারে মান্রাজে অবস্থান করেন। 
তাঁর অসংস্থতার খবর পেয়ে কলকাতা 'িশ্বাঁবদ্যালয় 'িশেলের বন্ধু হারিনাথ 
দে-কে মাদ্রাজে পাঠান। ২৬শে ডিসেম্বর (১৯০৮) মাদ্রাজে পিশেগের মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুর আগে তান তাঁর বস্ত-তার পাণ্ডুলাপাট হারিনাথের হাতে দিয়ে 
[ছিলেন৷ 'পিশেলের মৃত্যুর পর হারনাথ সেই পাণ্ডালাপ নিয়ে কলকাতায় 
গফরে আসেন। 


৪১৯৯. 


পিশেলের মৃত্যুর কদিন পরে ৩০শে ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সিশ্ডিকেটের যে মিটিং হয়, তাতে পিশেলের মৃত্যুতে শুধু শোক প্রন্তাবই 
গৃহীত হয় ন, হারনাথ এবং আরও দুজনকে নিয়ে ?পশেলের বন্তুতার পাণ্ডু- 
'লাঁপ ছাপানোর ব্যবস্থা করা, তাঁর নামে সংস্কৃত অথবা পালি ভাষায় একটা 
পুরস্কারের ব্যবদ্থা করা প্রস্ভীত নিয়েও প্রস্তাব গৃহশত হয়োছল। এঁদনই 
1পশেলের পাঠাগার কেনা নিয়েও কথা হয়োছিল। হাঁরনাথ 1পশেলের লাইব্রৌরর 
কথা জানতেন। তিনিই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে এ কথা বলেছিলেন। 

পিশেলের লাইব্রৌর কেনা নিয়ে সৌঁদন ৩০. ১২. ১৯০৮ তাণরখে সিশ্ডি- 
কেটের মিটিংয়ে এই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল__ 
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এর কয়েক মাস পরে আবার এক 'মাঁটংয়ে এ 1নয়ে প্রন্তাব গৃহীত হয়__ 
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এরপরই ১০ হাজার টাকায় পিশেলের লাইব্রোর কেনা হয় এবং 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্রণ্থাগারে “পশেল কালেকশন নামে রাখা হয় । 

কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের প্রবীণ ও খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনও 
তাঁর “সনেট হাউসের সোপান পথে" নামক প্রব্ধে লিখেছেন__ 

'সংস্কৃতজ্ঞ ও প্রাকতজ্ঞ দিগ্‌গজ জামাণ পাঁণ্ডিত িশেল সাহেব এ দেশে 
আসছিলেন কলকাতা ও অন্য ধিশ্বাঁবদ্যালয়ে বন্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়ে । 
পরম পাঁরতাপের 'বিষয়, তিনি জাহাজে অস-স্থ হয়ে পড়েন এবং মাদ্রাজে মারা 
যান। তাঁর অস্চ্ছতার খবর পেয়ে হরিনাথ দে ( তখনকার সবিখ্যাত 
ভাষাবিদ, আশহবাবূর পরম প্রিয়) মাদ্রাজে যান তাঁকে দেখতে ॥ হরিনাথ 
দের সঙ্গে পিশেলের হৃদ্যতা ছিল ।""হাঁরনাথের পরামর্শে আশহবাবু পিশেলের 
[নিজস্ব 'বরাট ও সমাঁধক মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ দশ হাজার টাকা দাম দিয়ে 
কনে নিলেন।, 


৪৯৭ 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ধপিশেলের লাইরোর একবারেই ১০ হাজার টাকা 
গ্দয়ে কেনা হয়োছল । কলকাতা গবশ্বাবদ্যালয়ের লাইব্রোর 'বভাগের উচ্চপদস্থ 
প্রবীণ কম'রা বলেন--১০ হাজার টাকার বেশশ দাম দিয়ে কলকাতা ব*ব- 


গবদ্যালয় কখনও কারও লাইব্রৌর কেনে গন । বিশ্বাবদ্যালয়ে অনেকের লাইব্রোর 
এসেছে দান হসাবে। 


“দেশ'য়ে প্রকাশিত সুহাস মজুমদারের চিঠিতে, রমেশবাব বানানো গজ্প 
লেখেন নি, দেখে সেই সময় আম রমেশবাবর এই পিশেলের লাইব্রোর কেনার 
বানানো গজ্পটা নিয়ে বিস্তুতভাবে একটা প্রবন্ধ লিখে 'দেশ'য়ে প্রকাশের জন্য 
গদয়েছিলাম। 

গকন্তু ২৪. ১২. ১৯৭৯ তাঁরখের “দেশ'য়ে 'ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও 
এীতহা?সক তথ্য” নামক আমার দধর্ঘ চিঠিটি প্রকাশত হওয়ার পরে, এবং 
আমার এই চিঠির পরে সহাসবাবূরও চিঠি এ দেশয়েই প্রকাশিত হওয়ার 
কয়েক দিন পরেই রমেশবাবু হঠাৎ মারা যান। 

তখন আমি রমেশবাবূর বিরুদ্ধে এ পিশেলের লাইব্রোর কেনার কাহিনীটি 
আর ছাপতে না দিয়ে 'দেশ' আঁফস থেকে লেখাটা ফাঁরয়ে আঁন। এনে ছিড়ে 
ফেলে দিই। 


৪১৩ 


পরৎচন্দু প্রসঙ্গে 


দীর্ঘকাল ধরে প্রভ্‌ত প্রারশ্রমে বহু তথ্যাদ সংগ্রহ করে আম শরংচন্দ্ু 
সম্বন্ধে অনেকগযীল বই লিখোঁছ, এজন্য অনেকের ন্যায় রাধারাণী দেবীঁও 
তাঁর 'শরৎচন্দ্র £ জীবন ও শিল্প" গ্রন্থে আমার প্রচুর প্রশংসা করেছেন। 'কিন্ভু 
1তাঁন তাঁর লেখায় শরত্ন্দ্রের ণববাহের ব্যাপারে আমার লেখার সঙ্গে একমত 
হতে পারেন 'ন। এ নয়ে তান আমার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। 

শরৎচন্দ্র তাঁর উইল প্রন্ভীততে, আর মুখে তো বটেই 'হরন্ময়শ দেবী.ক 
তাঁর বিবাহতা স্বর বলে গেছেন। এ সব ছাড়াও আমি 'িরন্ময়শ দেবীর 
সঙ্গে দেখা করে, শরৎচন্দ্রের দিদি আনিলা দেবীর বাঁড়র বৃদ্ধ-বদ্ধারা_ যাঁরা 
শরৎচন্দ্র ও 'হরন্ময়ী দেবীকে দশর্ঘাদন ধরে দেখেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে, 
এমন কি [হরম্ময়শ দেবীর বাপের বাঁড় মেদিনগপূর জেলায় শালবনশর কাছে 
শ্যামচাঁদপুর গ্রামে গিয়ে হিরম্ময়শ দেবীর জ্যাঠতুতো দাদা বৃদ্ধ হারদাস দাস 
আণধকারীর কাছ থেকেও জান 'হরম্ময়ী দেবী শরংচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রীই 
1ছলেন। 

রাধারাণ দেবী তাঁর “দেশ'য়ে প্রকাশিত ধারাবাহিক লেখা “শরৎচন্দ্র 
জশবন ও সাহত্য"য় এবং পরে তাঁর দেশের এ লেখা যখন “শরৎচন্দ্র ঃ জীবন ও 
শপ? নামে বই হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তাতেও তান লেখেন--শরংচন্দ্রের 
প্রথমা স্ব্রশ শান্ত দেবী এবং "দ্বিতীয়া স্ত্রী হিরম্ময়ী দেবী এরা কেউই শরৎ- 
চচ্দ্ের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। ছিলেন কেবল শরৎচন্দ্রের জীবন-সাঙ্গনী । 

আম আমার শরৎচন্দ্র-_-১ম খণ্ড গ্রন্থে 'হরন্ময়শ দেবী প্রসঙ্গে লিখতে 
গগয়ে এক জায়গায় বলোছি-_হিরন্ময়শী দেবী শরৎচন্দ্রের গববাহত স্ত্রী ছিলেন, 
এ কথা শরংচন্দ্রের দাদি আনলা দেবীর বাঁড়র লোকদের কাছেও শুনেছি । 

আমার এই কথাটা 'নয়ে রাধারাণী দেবী ১৯৭৬ সালের ৩১শে জানুয়ারি 
তারিখের দেশ পান্রকায় তাঁর ধারাবাহিক লেখায় আমার বিরুদ্ধে লিখোছলেন 
_-যে আনলা দেবীর কথা গোপালবাব্‌ প্রসঙ্গতঃ প্রমাণ হিসাবে এনেছেন, সেই 
আনলা দেবশ যে কোনাঁদন 'হিরম্ময়ী দেবীর স্পা্শত অন্ন গ্রহণ করতেন না, 
সেকথা গোপালবাবু নিশ্য়ই জানেন না। কিন্তু তার সাক্ষী এখনও 
অনেকেই জীবিত আছেন।” 

আনলা দেবী এ সময় জণীবিতা না থাকায়, আম অনিলা দেবাঁদের বাঁড়র 
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা_যাঁরা হিরন্ময়শ দেবী ও আঁনলা দেবীকে দীর্ঘাদন ধরে একন্লে 
দেখোছলেন-_তাঁদের সাক্ষ্য প্রমাণ ?দয়ে রাধারাণী দেবীর এ বন্তবাকে খণ্ডন 


৪১৪ 


করে দেশয়ে একটি চিঠি প্রকাশ করি । পরে আমার শরতচন্দ্র--১ম খণ্ড বইয়ের 
২য় সংস্করণেও এ নিয়ে বিস্তৃত বলেছি । 

“দেশ'য়ে আমার এই চিঠি প্রকাশিত হলে “দেশংয়েই আমার বিরুদ্ধে 
রাধারাণণ দেবীর পক্ষ থেকে একাঁট চিঠি প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়-_ 
আনলা দেব হিরম্ময়শ দেবীর স্পার্শত অন্ন গ্রহণ করলেও, হিরন্ময়শ দেবখর 
কোন সামাজক মযদা ছল না। 

এই চিঠির উত্তরে আবার আম 'দেশংয়ে চিঠি লিখে দেখাই 'হরম্ময়শ 
দেবীর রীতিমতই সামাজিক মযার্দা ছিল । উদাহরণ 'হসাবে দোখরে 
গছলাম--শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ত অমলকুমারের 'ববাহের 
সময় এবং পরে অমলকুমারের পত্রের অনপ্রাশনের সময় উভয় অনুষ্ঠানেরই 
গনমন্ত্রণ পন্ন ছাপা হয়োছল হরম্ময়শ দেবীর নামেই । আর এ উভয় অনুষ্ঠানেই 
গ্রামের সমাজপাঁতরা এসে ভুরিভোজন করে গিয়োছলেন। 

আমার এই চির পর রাধারাণী দেবীর পক্ষ থেকে আর কোন উত্তর 
আসে 'ন। 

তবে পরে এ 'নিয়ে রাধারাণী দেবীর প্রাতিবেশশ ও বিশেষ পারাঁচত সরোজ 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এক চিঠি “দেশ'য়ে প্রকাঁশত হয় । 

রাধারাণগ দেবী তাঁর 'শরৎচন্দ্র ঃ জীবন ও শিল্প” বইয়ে আমার 'বরূদ্ধে 
সরোজবাবৃর লেখা চিঠিটা ছেপেছেন, অথচ আম যে সরোজবাবর বন্তব্যকে 
খণ্ডন করে সঙ্গে সঙ্গেই “দেশ'য়ে চিঠি লিখে প্রকাশ করে ছিলাম, রাধারাণণ 
দেব তাঁর বইয়ে তার কোন উল্লেখই করেন 'নি। 


রাধারাণণ দেবগ তাঁর 'দেশ”-এর লেখা এই বিতাঁক্ত বিষয়টা নিয়ে পরে 
তাঁর বইয়ে আবার কিভাবে লিখেছেন, এখন সে কথা একটু বাঁল। এ সম্বন্ধে 
আমার “নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র গ্রন্থের হরম্ময়ী দেবী অধ্যায়ে যা গলখোঁছ-_ 
এখানে তা থেকেই ?কছুটা উদ্ধৃত করছি-- 

“দেশে” প্রকাশিত রাধারাণী দেবশর লেখা 'শরতচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য 
অক্টোবর, ১৯৭৬তে “শরৎচন্দ্র £ জীবন ও শিল্প” নামে বই হয়ে বোরয়েছে। 
দেখাছ, তান তাঁর এই বইয়ে 'দেশে'র সেই বতাঁকত দহ একটা জায়গায় নিজের 
পক্ষ সমর্থনের জন্য নতুন কিছ? কিছু যোগ করেছেন । যেমন একটা-_ 

রাধারাণখ দেবীর স্বামী নরেন্দ্র দেব তাঁর “শরৎচন্দ্র বইয়ে যখন রেঙ্গনে 
শরংচন্দ্রের প্রথমা স্ী শান্তি দেবী ও তাঁদের শিশু পূত্নের মৃত্যুর কথা লেখেন, 
সৈই সময় শরৎচন্দ্রের ছোটভাই প্রকাশচন্দ্র নরেনবাব্‌কে বলেছিলেন ব'লে রাধা- 
রাণগ দেবী “দেশয়ে িখেছিলেন--এই লেখাটি লেখবার সময়ে প্রকাশবাব্‌ 
বলোঁছলেন--“দাদা যে কখনও কাউকে বিবাহ করেন নি, ডান ব্যাচেলার, 
এতো আপনারা ভালোই জানেন । 'লাঁখতভাবে গুকে 'ববাহত বলে প্রচার 
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করা মিথ্যাচার ; অথচ উীন ববাহিত নন, এ কথা কোনও মতে আমরা বলতে 
পারবো না। বলাচলবেনা। কেনষে পারবো না, বুঝতে পারছেন । এ 
সম্পর্কে বিবাহত প্রচার হওয়াটাই আমাদের পক্ষে ভালো । কারণ, আমাকে 
তো মেয়ের দিতে হবে ।। 

এইটারই প্রথম অংশে ছু নতুন কথা বাঁসয়ে রাধারাণধ দেব পরে তাঁর 
বইয়ে লিখেছেন-“এই লেখাটি লেখার সময়ে সুরেনবাব্‌ এবং প্রকাশবাবু বলে- 
1ছলেন--উাঁন যে কখনও কাউকে বিবাহ করেন ?ন, উন ব্যাচেলার এতো আপনারা 
ভালোই জানেন ।* শেষাংশটা “দেশে যা ছিল, বইয়েও তাই ছাপা হয়েছে। 

এই লেখার সরেনবাবু হলেন, ভাগলপুরাঁনবাসশ শরৎচন্দ্রের অন্যতম 
মাতুল সংরেন্দ্রুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 

রাধারাণী দেবী জের পক্ষ সমর্থনের জন্য এখন সরেনবাবৃর নামটা 
দেওয়ায় 'দেশে'র লেখার “দাদা” কথাটা বদলে উন করেছেন। কিন্তু এর 
শেষাংশের আমাকে তো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে'_ এই বাক্যের “আমাকে”্টা 
আর 'আমাদের” করেন ন। 

যাই হোক, রাধারাণী দেবী নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য এখন স:রেনবাবৃও 
বলেছিলেন বলে মৃত সুরেনবাব্‌কে টেনে আনলেও, সুরেনবাবু কিন্তু একথা 
রুখনই বলেন ন বা বলতে পারেন না। কারণ, নরেনবাবু তাঁর “শরৎচন্দ্র বই 
লেখার সময়, এমন ক, এ বইয়ের ২য় সংস্করণের সময়েও তাঁর সঙ্গে সুরেন- 
বাবুর কোন দেখা-সাক্ষাংই হয়ান। নরেনবাব সুরেনবাব্কে শরৎচন্দ্র 
সম্পর্কে িছ? ীজজ্ঞাসা নাকরে বই লেখায় এবং এ বইয়ের ২য় সংস্করণেও 
ভুল থাকায়, সরেনবাবু তাঁর 'শরং-পাঁরচয়” বইয়ে নরেনবাবুকে তীব্র 
আক্ুমণ করেছেন । 


আগে বলোছ--আ'ি দেশে" রাধারাণশ দেবার লেখার প্রাতবাদ করলে 
একবার তাঁর পক্ষ 'নয়ে আমার লেখার বিরুদ্ধে উত্তর দেন, তাঁর প্রাতিবেশ' 
সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় । সরোজবাব শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ সমূহের প্রকাশক 
হারদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র । এই সরোজবাবুকে আম দীর্ঘ ৩০ বছর 
ধরে ভাল ভাবেই জানতাম ৷ 'তাঁন তেমন লেখাপড়া জানতেন না। তাতেই 
সরোজবাব্‌র নামের লেখাটি তাঁরই লেখা কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে ! যাই হোক-, সরোজবাবৃর উত্তর প্রকাশিত হয় ১০-৪-৭৬ তাঁরখের 
“দেশে? । 

সরোজবাবুর এই উত্তরের যে সব কথাকে আম অসত্য বলে মনে 
রাঁর, সেগ্‌লি সম্বন্ধে আবার একটি প্রাতবাদ দিই । সে প্রাতবাদ ছাপা হয় 
২৪-৪-৭৬ তাঁরখের 'দেশ' পান্রকায় । সরোজবাব্‌ তার আর কোন উত্তর দিতে 
গারেন 'ন। 
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এখন দেখাছ, রাধারাণী দেবী “দেশঃয়ে প্রকাশিত সরোজবাবুর চিঠিটা 
তাঁর বইয়ে ছেপেছেন । অথচ আম সরোজবাবুর কথাকে খণ্ডন করে যা বলে- 
ছিলাম, তার একটা কথাও ছাপেন নি । আমার এ লেখার 'বরহদ্ধে রাধারাণশ 
দেবীর কিছু বলার থাকলে, িনি আমার যযুস্তকে খণ্ডন করে বলতে পারতেন। 
কিন্তু তান তা না করে সরোজবাবর ভুয়ো কথাগলোকেই কেবল গানজের পক্ষ 
সমথ-নের জন্য ছেপে 'দয়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে আম সরোজবাবূর উত্তরের 
যে প্রাতবাদ করোছলাম, তার কিছুটা এখানে দিলাম । 

সরোজবাবুর চিঠির বিস্তৃত উত্তর আমি আমার “নতুন তথো শরৎচন্দ্র 
গ্রন্থে হিরম্ময়শ দেবী অধ্যায়ে দয় । এখানে তা থেকে একট উদ্ধৃত করাছ-- 


সরোজবাবু লিখেছেন--আমার পিতা স্বীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের 
মুখে আম দীর্ঘকাল ধারয়াই শানয়াছ, হিরন্ময়শ দেবী শরৎচন্দ্রের ববাহতা 
পত্বী গছলেন না। বান্তবে ঘা ঘটে নাই, কাগজে ও কলমে তাহাই গোপালবাবু 
ঘটাইয়া দিয়াছেন ।, 

আমার বন্তব্--হারদাসবাবৃর জীবিতকালে তাঁর “ভারতবষ” পান্রকায় আম 
দশ বছর কাজ করোছ এবং তাঁর জীবিত কালে তাঁরই আগ্রহে ও নিরেশে 
একটানা 'িতন বছর ধরে আমি “ভারতবষে” শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে নানা প্রবন্ধ 
গেলখোছি । সেই সময়েই একটানা পাঁচ মাস ধরে “শরৎচন্দ্র বিবাহ প্রসঙ্গ” 
নামে ভারতবর্ষে একাঁট দীঘ” প্রবন্ধও ীলখে ছিলাম । তাতে 'হরম্ময়শ দেবী, 
শরৎংচন্দ্রে দাদর বাঁড়র লোকজন, 'হিরম্ময়শ দেবীর জ্যাঠতুতো দাদা প্রস্ভীতর 
মুখে শুনে এবং নানা সত্র থেকে জেনে লিখে 'ছিলাম--হিরম্ময়শ দেবীর সঙ্গে 
শরৎচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল । 

হাঁরদাসবাবৃূর কাগজে এই সব প্রবন্ধ লেখার সময় তিনি আমার সঙ্গে 
ণবস্তৃত আলোচনা করতেন । হাঁরদাসবাব; দীর্ঘীদন ধরে 'বাঁভন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র 
সম্পর্কে বহ? কথা ও কাহিনী আমাকে শানিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনও দিনই 
এমন দি আম ঘখন “শরৎচন্দ্রের বাহ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি 'লখি, তখনও আনাকে 
বলেন 1ন, হিরম্মর়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। বরং তাঁর 
মুখে এই কথাই শুনেছি যে, হরন্ময়ী দেবী শরংচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী 
পছলেন। আর এইজন্যই তানি আমার লেখা "শরৎচন্দ্র বিবাহ প্রসঙ্গ 
প্রবন্ধের পাণ্ডীলপি পড়ে আগ্রহ সহকারেই তাঁর কাগজে সেটি প্রকাশ 
করে 'ছিলেন। 


এবার “দেশে রাধারাণী দেবীর লেখার বিরুদ্ধে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার যে 
প্রীতবাদ করে ছিলেন ( ২৭ চৈত্র, ১৩৮২ ) এখানে তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত 


করাছ-_ 
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“শরৎচন্দ্র উইলে 'হরপ্ময়ণ দেবীকে “আমার স্্র' বলে বর্ণনা করে সই করে 
গেছেন। 
রাধারাণী দেবী এ সম্পকে লেখেন, 'তাঁর উইলে “ওয়াইফ' শব্দটি 
আছে, শরৎচন্দ্র নিঃসঙ্কোচেই আইনের ঘোরপ্যাঁচ কাটানোর সহবধার জন্য 
এটনধর 'লাঁখত তাঁর ইচ্ছাপন্রে স্বাক্ষর "দিয়ে নিজের ব্যবস্থাকে প্রাতীষ্ঠিত 
রাখতে সহায়তা করে গিয়েছেন আমরা সকলেই তা জান' (দেশ ৩১১ 
পৃঃ ২৪।) 

1ক করে 'সকলে” এবং লোখিকাও শরৎচন্দ্র মনের এই গড় আঁভসম্ধি 
জানলেন, বুঝ না। রাধারাণণ দেবকে একাঁদনও নার্সিং হোম-এ দেখি নি। 
উইল করার সময়ও তিনি ছিলেন না। তারপরও শরৎচন্দ্র যে কদন জীবিত 
ছিলেন, তাঁর সঙ্গে লৌখকার দেখা হয় নি। অতএব, উইলে হিরণ্ময়শ দেবীর 
এই সম” আভধা লোথকা উীঁড়য়ে দিতে চান দুইটি কারণ দৌখয়ে-_ 

“আইনের ঘোরপ্যাচি কাটানোর সাবধার জন্য এবং শনজের ব্যবস্থাকে 
প্রতিষ্ঠিত রাখতে; উইলে “ওয়াইফ” শব্দের ব্যবহার-লোঁখকার এই উীন্ত 
সম্পূর্ণ 'ভীত্তহশন। িকভাবে উইল সম্পাঁদত হয় রাধারাণ ?দবীর জানা 
সম্ভব নয়, তান সেখানে উপাঁচ্থিতও ছিলেন না। তাঁর মন্তব্য থেকে মনে হয়, 
এ বিষয়ে আইন সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান নেই। উইলখান আত সাধারণ দলিল, 
দেখলেই তা প্রমাণ হয় । হিরন্ময়শ দেবীকে “ওয়াইফ* আখ্যা দিয়ে “আইনের 
ঘোরপ্যাঁচ কাটানো?র বা ণনজের ব্যবস্থা প্রাতাষ্ঠত” রাখার কোন প্রয়োজনই 
ওঠে নি। উইলে যে কোন ব্যান্তর অনুকূলে সম্পাত্ত দানের আইনের বাধা 
নেই । বহু উইলে দেওয়াও হয় । হিরন্ময়ী দেবী ণববাহিতা স্ত্রী” না হলেও 
তাঁর নাম উল্লেখ করেও, তাঁকে সম্পাত্ত দেওয়া যেত। কিন্তু, সাধারণতঃ 
উইলদাতার সঙ্গে গ্রাহতার কোন সম্পক্ণ থাকলে তার বর্ণনা দেওয়াই প্রথা । 
এ বর্ণনা ষে দিতেই হবে এমন কোন আইন নেই। এখানে সম্পক থাকায় 
শরৎচন্দ্র নিজের মুখেই 'হিরম্ময়শ দেবীকে আমার স্ত্রী" জীবনস্বত্ব পাবেন বলে 
শনমলচন্দ্রকে লিখতে নদেশ দেন। নির্মল চম্দ্ুও সেই মত উইল তৈরি করেন। 
এ সকল কথাবাতাঁ আমার সাক্ষাতেই হয় ॥ গহরম্ময়শ দেবীকে “আমার স্তর 
বলে শরৎচন্দ্র উল্লেখ করেন, স্বকণে” শুনি । লোঁখকা লিখেছেন, 'শরৎচন্দ্রের 
ণানজের মুখে কেউ ফি কখনও শহনেছেন--1তাঁন বিবাহ করেছেন ? শরৎচন্দ্র 
কখনও কারো কাছে এ কথা উচ্চারণ করেন নি আম জানি। (দেশ ৩১১ 
পৃঃ ২৪।) 

দি করে লোখকা জানলেন, জানি না। হিরণ্ময়ী দেবকে 'আমার স্তর? 
বলে শরৎচন্দ্রের এ বর্ণনা আমি নিজে শুনেছি, নিমণল চন্দ্রুও আজ জগাবত 
থাকলে এ কথার সমর্থন করতেন। উইলে তাঁর সাক্ষীর্‌পে স্বাক্ষরও সেই 


প্রমাণই করে। 
৪১৮ 


শরংচন্দ্র স্তী” শব্দের অর্থ জানাতেন না, অথবা স্বাথ্থখাসদ্ধির উদ্দেশ্যে 
একটা মিথ্যা সম্পকের রটনা করে গেছেন--অকজ্পনীয়। 

এই উইল সম্পাদন বিষয়ে শরৎচন্দ্র কতখাণন সতর্ক ছিলেন, লোখকার জানা 
নেই ।-."শরংচন্দ্রু তখন পার্ক নাঁস“ং হোম-এ।॥ ১১ই জানুয়ারী ১৯৩৮ সাল । 
শরতচন্দ্রের অস্বোপচার হবে স্থির হয়েছে । তিনি আমাকে বলেন, নম্লকে 
এখানে আসতে খবর দাও, আজ আম উইল করব। 

নির্মলবাবৃকে আম টোলফোন কার |" 

উইলে সই করার আগে শরৎচন্দ্র সোঁট পড়েন, এক জায়গায় সামান্য একটু 
ভুল সংশোধন করান, এবং তারপর স্বাক্ষর করে 'িম্লবাবৃকে ও আমাকে 
উইলের “সাক্ষ+”' হতে বলেন । আমরা দুজনে সেই মত সাক্ষীর্পে সইও কার । 
উইলে দু জায়গায় স্বী “ওয়াইফ” শব্দটির উল্লেখ আছে ; এক জায়গায় আমার 
স্তী মাই ওয়াইফ" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর এবং অন্যন শুধু “মাই ওয়াইফ" নাম 
উল্লেখ না করে। 

এই উইল ছাড়াও গহরণ্ময়ী দেবীকে দ্ভ্ৰী” বর্ণনা করে শরৎচন্দ্রের সই-করা 
আরো এক স্বীকীতি আমার দেখা । তাঁর মৃত্যুর পর হরপ্ময়ী দেবী শরৎ- 
চন্দ্রের একটি জশবন-বীমাপন্র "লাইফ ইনাসওরেন্স পাঁলাস” আমাকে দেখান । 
তাতে প্রকাণ পায়, মৃত্যুর বহু পূর্বে শরৎচন্দ্র িরপ্ময়ী দেবীকে “স্তর বর্ণনা 
করে তাঁর 'নামনী” মনোনয়ন করেন এবং বীমা আঁফসে যথাঁবাঁধ আইনতঃ 
জানয়েও রাখেন । এই মনোনয়নের বলে হরণ্ময় দেবগ তাঁর প্রাপ্য টাকাও 
পান। 

এপস পরও 'াক আমাদের এখন অপরের মুখের কথা শুনে 'সদ্ধান্ত নতে 
হবে, হিরশ্ময়শ দেবী শরৎচন্দ্রের স্ত্রী ছলেন ন ? 

রাধারাণী দেবীর তূণে িরণ্ময়ী দেবীর গববাহকে আক্রমণ করার শেষ 
শাণিত অস্ত্র, শরৎচন্দ্রের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দের প্রদত্ত তথ্য । শরৎচন্দ্রের 
মৃত্যুর পর প্রকাশচন্দ্র নরেন্দ্র দেবের “শরঞন্দ্র' বই-এ লিখে দেন, সে 'বই-এর 
মধো কোন অসতা বা আতরঞ্জন নেই” এবং লেখা'ট লেখবার সময়ে প্রকাশবাবু 
বলোছিলেন--"দাদা যে কখনও কাউকে 'িববাহ করেন নি, উন ব্যাচেলার এ 
তো আপনারা ভালই জানেন। 'লাখতভাবে গুকে বিবাহত বলে প্রচার 
[মথ্যাচার' | (দেশ ৩১।১ পৃঃ ২৪) এই উতন্তির উপরই নির্ভর করে রাধারাণশ 
দেবীর স্বামণ নরেন্দ্র দেব তাঁর বই-এ হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্র “সাঙ্গনখ, 
বলে প্রচার করেন, তাঁর 'বিবাণহতা স্ত্রী বলেন না। 

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, প্রকাশবাবুই বা জানলেন 'কি করে বিবাহ হয় 
নি? ছিরণ্ময়শ দেবর সঙ্গে শরংচন্দ্রের কিভাবে যোগাযোগ হয় প্রকাশচন্দ্র তো 
সে সময় ছিলেন না, দেখেনও নি, এ বিষয়ে তাঁর ব্যাস্তগত জ্ঞানও থাকতে পারে 
না। তবে ধসের (ভাজতে এবং কারণেই বা তান জোর গলায় এ বা 


৪১৯ 


বলে বান? এবং প্রথম বসছেন কখন? শরংচন্দ্রের তিরোধানের কয়েক 
মাস পরে। (দেশ ৩১1১ পৃঃ ২৫) 

একাঁট আত অপ্রীতিকর বিষয় এখানে আমাকে বলতে হয় । এ সম্পর্কে 
লখতে আমার কলমে বাধে, মনে বেদনা জাগে। কারো সম্বন্ধে আপ্রক্র 
ভাষণ-- সত্য হলেও-_আমার রুচি ও সংস্কার বিরুদ্ধ । কিন্তু এক্ষেত্রেনা 
বলেও উপায় নেই, তাই যত সংক্ষেপে হয় 'লাখ। 

এই প্রসঙ্গে শরংচন্দ্রের উইল করার প্রয়োজনের বিষয়ও ওঠে । 

উইলখান আত ক্ষুদ্রকায় ।॥ বন্তবা মাত্র বারো লাইনে । (গোপালচন্দ্ 
রায়ের শরৎচন্দ্র (১ম থণ্ড__জাীবনী ) গ্রন্থের ১ম সংস্করণের ৪৯২ পুচ্ঠায় 
মুদ্রত আছে )। 

উইলের প্রথম সত স্ত্রী হিরশ্ময়ী দেবশকে সমন্ত সম্পাত্ত জীবনস্বত্বে দান । 

[ সে সময়কার আইন অনযায়ী, উইল না করে গেলেও, স্ত্রীর এই আঁধকারই 
ছিল। জানি না, মনুষ্য চাঁরন্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান ও দরদ সতক্ণ 
কণরয়ে ছিল কিনা যে, 'হরণ্ময়ী দেবী তাঁর প্রকৃতই স্ত্রী তা াখতভাবে 
সংস্পম্ট ঘোষণা করে যাওয়া প্রয়োজন । ] এর পরের শত+-_তাঁর স্ত্রীর জীবন- 
স্বত্ব থাকা সর্তেও তাঁর ভ্রাতা ( অর্থাৎ প্রকাশচন্দ্র ) ও তাঁর পারবারবর্গ শরৎ- 
চন্দ্রের আম্বনগ দত্ত রোড-এর বাড়তে যেমন বসবাস করছেন তেমান করতে 


থাকবেন। 
[ উইলে এ শর্ত না থাকলে আইনতঃ তাঁদের এভাবে বসবাসের আঁধকার 


থাকতো না।] 

উইলের পরের শত", শরৎচন্দ্র স্ট্রশর মৃত্যুর পর প্রকাশচন্দ্রের তৎকালীন 
বর্তমান পুত্র বা পুত্রগণ পূর্ণ স্বত্থে সম্পাত্তর আধকারী হবে। এ ছাড়া, তাঁর 
ল্রাতুষ্পুত্রশর বিবাহের জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা ব্যয়িত হবার ব্যবস্থাও থাকে । 

উইলের এই হোল বিষয়বস্তু । 

উত্ত শর্তণগর্হীল থেকে দেখা যায়, তৎকালীন আইন অনন্যায়ণ, স্বীর মৃত্যুর 
পর ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র জীবিত থাকলে তাঁরই পূর্ণ স্বন্ধে সম্পান্ত পাবার কথা, 
উইলের বলে প্রকাশচন্দ্রের সেই আঁধকার লগত হয়ে তাঁর পন্লের উপর ন্যন্ত 
হয়েচে। 
অশ্বনগ দত্ত রোড-এর বাড়তে বসবামের অধিকার ছাড়া ত্যন্ত সম্পাত্ততে 
প্রকাশচন্দ্রকে কোন স্বত্বাধকার না দেওয়া উইলের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় ষে 
কোন কারণেই হোক: এ সম্পকে শরৎচন্দ্রের সুদ ধারণা ছল, সম্পাত্ত প্রকাশ- 
চন্দের হাতে গেলে রক্ষা পাবে না। 

উইল করার পাঁচ দন পরে শরৎচন্দ্রের দেহাবসান হয়। মৃত্যুর পরই 
উইলের শরগনীল প্রকাশচন্দ্র জানতে পারেন এবং নিয়াতশয় ক্ষুব্ধ, বিচলিত ও 
ক্লোধান্বত হন। তাঁর এই মনোভাব আদৌ বিচিত্র নয় । 
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এরই 'কয়েক মাস পরে" তানি রাধারাণী দেবীর উদ্ধৃত শরংচন্দের বিরুদ্ধে 
উত্তিগৃলি করেন, "দাদা যে কখনও কাউকে বিবাহ করেন নি, উীন ব্যাচেলার" 
ইত্যাঁদ। এবং নরেন্দ্র দেবের বই-এ বা্ণত ঘটনাবলশর সমথন করে লিখে 
দেন। 

উইলের মর্ম জানার পর শরৎচন্দ্র ও 'হিরণ্ময়গ দেবীর বরুদ্ধে প্রকাশচন্দ্ুর 
মনের গাঁত ও তার বাঁহঃপ্রকাশ করুপ রূঢ় ও কঠোর হয়, তা আমার ক 
জানা থাকলেও প্রকাশযোগা নয়, প্রচার করার সার্থকতাও নেই । তবে, সেই 
সময়ে তান কতখানি অসত্যের আশ্রয়ও 'নয়োছলেন, তার একটি 'লাখত 'চাঠ 
এখনও আমার 'নকট রয়েছে । দহঃখের সঙ্গে তা এখানে প্রকাশ করছি । 

শরংচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় আট মাস পরে--৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে 'তাঁন 
এক চুন্তপত্র নিজে লিখে স্বাক্ষর করে কলকাতার এক প্রখ্যাত পুন্তক প্রকাশকের 
নিকট শরংচন্দ্রের একখানি গ্রন্থ প্রকাশনার স্বত্ব দান করেন, স্ট্যাম্পের উপর সই 
করে কিছ: অর্থও নেন এবং সেই চুন্তপত্রে নিজেকে আমি আমার জ্যেম্ঠাগ্রজ 
শ্রশশরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঁরত্যন্ত সম্পাত্তর মালিক হিসাবে” বর্ণনা 
করেন। উইলের কথা লেখেন না, 'হিরশময়শ দেবীর নামও উল্লেখ করেন না। 
সেই প্রকাশক পরে উইলের খবর জানতে পেরে ও এইভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয়ে আমার 
সঙ্গে দেখা কবেন। সেই চুঁত্তপন্রখানও আমকে 'দয়ে যান । সে কাগজ এখনও 
আমার কাছে রয়েছে । প্রকাশকও জাীবত । 

সেই প্রকাশচন্দ্রের তৎকালশন তথাকাঁথত অসমার্থত উীন্তগালর উপর 
নিভ“র করে রাধারাণশী দেবী এখন প্রমাণ করতে চান--ণহরণ্ময়শ দেবা শরৎচন্দ্র 


বিবাহিতা স্ব্রী ছিলেন না।, 


বিষ্ণু প্রভাকরের হিন্দিতে লেখা শরংচন্দ্রের জীবনী «“আওয়ারা মসগহা'র 
যে বাংলা অনুবাদ হয়েছে, সেই বইএর নাম “ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ । এ বইয়ে 
৩১৫ পৃচ্ঠায় লেখা হয়েছে-_'শোনা যায়, শরৎচন্দ্র হিরম্ময়ণ দেবীকে বৈধভাবে 
বিবাহ করেও স্ত্রীর মযার্দা দেন 'নি। তান একাঁদন সামতাবেড়ের বাড়তে 
বৈদিক পদ্ধাততে বিবাহ' করে তাঁকে স্বর মযারদা দেন।ঃ 

এটা প্রভাকরজীর মূল 'হন্দি বইএরই যথাষথ বাংলা অনুবাদ । এখন 
প্রভাকরজীর এই কথাটা সম্বন্ধে আমার বন্তব্য হ'ল-- 

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েয় বাঁড় করে সপরিবারে সেখানে ধান ১৯২৬ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে । এর আগে তান রেঙ্গুন থেকে চিরকালের জন্য দেশে ফিরে 
এসে হাওড়া শহরে ছিলেন ১৯১৬এর এপ্রল থেকে এ ১৯২৬ এর ফেব্রুয়ারি 
পরন্ত। 

রেঙ্গ?নে শরৎচন্দ্রের বাসায় যোদন আগুন লেগে তার বহু জিনিসপন পুড়ে 
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ছাই হয়ে যায়, সেদিন হিরম্ময়ণ দেবী তখন শরংচন্দ্রের পাশেই ছিলেন । 
একথা হিরম্ময়শ দেবী নিজে আমাকে বলেছেন ॥। এ দুর্ঘটনার আগেই তাঁদের 
বয়ে হয়েছিল । 

প্রমথনাথ ভট্টাচারকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটা চিঠি থেকে জানা যায় 
শরংচন্দ্রের বাসায় এ আগুন লাগে ১৯১২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ার তারিখে । 
অতএব ১৯১২র আগেই তাঁদের (বৈধভাবে) বিয়ে হয়োছল । 

গ্রভাকরজণর কথা অন-যায়শ, শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েয় যাবার পরেই যাঁদ 
সেখানে বাঁড়তে--হিরম্ময়শ দেবীকে আগে বিবাহ করা সত্তেও-আবার বোঁদক 
পদ্ধাততে বিবাহ করেন, তাহলে দাঁড়ায়--শরগচন্দ্র ১৯১২ থেকে ১৯২৬ সাল 
পর্যন্ত বৈধমতে বিবাহ করেও হিরণ্ময়শ দেবণকে স্ত্রশর মধাদা দেন 'ন। 

বৈধভাবে বিবাহ হ'ল, দশর্ঘ ১৪/১৫ বছর কাল একব্রে স্বামশ-স্ত্রী রূপে 
গিবাহত জীবন যাপন করলেন, তবুও শরৎচন্দ্র গহরন্ময়শ দেবীকে স্্শীর মযা্দা 
দিলেন না, এ আবার কা অদ্ভুত কথা ! শরৎচন্দ্র হিরম্ময়ী দেবীকে বৈধভাবে 
গিবাহ করাতেই তো হিরম্ময়শ দেবী স্ত্রীর মযার্দা পেয়ে গেলেন বা শরতচন্দ্রের 
স্ত্রী হয়ে গেলেন। 

শরৎচন্দ্র বৈধভাবে বিবাহতা স্ব্রীকে, স্ত্রীর মযদী না দিয়ে, সুদীর্ঘ 
১৪/১৫ বছর স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করার পরে গ্রামের মত জায়গায় গিয়ে 
আবার বোদক পদ্ধাঁততে বিয়ে করলেন-_এও্ডাঁক বিশ্বাস্য ? 

প্রভাকরজণ “শোনা যায়” বলে তাঁর বইয়ে এ কাঁহিনপীট লিখেছেন । তান 
কার কাছে শুনেছেন, তা বলেন ন। 

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েয় বাড়ি করোছলেন, তাঁর দাদ আঁনলা দেবাঁদের 
বাঁড়র 'িকটেই । আঁনলা দেবীদের বাড়ি শরৎচন্দ্রের বাঁড় থেকে হেটে গেল 
&/৭ 'মানটের পথ । 

শরংচন্দু যখন স্পারবারে সামতাবেড়েয় যান, তখন তাঁর দিদি আঁনলা 
দেবী, আনলা দেবীর স্বামশী, দেবররা ও বড় বড় দেবরপূনত্ররা বর্তমান । শরৎ” 
চন্দ্রের ভণ্নশপাঁত ও তাঁর ভাইরা সকলেই 'শাক্ষত, এ অণ্চলের অত্যন্ত প্রভাব 
শালশ ও জামদার শ্রেণীর মানুষ ছিলেন । 

শরৎচন্দ্র প্রাতাঁদনই সকাল সন্ধ্যায় দিদির বাঁড়তে 'গয়ে কিছুক্ষণ করে 
কাটিয়ে আসতেন । "দর বাঁড়র লোকজনও অনবরতই তাঁর বাড়তে 
আসতেন। 

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে আম সামতাবেড়েয় হিরশ্ময়শ দেবীর কাছে। 
সামতাবেড়ের শরৎচন্দ্র প্রাতবেশশদের কাছে, শরৎচন্দ্রের 'দাদর বাঁড়র বহন 
লোকের কাছে গোঁছ, কিন্তু কই কেউ তো কোনাঁদনই বলেন নি--শরৎচল্দু 
সামতাবেড়েয় 'হিরম্ময়ী দেবীকে বোঁদক পদ্ধাততে বিগ্লে করে স্বীর মযদি 
দয়োছিলেন ! 
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বিষ প্রভাকার তাঁর বইয়ে লিখেছেন__শোনা বায়, হিরপ্ময়শ দেবীকে 
বৈধভাবে বিবাহ করেও স্ত্রীর মযদা দেন নি ইত্যাদি । 

ইনি এই কথা কোথায় কার কাছে শুনেছেন তা বলেন ি। তবে প্রভাকরজশ 
একবার এক চিঠিতে আমাকে িখোঁছিলেন-_ 
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প্রভাকরজাী শুধু আমার “শরৎচন্দ্রের প্রণয় কাহিনী" বইটিই নয়, আমার 
লেখা শরৎচন্দ্রের জীবন ইত্যাঁদ গ্রন্থগ্ীলও পড়ে ছিলেন। এমন 'ি 
ভারতবর্ষ মাঁসক পন্রিকায় দখর্ঘ ৫ মাস ধরে আম যে “শরৎচন্দের বিবাহ 
প্রসঙ্গ লাখ তাও পড়োছলেন। তাছাড়া হিরন্ময়শ দেবীর সঙ্গে শরতচন্দ্রের 
গববাহ নিয়ে আঁম যা লিখোঁছ, তা তাঁকে জানয়েও ছিলাম । 

শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরপ্ময়শ দেবী, হিরণ্ময়ী দেবীর বাপের বাঁড় মোদনীপুর 
জেলার শ্যামচাঁদপর গ্রামে ?গয়ে তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা, শরৎচন্দ্রের দিদির বাঁড়র 
লোকজন প্রত্তীতর কাছ থেকে শুনে এ প্রসঙ্গে সবই লিখোছ- হিরঘ্মরশী দেবী 
শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্বী ছিলেন। আর বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্র হিরপ্ময়ী 
দেবীকে বরাবর স্বর মযাদাই 'দিয়োছিলেন । 

আমার সমন্ত লেখা পড়ে এবং আমার কাছ থেকে জেনে তবুও বিষ্ণু প্রভাকর 
কেন যে হরণ্ময়শ দেবী সম্বন্ধে এ কথা বললেন জানি না। 

ধিষু প্রভাকর আমার বই থেকে প্রচুর তথ্য নিয়েছেন। যেমন একটা 
উদাহরণ দিচ্ছি__বিপ্লবী 'বাঁপন বিহারী গাঙ্গুলী একবার দিনে দঃপুরে আলব- 
ওয়ালা সেজে শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়তে "গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে 
শরংচন্দ্রের কাছ থেকে তাঁদের "বিপ্লবের কাজের জন্য কিছ অর্থ নিয়ে আসেন। 
এই কাহনীীটি আমি শরৎচন্দ্রের ভাগ্নে প্রতাক্ষদ্শঁ-রামকৃফ মুখোপাধ্যায়ের 
কাছে শুনে আমার “শরৎচন্দ্র ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ বইয়ে 'লাখ । প্রভাকরজশ 
এই কাঁহনীটি তাঁর বইয়ে দিয়েছেন, অথচ আমার লেখা থেকে 'িয়েছেন, 
তা বলেন 'ন। 


৪২৩ 


প্রভাকরজশ তাঁর বই লিখতে গিয়ে যাঁদের সঙ্গে দেখা করোছলেন, তাঁদের 
নামের একটা তালিকা তাঁর বইএর শেষে 'দয়েছেন। সেখানে এই রামকৃফ 
মুখোপাধ্যায়ের নাম তো নয়ই, এমন দি শরৎচন্দ্রের দিদির বাঁড়র কারও নাম 
নেই। শরৎচন্দের বাজেশিবপুরের ও 'িবপুরের প্রাঁতবেশশ অমরেন্দ্র- 
নাথ মজুমদার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বিজয়কৃষণ ভর্টাচা এদের কারুরই নাম 
নেই। অথচ প্রভাকরজণ যখন তাঁর বই লেখেন, এরা সকলেই তখন জশীবত 
ছলেন। 

প্রভাকরজী আমার কাছে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা জানতে 
চাইলে, তাঁকে ঠিকানাও জানাই । শরংচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি উমা- 
প্রসাদবাবৃকে জিজ্ঞাসা করলেও পাঁরহ্কার কথা জানতে পারতেন । 

প্রভাকরজী সামতাবেড়েয় কার কাছ থেকে শরংচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গে এ 
কথা শুনোছলেন, তা বলেন ীন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথা সংগ্রহে আমি তো 
দিনের পর 'দিন, মাসের পর মাস, এমন ি বছরের পর বছর সামতাবেড় অগুলে 
ঘুরোছ। কই আম তো কোন দিন কারও মুখে এমন কথা শ্াঁনান! 


রাধারাণণী দেবী দলখলেন-- শরৎচন্দ্র হিরম্ময়ী দেবীকে আদৌ বিবাহ 
করেন ন। 

বিফ. প্রভাকর 'লখলেন--শরতচন্দ্র 'িরণ্ময়শ দেবীকে বৈধভাবে বিবাহ 
করেও সহদীর্ঘকাল স্ত্রীর মধাদা দেন নি। তান একাদন সামতাধেড়ের 
বাড়িতে বোদক পদ্ধাততে বিবাহ করে তাঁকে স্ত্রীর মধা্দা দেন। 

এখানে দেখা গেল--এ*রা কিছ না জেনে, প্রকৃত তথ্য জানার জন্য কোন- 
রুপ পারশ্রম না করে, যে যার প্রমাণহীন মনগড়া অবান্তব ও অসম্ভব কথা 
লথেছেন। 


৪২৪ 


কয়েকটি চিঠি ও অভিমত 


5০২ গড 


বইয়ে আগের 'বাদ-প্রাতবাদ” অধ্যায়ে 'বাঁঞ্কমচন্দ্র প্রসঙ্গে” প্রবন্ধে বলোছ, 
স্বামী হিরন্ময়ানন্দ আমাকে নিবেধি, মহামৃখ ইত্যাঁদ বলে কীভাবে গালা- 
গাল দিয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রবন্ধে বলেছি-_আমার লেখার 
কেউ কোন মূল্য দেন না ইত্যাঁদ বলে ডঃ রমেশচন্দ মজুমদার কত কী 
বলেছেন। 

এই বইয়ে আগে প্রসঙ্গতঃ আমার 'বাভন্ন বই সম্বন্ধে তারাশংকর বন্দো- 
পাধ্যায়, সজনী কান্ত দাস, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শরাঁদন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, 
বিভাঁতভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর লেখা চিঠি উদ্ধৃত করোছ। বইএর শেষের 
'রবান্দ্রনাথ অধ্যায়ে আমার রবান্দ্রনাথ-ীবিষয়ক 'বাভন্ন বই সম্বন্ধে প্রভাত- 
কুমার ম:খোপাধ্যায় প্রন্থীতর চিঠির কথাও বলোছ। আমার “সপ্রশবচন্দ্র ও 
কিছ? অজ্ঞাত তথ্য বই সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদপত্রের আঁভমতও দিয়েছি । 

কালিদাস রায়, আচন্ত্যকুমার সেনগৃপ্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডঃ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রাসত রায় চৌধুরী, শান্তশীল দাশ, ডাঃ বৃন্দাবন 
চন্দ্র বাগচী প্রস্ীতরও আমার লেখার প্রশংসাস্চক অনেক 'াঠ রয়েছে, 
কিছ? হারয়েও গেছে। 

অনেকে আবার বঙ্িমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ 
প্রভ্ভীত সম্পকে ?কছু না কিছ জানতে চেয়ে বা সাহায্য চেয়েও আমাকে চিঠি 
লিখেছেন। এদের মধ্যে আছেন-_কৃষ্ণ কৃপালন+, অধাক্ষা দশীপ্ত ভ্রিপাঠণ, 
অধ্যাপক ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ 'িশ্বনাথ রায়, অধ্যাপক 
শ্যামসুন্দর মাইতি, অধ্যাপক অনিলবন্ধু দত্ত গ্রন্তুত। 


এখন আমার শুধু একটা সাঁবনয় 'নবেদন-আম বাদ শনবোঁধ' 
'মহামুর্খই হব এবং আমার লেখার ঘাদ কেউ কোন মূল্যই না দেবেন, তবে 
এই সব পাঁণ্ডত ব্যান্তরা 'বাভন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে বাঁওকমচন্দ্ 
রবান্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পকে আমাকে এত চিঠি িখোঁছলেন কেন? এদের 
অনেকেই আমার সম্পৃণণ অপরিচিতও। 

তাই এ সম্পকে পাঠক-পাঠিকাদের বিচারের জনাই শুধু, আমাকে লেখা 
বহুজনের অসংখ্য 'চাঠর মধ্য থেকে মান্র কয়েকটা চিঠি এবং আমার বই ও 
আমার সম্বন্ধে লেখা কয়েকটা আঁভমত এখানে দিলাম-- 


৪২৬ 


অধ্যাপক শম্ডু ঘোষ 


মন্লী ( উচ্চ শিক্ষা ) কলকাতা, ২৬শে অক্টোবর ১৯৭৯ 
ণশক্ষা বিভাগ ২০757 (৪8)--2 4 (নল) 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

শ্রদ্ধাস্পদেষ্‌, 


আগামশ ১১ই ডিসেম্বর ১৯১৭৯ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্মাঁদন। 
এই উপলক্ষে আমরা চণ্চুড়া অক্ষয় স্মত রক্ষা সা্মাত-- “অক্ষয় সাহত্য 
সংকলন" প্রকাশের চেণ্টা করাছ। আপনার কাছে বিশেষভাবে অন্ুরোধ-_ বঙ্গ 
সংস্কৃতি আন্দোলনে চুস্ড়া ও অক্ষয়চন্দ্র'_বিষয়াটির উপর একটা সাচান্তত 


প্রবন্ধ য়ে আমাদের উদ্যোগকে সার্থক করে তুলবেন ।  শ্রদ্ধান্তে_ 
শ্রী গোপালচন্দ্র বায় গবনীত 
বাঁওকমচন্দ্র প্রত্রশালা শ্রীশম্ভূ ঘোষ 
কাঁটালপাড়া, নৈহাটশী সভাপাত 
২৪ পরগনা অক্ষয় স্মাত রক্ষা সামাত 
মন্তী 
পূর্ত ও গৃহনিমণি 
পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার 
মহাকরণ 
[). 0. বি ০--447-1 ৮ কলকাতা-২৮শে মে, ১৯৮০ 
শ্রদ্ধাভাজনেষ, 


কাঁটালপাড়ায় বাঁঙ্কমচন্দ্ের জন্মস্থানে ওখানকার একটি সামাতি একট প্রন্তর 
ফলক বসাতে চায় । তাঁরা এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। 
কিন্তু তাঁরা যে হ্থানাটির কথা বলেছেন, সেটিকে ঘিরে কিছ প্র*ন দেখা দয়েছে। 
সেজন্য আমি ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের সঙ্গেও কথা বলেছি । তিনি আপনার 
সঙ্গে একদিন কথা বলতে চান। আগামী & তারিখে অথবা তার পরের কোন 
একদিন কখন আপনার সময় হবে আমাকে জানালে আগ আপনাকে নিয়ে তাঁর 
সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাই । 

সুতরাং আপনাকে অনুরোধ যত তাড়াতাঁড় সম্ভব আমাকে আপনার 
তা'রখ ও সময় জানাবেন । 


শ্রীগোপালচন্দ্র রায় শ্রহ্ধান্তে-_ হাতি 
২৬ মদন বড়াল লেন যতীন চক্রবতর্ঠ 
কাঁলকাতা-১২ 


৪২৭ 


কোচবিহার জেলার 'দিনহাটার 'দিনহাটা কলেজের ইংরাজি বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক আনিলবম্ধু দত্ত ৩০. ১০. ৮৪ তারিখে এই চিঠিটি 'িিখোছলেন __ 
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষ্‌, 

আম কোচাঁবহার জেলার দনহাটা থেকে আপনার সাম্লিধ্য লাভের আশায় 
এসেছি । আছ সাহাগঞ্জে। আজ আপনার দেখা না পেয়ে ফিরে যাঁচ্ছ। 

আ'মি বাঞ্কমচন্দ্রের ওপর কিছ] িছ পড়াশুনা করাছ । আপনার উপদেশ 
ও 'নদেকশনা আমার 'নতান্ত প্রয়োজন 1... 

আপনার লেখা পড়েছি । শ্রদ্ধা'ন্বত হয়েছি । আশা কার আপাঁন আমার 
প্রতি অনুগ্রহ করবেন । 


প্রণামান্তে_ 
খামের উপর লেখা ছিল-_ ভবদশয় 
শ্রগোপালচন্দ্র রায় আ'নিলবন্ধু দত্ত 


খড়গপুর আই. আই. 1ট.র ইলেকাট্রক্যাল ইঞ্জনীয়ারং ডিপাট“মেন্ট-এর 
ডঃ কাণ্তিভ্ষণ দত্ত ২৯.১১.৮৩ তাঁরখে এই চিঠিটি লেখেন_- 
প্রয় গোপালবাবহ, 

ইদানীং আপনার লেখা “বাঁঞ্কমচন্দ্র' (জীবন ও সাঁহত্য ) পড়ে মোহিত 
হয়োছি এবং অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানতে পেরোছি।." 

আমার নমস্কার নেবেন। ইতি-- কাণ্তিভূষণ দত্ত 


১৩৮৬ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখের আনন্দবাজার পান্রিকায় “পুস্তক 
পাঁরিচয়” বিভাগে আমার 'অন্য এক বাঁওকমচন্দ্রু' ( চিঠিপত্রে বাঁওকমচন্দ্র ) বই 
সম্বন্ধে আমার অপারাঁচত ভাস্কর বসু গিলিখোছিলেন-_ 

প্রধানতঃ শরৎচন্দ্র এবং বাঁগুকমচন্দ্রের জীবন রচনার উপকরণ সংগ্রহ ও 
পাণ্ডাঁলাপ সম্পাদনার দা'য়ত্বশীল কাজে দীর্ঘকাল 'নরলসভাবে লপ্ত গোপাল- 
বাবু.” । প্রাতিটি চিঠির সঙ্গেই নেপথ্য ইতিহাস, পারিপাশির্বিক ও স্ছান-কাল- 
পাম্রের বিবরণে বইঁট বাওকম-জশীবনী রচনার 'দকে গবেষকদের অনেক খাঁন 
এগয়ে নয়ে গেল । বহু বিখ্যাত ব্যাস্ত, প্রাতজ্ঠান, গ্রন্থ, পল্ল-পান্রকা, রচনা, 
ঘটনা সম্পকে অজন্্র বৃত্তান্ত সরস অনাড়ম্বরহান ভাষায় গোপালবাবু সর্ব- 
শ্রেণীর পাঠকের জন্য বলেছেন ।.*অজন্্র হারানো তথ্য, ব্যাস্ত ও স্থান, নাম, 
গদনক্ষণ, নাঁড়নক্ষত্ত উদ্ধার করেছেন “তাঁন একরোখা গবেষকের মত । কিন্তু 
সেগীল এত সহজ স্বচ্ছন্দ করে লিখেছেন যে কথা-সাহিত্য পাঠের আস্বাদ 
মেলে। মনীষী-জীবনের উপকরণ সন্ধানে ছন্নপন্লের মূলাও যে কতখা'ন 
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গোপালবাবু তা প্রমাণ করে সমগ্র সারস্বত-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন ।.“অন্য 
এক বাঁঙকমচন্দ্রে'র অসামান্যতা তকতিশত 1, 


আমার 'ভ্রীরামকৃষ্ণ, বাঁঙ্কমচন্দ্র ও শ্রীম” বই সম্পরকে ৩ট আঁভমত এখানে 
পর পর দলাম--- 

কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা 'বভাগের প্রান্তন প্রধান ডঃ ক্ষাদরাম 
দাস বলেছেন-- 

শ্রীযুস্ত গোপালচন্দ্র বায় মহাশয় আধ্যানক বাংলা সাহত্য ও হীতিব্ত্ত 
অংশের খ্যাতনামা গবেষক । বাঁতকমচন্দ্র১ শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও 
সাহত্যকাঁতি বিষয়ে প্রচালত বেশ কিছ ভুল ধারণা তথ্যমূলক য্যান্ত-সহকারে 
ণনরস্গন করে তান আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 

তান কয়েক বংসর পূর্বে লেখা তাঁর “বাঁঞকমচন্দ্র নামক গ্রন্থের একট 
অধ্যায়ে শ্রীম লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃ কথামৃতে'র পণ্চম খণ্ডের পারশিষ্টে 
সংযোঁজত শ্রশরামকৃষ্ণ-বাঁঙ্কমচন্দ্র সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গের এীতিহাসক সত্যতায় 
সংশয় প্রকাশ করেছেন ।-"*মমরা যখন দেখি যে শ্রীম-র শ্রীরামকৃষ্ণ-বাঁত্কম 
অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বিস্তৃত কথন ও উপদেশাবলীর মধ্যে তাঁর পূৃবেকার বহু 
ভাষত নীতি কথারই পঃনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তখন এ রকম একন্রিত সমাহরণ 
সম্পকে আমাদেরও সংশয় জাগে বোঁক ? 

যেহেতু শ্রীম সংযোজন করেছেন, সেই হেতু তা অন্রান্ত সতা, এমন তর্ক 
বৈজ্ঞানক য্ান্ত-সহ নয় বলেই মনে কাঁর। 


উত্তরবঙ্গ 'িশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রান্তন প্রধান ডঃ হরিপদ 
চক্রবর্তী বলেছেন-_ 

গোপালবাবু চলতি “কথামৃতে'র মধ্যে কিছ ভুল বার করেছেন। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগে ন্রয়োদশ খণ্ডে। দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদে-_পাঁণ্ডিত ও 
গিবেক বৈরাগ্যের শিরোনামায় একাঁট মারাত্মক ভুল আছে। ঠাকুরের কথা-- 
'যাঁদ শান পাণ্ডতের বিবেক বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়। তানা হলে কুকুর 
ছাগল জ্ঞান হয় ।, এ কথাটা কিন্তু হওয়া উচিত- যদ শুনি পণ্ডিতের বিবেক 
বৈরাগ্য আছে তবে ভয় হয় না ।--ভুলাট কারো নজরে পড়োন। এটা অবশ্যই 
সংশোধন যোগ্য । এবং গোপালবাবু ধরে 1দয়েছেন বলে ধন্যবাদাহ*।... 


[মিলন 
আর একটি চিঠি-- পোঃ ডানকুনি, জেলা-_হৃগলশ 
শ্রচ্ধাস্পদেষ্‌, 
আমাকে না চিনলেও আমি আপনার সাহিত্যকাতির সহিত কিছ্ছিং 
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পাঁরচিত। এইমান্র আপনার শ্রীরামকৃষ্ণ, বাঁঙকমচন্দ্র ও শ্রম” বই পড়া শেষ 
করলাম ।*** 

আমি দীর্ঘকাল ঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজী বিষয়ক বই পন্র 'নয়ে ঘাঁটাঘাঁটি 
করাছ। বয়সে আম আপনার থেকে ২/৩ বছরের ছোট । ৬/৭ বছর আগে 
করুণা প্রকাশনী থেকে আমার শ্রীশ্রীরামকৃষ লীলা আভধান" প্রকাশের পর 
এখন উহার ২য় সংস্করণের পাণ্ডীলাপ তোর করতে প্রাণপণ পারশ্রম করছি । 
আপনার এই বই প্রকাশের পৃববতাঁ1বতকর্ উদ্বোধনে যথাসময়েই পড়োছিলাম। 
এখন এই বই পাঠের পর যথেম্ট আনন্দ পেলাম-_যা আগে পাইনি । 

আমার আঁভন্্রতা থেকে বলতে পার, রাগকৃষ্-ীববেকানন্দ সাহিত্যে বশেষতঃ 
জীবনীমূলক বইগহীলতে তথ্য এবং সন তাঁরখ ঘাঁটত প্রচুর ভুল আছে, তথ্য 
কাত ও অসামঞ্রস্য এবং স্বকপোল কঁজ্পত ঘটনার সমাবেশ আছে ।."' 

খুব কাঁঠন হলেও, কথামৃতের উপর উৎকৃষ্ট গবেষণা হওয়া দরকার । 
কোনো কালে হবেও বা। আপনার বই তার শুভ (৫) সূচনা স্বরূপ । 

[বনীত 
শ্রীকালজীীবন দেবশমা 


২৮/১এ গাঁড়য়া হাট রোড, ফ্ল্যাট ২৫, কাঁলকাতা ২৯ থেকে ডঃ দীপ্তি 
'্রপাঠী (বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা ) লেখেন-_ 

সাঁবনয় নিবেদন, 

বাঁ*্কমচন্দ্র সম্বন্ধে 'লিখাছি। উমাপ্রসাদবাবুকে এ সম্বন্ধে চিঠি দেই ।-- 
তান আপনাকে 'ললখতে বললেন । আমার কয়েকাঁট প্রশ্ন আছে । যাঁদ জানান 
বাধিত হব। 

১। বাঁঙকমচন্দ্রের প্রথমা স্বর কি নাম ছিল? তান কোথাকার মেয়ে 2 
তাঁর ছাব পাওয়া যাবে কি? 

২। বাঁগুকমচদ্দ্রের িতনাঁট কন্যা ছিলেন । (১) শরৎ কুমারী, (২) উৎপল 
কুমারী । আর একাট কন্যার নাম ক 2 

৩। শরৎ কুমারীর সঙ্গে দি রাখালচন্দ্রের বিবাহ হয়? এদের পত্রের 
সঙ্গে দি স্যার আশহতোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার প্রথম বিবাহ হয় ? 

৪1 দামোদর মুখোপাধ্যায়ের পরনের সঙ্গে তাঁর কোন কন্যার বিবাহ হয় ? 

আপান আমার সশ্রজ্ধ নমস্কার জানবেন । 

দশীষ্ত ভ্রিপাঠী 

[ দখীণ্তি দেবীর প্রশন সমূহের উত্তর-_ 

এই চিঠির উমাপ্রসাদবাব্‌ হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় 
পত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ বাঁঞ্কমচন্দ্ের প্রথমা স্ত্রীর নাম মোহন দেবী । 
1তাঁন ছিলেন বাঁৎকমচন্দ্রদের গ্রাম কাঁটালপাড়ার দহ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে 
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নারায়ণপুর গ্রামের নবকুমার চক্রবতারশর কন্যা । বাঁঞ্কমচন্দ্রের বয়স যখন ১১, 
তখন তাঁর প্রথম বিবাহ হয় । পারীর বয়স 'ছিল & বছর । বাঁগকমচন্দ্র বখন 
যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তখন তাঁর ১৬ বৎসর বয়স্কা প্রথমা স্তী 
মারা যান। বাঁ্কমচন্ড্রের প্রথমা স্বীর কোন ফটো নেই । 

বাঁওকমচন্দ্রের দ্বিতীয় ?ববাহ হয়, হা'িশহরে ॥। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম 
রাজলক্ষমী দেবী । 

বাঁঙকমচন্দ্রের তিন কন্যার নাম যথাক্রমে-শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও 
উৎপলকুমারী । 

বাঁঙকমচন্দ্রের জ্যেন্ঠ জামাতার নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,” তাঁর চার 
পুত্র--দব্যেদ্দহসন্দর, পুরেন্দুসন্দর, শুভেন্দসৃন্দর ও ব্রজেন্দ:সৃন্দর | 
শুভেন্দুস্যন্দরের সঙ্গে স্যার আশুতোষের কন্যা কমলার প্রথম 
1ববাহ হয়। 

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের একমান্র কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় বাঁঙকমচন্দ্রের 
বড়দাদা শ্যামাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র শচীশচন্দ্রের | ] 


শৃুভম্‌ । ১৩ কীড স্ট্রীট, দ্বিতল 
কলক।তা ৭০০০১ 
শ্রীযুস্ত গোপালচন্দ্র রায় ১০,১২.৮২ 
শ্রদ্ধাভাজনেষং, 
রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবালী ও আপনার লেখার জন্য অত্যন্ত 
উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছি ।.." 
আমার প্রাঁতি নমস্কার নেবেন। ইতি 
সমরেশ বসু 
[ প্রখ্যাত ওপন্যাঁসক সমরেশ বস্‌ তখন মহানগর+ মাসিক পাত্রকার 
সম্পাদক । এঁদের কাগজে আমার অনেক গুলি লেখা প্রকাশিত হয়েছে । ] 
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মাননীয় মহাশয়, 
আ'ম আপনার বইয়ের অনুরাগী পাঠক । আপনার লেখা, বাঁঞ্কমচন্দ্র 
শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখা বই পড়ে আনন্দ পেয়েছি । আপনার 
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লেখা “রবান্দ্রনাথের ণছন্নপন্রাবলণ” বইটা কিনতে আমি খুবই ইচ্ছুক কিন্তু 
প্রকাশক 7৩5 8০০. 50০: জানিয়েছে যে বইটা ০৫৮ ০ 0112 থাকায় 
পাওয়া যাবে না। এই অবস্থায় আমার বিশ্বাস বইটা আপনার কাছে পাওয়া 
যেতে পারে । তাই বইটার এক কাঁপ আমাকে দিতে আপনাকে একান্ত 
অনুরোধ করছি। বইটা কিভাবে আমাকে সংগ্রহ করতে হবে জানালে বাধিত 
হব। 
নমদ্কারান্তে 
এস. 'ব. সেনগুপ্ত 


কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 'বভাগের প্রধান ডঃ তপোবিজয় ঘোষ 
আমার “রবান্দ্রনাথের ছান্ত জীবন" বইটি পড়ে ৯১.৭.৮৬ তারিখে লেখেন-_ 

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের “রবীন্দ্রনাথের ছান্ন জীবন” বইটি সাম্প্রাতক রবীন্দ্ু- 
চার ক্ষেত্রে একি অসাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে । 
লেখক রবীন্দ্রনাথের ছাত্র জীবন সম্পকে প্রচলিত বহু কিংবদন্ত"র প্রায় 
চূড়ান্ত অবসান ঘটিয়েছেন। এবং একাঁট অশ্লীল বিকৃত রুচির রচনাকে যাঁরা 
তথা প্রমাণ ব্য(তিরেকেই রবীন্দ্রনাথেব রচনা বলে চালাবার চেষ্টা করে আসছেন, 
তাঁদের সেই ভ্রান্ত ধারণারও মৃূলোচ্ছেদ করেছেন। 


পাটনার ইংরাজি দৈনিক 59211 141517€ পান্রকার প্রান্তন এাঁডটর, পরে 
বোম্বাই শহরের ০০2017610০5 পান্রকার ডেপুটি এঁডটর আমার সম্পূর্ণ 
অপাঁরচিত সুপণ্ডিত সুভাষচন্দ্র সরকার আমার শরৎচন্দ্র বই পড়ে স্বেচ্ছায় 
আমাকে এই চিঠিটি লিখে ছলেন-__ 
০ 28/244, 59120101 18291 
27019, 172.9 
130100102,5, 4090051 
118,010 29, 1979 
[0281 111. 2২০5, 
ড০0 %/0110. 1101 16005171211. 1 ৮/9.5৮615 1281101) 10010125960 
05 169.01115 5002 60166-501111006 10106120105 ০0? ৪2186 017810015. 
01792665115, 1] তো 00611061650? 56170105 17615%10 ৪. 090. 
90110 01 0285 210015 01 006 5600100 ৮01170 ০010৩ 19102191011, 
172 59006 5 0:23519050. 21)0 00101195160 17 2৪ 911217015 
80185200110 11) 006 00126 10001001015 40515120001 39120085. 
[20 2190 961)0178 1)61616) ৪ 01190106201 00৩ 0001261 
71929.21106, 


৪৩২ 


ভ105 065: 061501081 1552205. 
০015 9110061৩1% 
51110178,51) 010210019, 58118. 
₹ঃ ইংরাজ লেখাটি মাদ্রাজের [1,019 চ২০৬?৩"্ম পাশ্রকার মার্চ সংখ্যাতে 
প্রকাশিত হয়েছে । 
সুভাষ 
৩০/৩/৭৩ 


সুভাষবাবৃ বোম্বাই শহরের গৃজরাটা মাসিক পন্রিকা 'গ্রণ্থ'য়ে এবং মাদ্রাজের 
হণন্ডয়ান রাঁভউ' পান্রকায় তাঁর প্রবন্ধের 4175 1105: 45 2 ॥120” নাম 
দিয়ে আমার শরৎচন্দ্র-২য় খণ্ড বইটি নিয়েই মূলতঃ আলোচনা করেছিলেন। 
আমার এ শরতচন্দ্র--২য় খণ্ড বইয়ে আছে, শরংচন্দ্রের মৌখক আলাপ- 
আলোচনা, শরৎচন্দ্রের মৌখক হাস্য-পারিহাসঃ বৈঠকী গজ্প ও মৌখক আঁভ- 
ভাষণ _অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের কেবল মুখের কথা ও কাহিনী 'নয়েই এই গ্রন্থাঁট 
রচিত । প্রচুর পারশ্রমে এগীল সংগৃহীত । 

সুভাষবাবু তাঁর প্রবন্ধে প্রথমেই লিখোছলেন-__ 

58196 017970129. 0179665101 $5 076 091 0110995 75৬7 [10190 
ড/110615 0 ৮7110101021) 02 00110115581 6086 015 15 &. 
10115617010 179,006 2.1] ০৬৪1 0৮৩ ৩০০1/05, ০ ০60৩1 11661 1793 
[9117909 2%2:01960 501) 9 0060901)0 11701111102 ০৮৩1 005 
50006101721 1165 01 56৮612] 5211619.010125 016 11201909 25 5219. 
01)90018. 1195 00108. 5০ 10 1660815 ০0 00৩ 1110197 
011812,006115610 ০01 06115 11701615176 6০ 0900 01 110--013616 
ড/8.5 100 21160011610 10195190105 ০? 58150 010810015 001৩ 006 
00011096501 01 60766-০010,036 01095190185 0? 005 61626 11651 
10 0৯909] ০120018, 2২০১" 
সুভাষবাবু তাঁর এ প্রবন্ধের শেষে 'লখে ছিলেন-_ 

0১০০] 01)811015, 7২০৮ 1785 6811060610৩ 210191175 51210005 
0121] 109515 ০ 1165120115 55151116168 105 70153$61761175 05015 
৪.001161)6$09607 ০1005 20000 ১০90 (010977015, 006 [0080 110 00০ 
[70160990101 ০ %/1)501) 17৩17905020 0609.065. 0108 (21176 49 
06169,10, ০ 10561 ০6 58296 009170152 ০1020606118 ০০৫14 ৫০ 
৮01)02 15010571015 0009] ০17200125 7২০5. 


৮ 5৩৩ 


উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বহহ চিঠির মধ্যে একাঁটি-_ 
0521759. 512,580. 1701186 


11901000001, 9.0. (1311092 ) 
28,]11,74 


প্রীতিভাজনেষ্‌, 
“গতবার যখন কলকাতায় যাই, জনৈক ?সনেমা 'ডরেকটর ও তাঁর 


সহকম্ীরা আমার সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করেন। তাঁরা মিনিট কুঁড়কের 
একটা 00011761219 িজ্ম তৈরণ করার ভার পেয়ে ছলেন। শরৎচন্দ্র যে- 
সব জায়গায় ছিলেন, তারই পটভূমিতে অঙ্প পাঁরসরে তাঁর জীবনের কু 
পাঁরচয় দেওয়া, এই "ছল তাঁদের উদ্দেশ্য । সে-ছবিতে শরৎচন্দ্র সাঁজয়ে 
কাউকে দেখানোর প্রচেষ্টা বা সংকল্প ছল না ।.". 

সেই সময়ে তাঁদের বলোছলাম, ছবির মধ্যে তথ্যগত কোন ভুল যেন কোথাও 


না থাকে এবং এশবষয়ে তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ পরামর্শ পাবেন ।.. 
প্রীতি সম্ভাষণ জেনো । ইতি 


শ্রী গোপালচন্দ্র রায় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


শরং জন্ম-শতবার্ধকশীর সময় সারা দেশের অসংখ্য জায়গা থেকে শরং- 
সভায় যোগদানের জন্য যে সব আমন্ত্রণ পন্ত এবং সভায় যোগদানে সম্মাতি 
জানাবার জন্য যে সব অনুরোধ পন্র পাই, তার মান দ2টি এখানে দিলাম-_ 
52126 06180650915 06160196101) 
4810) 2111)1191 9695101) 01 
105] 31127561321052 95210105292001006191) 
13119591001 1925 23.8.75 


শ্রীষুস্ত গোপালচন্দ্র রায় 
কাঁলকাতা, সমঈপেযু-- 


সাঁবনয় 'নবেদন, 
মহাশয়, শরৎ শত বার্ধকী আধবেশনরূপে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিতব্য 


নাখল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪৮তম বার্ক আঁধবেশনের অভ্যথনা 
সামাত তথা সম্মেলন কর্তৃপক্ষের 'সদ্ধান্ত অনুযায়ী আপান এবারের 
আঁধবেশনে শরণ্চন্দ্র ও ভাগলপুর” শাখার সভাপাঁত 'নিবাঁচিত হয়েছেন। 
অপরাজেয় কথাঁশজ্পীর জীবন ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ গবেষক আপাঁন। তাঁর 
জন্ম শত বার্ধকী উৎসব (২৭-২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৫ ) আপনার শৃভাগমনে ও 
সক্রিয় অংশগ্রহণে সার্থক হয়ে উঠুক, শরততাথ" ভাগলপুরের প্রাতাঁট মানংষের 
এই অন্তরের কামনা । আশা করি 'লাখত সম্মতি জ্ঞাপন করে আমাদের 


৪৩৪ 


উৎসাধহত করবেন ॥ সম্রদ্ধ নমস্কার জানালুম ॥। নিবেদন ইতি-- 
ভবদায় 
শ্রীবিনয় কুমার মাহাতা 
সম্পাদক 
শরং শতবার্যকী আধবেশন 


বোম্বাই শহরে শরৎ জন্ম শত-বাকণ উৎসব হয়েছিল, 'নাখল ভারত বঙ্গ 
সাহত্য সম্মেলনের শরৎ জম্মশতাব্ধী সমাপ্ত আঁধবেশন? রূপে । এই আঁধ- 
বেশনের প্রধান উদ্যোন্তা তথা সম্পাদক সাঁললময় ঘোষ সভায় যোগদানের জন; 
একাধক 1ঠতে আমাকে আমন্মণ জানান। 

পরে উৎসব সাব-কাঁমটির চেয়ারম্যান সাহাত্যিক নবেন্দ্‌ ঘোষের সাক্ষরে 
ইংরাজতে ছাপানো সভার যে আমন্ত্রণ পত্র পাই, তাতে এ ইংব্রাজ ছাপানো 
চিঠির এক পাশে নবেন্দুবাবু বাংলায় লিখে ছিলেন-_ 
পরম শ্রদ্ধেয় গোপালবাব, 

আলাপ হয় নি, কিম্তু চিঠি লেখার সুযোগ পেয়ে আনন্দ বোধ করাছ। 
আধবেশনে আপনাকে আসতেই হবে। কারণ শরংচন্দ্রের নামোল্লেখ হলে 

আপনাকেও আমরা স্মরণ করি। 
নমস্কারান্তে। িনীত-_ 
নবেন্দু ঘোষ 


শ্যামবাটি, শাম্তীনকেতন, বীরভূম থেকে ৩০.৫,৯০ তাঁরখে আমতাভ 
বাগঁচ লেখেন_ 

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় মহাশয়, 
শ্রদ্ধাভাজনেষু-_ 

সব্প্রথমে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। আপনার সঙ্গে আমার 
পাঁরচয় নেই । তবে দেখে ছিলাম দ5ুইবার যথাক্রমে ভাগলপুরে ও বোম্বাই-এ 
শরং-শতবার্িকী উপলক্ষে গিয়ে । জান আপাঁন শরৎচন্দ্র ও বাঁঙকমচন্দের 
আকর। অনেক তথাবহ্‌ল চিন্ন আপনার কাছে জমায়েত আছে। প্রচুর ঘটনা 
আপনার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। 

প্রথমে বাঁঙ্কমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছ? তত্ব কথার প্রয়োজন ।"" 


[ কিছ: তত্ব কথার প্রয়োজন--বলে আঁমতাভবাবু তাঁর চিঠিতে অনেক কথা 
জানতে চেয়োছলেন । তখন সে সবের উত্তর 'দিয়েছলাম। এর পরেও চিঠি 
লথে আরও অনেক কথা জানতে চান। সে সবেরও উত্তর দিই। ] 


8/1+-4) 4. ০৪৫, 15100, 09:0191001007-4 11591 থেকে 
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ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ দে এম. এ. পি-এইচ, ডি. সাহিতা ভারতী ৩০,৭.৭৬ তারখে 
এই চিঠিটি লিখোছলেন-__ 
শ্রীগ্গোপালচন্দ্র রায় 


শ্রদ্ধা নিলয়েষ, 

গত ডিসেম্বর মাসে ভাগলপুরে অন্যীচ্ঠত 'নাঁখল ভারত বঙ্গ সাহত্য 
সম্মেলনে আপনার সঙ্গে পারচয়ের সুযোগ ঘটেছিল। আমিও দ্বিতীয় দিনের 
শরৎ সভায় বস্তা রূপে ছিলাম তখন। যাই হোক শরৎং-জীবন ও সা'হত্য 
বিষয়ে দীর্ঘকাল আপানি যে গবেষণামলক সাহত্য রচনা করে চলেছেন, তার 
তুলনা হয় না। কিছুকাল পূবে “দেশ পান্রকাকে কেন্দ্র করে আপনার সঙ্গে 
শ্রদ্ধেয়া রাধারানী দেবীর যে কথণিং মসাযুদ্ধ হয়ে গেছে, তাতে আপনার 
আন্তরিক শরত্র্চা আরও সং্রমাণত হয়েছে । ব্যান্তগতভাবে এ বিষয়ে 
আপনার মতাদশের প্রাতি আমরা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল । 

"*শরতচন্দ্রের বহু বিচিত্র জীবন রহস্য উন্মোচনে আপনার নীরব ও 


নিরলস উদ্যম নানা অমূল্য গ্রন্থ রচনার মধ্যে ছাড়িয়ে আছে। 
শ্রদ্ধাসহ-_-ভবদীয় 


সত্যোন্দ্র দে 
সাধারণ সম্পাদক 
1নাখল ভারত বঙ্গ সাহত্য সম্মেলন 
জামসেদপুর শাখা 


শরৎ জন্ম-শতবাষিকীর সময় 'বাভন্ন শরৎ-সভায় বন্তুতা দিয়ে চলে আসার 
পরে অনেক জায়্গারই উদ্যোন্তাদের কাছ থেকে চিঠি পেয়োছলাম । সেই সব 
ণাঠর দুটি এখানে উদ্ধৃত করাছি __ 

আসামের হাইলাকাণন্দি শহরে অনুষ্ঠিত হাইলাকান্দ মহকুমা শরং জন্ম- 
শতবার্ধকশ উৎসবে বন্তৃতা দিয়ে আসার পরে উৎসব কাঁমাটর সাধারণ 
সম্পাদক অধ্যাপক কাঁব শবাঁজৎকুমার ভট্টাচার্য এক চিঠিতে লিখোছলেন_ 
শ্রীষুন্ত গোপালচন্দ্ রায় 


শ্রচ্ধাভাজনেষ,, 
আপাঁন হাইলাকাণন্দ এসে এখানকার লেখকদের (যাদের কথা আ'ম সব 


সময় জানতে পার ) মন জয় করে গেছেন। আপনাকে এখানে আ'নিয়ে ছিলাম 
বলে কতলোক আজও আমাকে আভনম্দন জানিয়ে যায়-_দারুণ ভাল লাগে। 
আপাঁন আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। হইতি-_ 


এস. এস. কলেজ বাজৎকুমার ভভ্টাচার্য 
হাইলাকান্দি ৭৮১৫১ ৩১.,১২.৭৭ 
কাছাড় । আসাম 
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সঞ্জীবচন্দ্র প্রসঙ্গে লেখা অধ্যাপক ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি-- 
পরম শ্রজ্ধাস্পদেষ্‌, 
দাদা, 

আপাঁন আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানবেন। গত রাঁববার 
কাঁটালপাড়ায় আমার যাবার কথা ছিল। কিন্তু দৃভাগ্য বশতঃ খুব জরে পড়ে 
আমার যাওয়া হয়ে ওঠেন । অথচ আপনার সাহায্য ছাড়া আমার আর এক 
পা এগোনো সম্ভব নয় । বেলা ১টার মধ্যে আগামী শাঁনবার আম অবশ্যই 
কাঁটালপাড়া ধাব। সঞ্জীবচন্দ্রের ডায়ার এবং চিঠিগলো দয়া করে এীদন 
দেখাবেন । 


৪8৩৭ 


আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন । 
আপনার স্নেহধন্য 


২৭, ১১. ৭৪ ভাস্কর মুখোপাধ্যায় 
1প. ১৫৪, বাঙ্গর এ্যাভিন: 

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষ ব্লক-এ, কলকা তা-৫৫& 

শ্রীষন্তবাবু গোপালচন্দ্র রায় 

৬ মদন বড়াল লেন 

কলকাতা-১২ 


জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে লেখা অধ্যাপক কৃষ্ণগোপাল রায়ের চিঠি__ 
3. 5. ঢু. 0০011525৩ 
13791102912. 
০8,17009] 17215209৭ 
131018,1 
717. 81610] 

শ্রদ্ধাস্পদেবন 

আম ডঃ রামে*বর শ, অধ্যাপক কল্যাণী 'বশবাবদ্যালয়, মহাশয়ের কাছে 
জীবনানন্দ বিষয়ে গবেষণা করাঁছ। তাঁর কাছে এবং আমার মাষ্টার মশাই 
1জয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক প্রশান্ত রায় মহাশয়ের কাছ থেকে আপনার 
সাথে আলোচনার তাগিদ পাই । ভেবোছলাম আপনার বই'টি পড়ার পরেই 
আপনার সাথে দেখা করব, কিন্তু মুশীকল হঃল আপনার বইটির দংষ্প্রাপ্যতার 
জন্যে। কলকাতায় অনেক খংজেও আপনার বইটি সংগ্রহ করতে পার নি। 
এখন আপাঁন আমাকে সাহায্য করুন, এই অনুরোধ । আপনার বহাঁট পড়া 
এবং তারপর আপনার সাথে জবনানন্দ সম্পর্কে একাদন আলোচনা করা 
আমার একান্ত ইচ্ছে |.. 

দয়া করে আমাকে আমার কাত্ক্ষিত সাহায্য দিতে আপনার মূল্যবান 
সময়ের 'িয়দংশ ব্যয় করবেন। 

আমার সম্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন । হাতি-- 

কৃ্গোপাল রায় 

511 (০0৪1 01. 7২০9 ২৬, ই, ৮৩ 

13195111 1391010107 52051751102, 910819 
0.0. 91178 
10৮, 19019. 
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[ কৃগোপালবাব ঠিকানার ঘরে ২৪ পরগনা জেলার বদলে লিখোঁছলেন 
নদীয়া জেলা। কেউ কেউ ঠিকানায় এইর্‌্প একট; আধটু ভুল করলেও 
সকলের চিঠি যথাসময়েই পেয়োছলাম । ] 


কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ইংরাজ বিভাগের প্রধান ডঃ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় 
এম. এ. পি-এইচং ডি. ভি. গিট ১৯৭৯র ১৭ই জুন তাঁরখে এই গিঠিট- 
িখোছিলেন-_ 
প্রীতিভাজনেষ্‌, 

আ'ম শরৎচন্দ্র সম্পকে একাঁট বই 'লখাছ, শরৎ সাহিত্যের স্বরূপ? । 


বইট প্রায় শেষ হয়ে এল । 
গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে আপনার মতামত নেবার ইচ্ছে, দিম্তু আপনার 


কি সময় হবে ? 

আপনার বইগাল শুধু আমার আকর গ্রন্থ নয়, আমার মূল প্রেরণা। 
শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আপনার যে অনলস গবেষণা, তাতে শুধু গবেষকের নিষ্ঠা 
নেই, তার উৎস প্রেম । আপনার এই প্রেমের ভগ্নাংশ যাঁদ আমার বইতে থাকে, 


তবেই আমার লেখা সার্থক হবে। 
প্রণীতবন্ধ 


শ্রগোপালচন্দ্র রায় ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় 


আমার “শরৎচদ্দ্র-১ম খণ্ড” ১ম সংস্করণ বই সম্বন্ধে সংবাদপব্রের ৩টি 
আভিমত পর পর দলাম-_ 

শুধু সুপাঠ্য বা প্রসাদগৃণ সম্পূক্তই নয়, সবার উপরে একটি মহৎ ও 
বিদগ্ধ শিজ্পীমনের পারিচয় এ গ্রন্থের প্রাতাটি ছন্রে উপস্থাপিত । 

এই বিরাট গ্রন্থে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় শরৎ-জীবনী আলোচন: করতে গিয়ে 
সত্য কাহনাঁ পাঁরবেশনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য শরৎচন্দ্রের একটি 
প্রামাণ্য জীবনী রচনা করা । এই কাজে তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য বাভন্ন 
স্থানে ঘুরেছেন।.*সব চেয়ে যোঁট ভাল লেগেছে, সেটি লেখক অত্যন্ত সহজ ও 
নিরলঙকার ভাষা ব্যববহার করেছেন ।,--আনন্দবাজার পান্রকা ( ২৩-৫-৬৫ ) 


পূর্ণ প্রামাণ্য শরতোঁতহাস আমাদের হাতে তুলে ?দলেন এতাঁদনে গোপাল- 
চন্দ্র রায়। প্রচুর শ্রম ও প্রভূত অনুসন্ধান যেমন তাঁর এই মহৎ প্রয়াসকে 
সাফল্য দিয়েছে, তেমনি তাঁর হাদ্য রচনা-ভঙ্গীও এত বড় বইকে করেছে আদ্যো- 
পান্ত মনোরম একখানি উপন্যাসের মত সুখ-পাঠ্য । বান্তাবকই কত অজানা 
তথ্য উপাস্ছত করেছেন তাঁন। কত র্লহস্যাচ্ছন্ন কিম্বদন্তশ ও কঙ্পকথার সত্য 
ভাঁত্ত উদতঘাঁটিত করেছেন! সব চেয়ে বড় লক্ষ্য করার বিষয় যে, অন্ধ বীর- 


৪৩৯ 


পূজার মনোভাব 'নয়ে শরৎ-জাীবনী 'চিন্লুত করেন 'নি 'তাঁন। দড়চেতা ও 
সত্যান্ঠ ইীতহাসাঁবদের মতোই তান তাঁর বষয়-ীবন্যাস করেছেন । সত্য 
সমালোচনায় তাই পশ্চাৎপদ হয় 'ন তান প্রয়োজন স্থলে । এই সবত্ব-রচিত 
বইকে বাংলা সাহত্যে আমরা স্বাগত জ্ঞানাচ্ছি।'-__যুগান্তর (৪-৭-৬৫ ) 


শ্রশগোপালচন্দ্র রায় যে শরৎ সম্পকে বহহাদন থেকে 'নাবস্ট গবেষণায় রত, 
অনুরাগণ পাঠকমাল্লেই 'বাভন্ন পল্র-পাত্রকার ভিতর 'দয়ে তা জানেন এবং আনন্দ 
ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন । শরৎচন্দ্র সম্পকে এই পর্বত-প্রমাণ তথ্য- 
ইঁতিহাস-কাহনী-কথা তান সংগ্রহ করেছেন। এর পিছনে ?ি পাঁরমাণ 
সাঁহফুতা »শ্রম, ধৈর্য”, সঙ্কজপ এবং ধীনষ্ঠা--ভাবলে অবাক লাগে। বর্তমান এবং 
ভাবষ্যং তাঁর কাছে খণী--বলতে হয়, আমাদেরও অপরাধের মান্রা এই সঙ্গে 
অনেক পাঁরমাণে লঘু হয়ে রইল ।..'বড় বই, ভাল বই, সুন্দর বই; অনেকাঁদন 
পর সাঁত্য আনন্দ পাওয়ার মত একাঁট বই ।+ জয়শ্রী, ফাজগহন ১৩৭২ 


ণবনোদ কুটর 
বৈদ্যপাড়া, বৈদ্যবাটা 
সেপ্টেম্বর ২৭৮৯ 
শ্রদ্ধেয় গোপালবাব, 
শরৎচন্দ্র ১ম খণ্ড পড়ে মুগ্ধ হয়োছ। এমন তথ্য সম্ধ প্রামাণ্য জীবনী 
গ্রন্থ বাংলা সাঁহত্যে বরল। বৈজ্ঞাঁনকের দ্ম্টভঙ্গী নিয়ে বহু যত্ব ও পার- 
শ্রমের ফল আপনার লেখা এই শরৎচন্দ্র । শরৎচন্দ্রের বৈচিন্র্যময় জীবনের নানা 
দকে আপাঁন যেভাবে দৃম্টিপাত করেছেন ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে লাঁপবদ্ধ 
করেছেন, তা অভূতপূর্ব । শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাম্টর সম্পকে জ্তান লাভ 
করতে হলে আপনার 'শরঞ্ন্দ্র নিঃসন্দেহে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । ই'তি__ 
গীণমনগ্ধ 
বীরেন্দ্রনাথ গণ্প্ত 


[ বীরেনবাবু এক সময় বৈদ্াযবাটী ইয়ংমেনসং আসোঁসিয়েশন এবং 
বৈদ্যবাটী পাবালক লাইব্রোরর সেক্রেটারী ছিলেন। বর্তমানে তান 
অশীতপর বৃদ্ধ ।] 


আর এক বৃদ্ধের চিঠি-_ 
১১/৩ শাঁশভূ্ষণ ঘোষ লেন, মাহেশ, শ্রীরামপুর--পন-৭১২২০২ থেকে 
২৭.১,/৯ তাঁরখে গৌরসহন্দর গঙ্গোপাধ্যায় সাহত্য-ীবনোদ লেখেন--" 


88০ 


প্রীতিভাজনেষ্‌, 

ভাই গোপাল, আশা কার বুড়ো দাদার কথা মনে আছে । আশী হোলো । 
াকট কেটে বসে আছি । সবুজ সংকেতের আশায় । 

যখনই বিপদে পাঁড় তখনই তোমার দ্বারচ্ছ হই । 'জিজ্ঞাস্য-_১. শরংচন্দ্বে 
কোন অসম্পূর্ণ উপন্যাস রাধাবাণী দেবী অথবা আর কেউ কি শেষ করেন ? 
২. চিকিৎসা বাবদ হাজার টাকা কে 'দিয়োছলেন--সুধীর সরকার অথবা 
হাঁরদাস চট্টোপাধ্যায় ঃ জানালে খুশী হব। 

[ চিঠির উত্তর ছিল--১. শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অসম্পূর্ণ শেষের 
পাঁরচয়' উপন্যাসটি শেষ করোছিলেন রাধারাণপ দেবী । ২. শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর 
আগে পার্ক নাঁসঁং হোমে তাঁর চিকিৎসার জন্য এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন 
এম, দি. সরকার আযন্ড সন্স পহন্ভক প্রাতষ্ঠানের মালিক সুধীরচন্দ্র সরকার । 
এজন্য শরৎচন্দ্র তাঁর “ছেলেবেলার গঞ্প” বইটি সুধীরবাবুকে 'দিয়েছিলেন। 
শরৎংচন্দ্রের মৃত্যুর পরে এ বই প্রকাশিত হয় । ] 


এবার দহট অন্য ধরণের চিঠি। এর একটি চিঠি, “দেশ” পান্নকায় আমার 
একটি লেখা পড়ে আমার সম্বন্ধে জানতে চেয়ে পত্র লেখক 'দেশ* সম্পাদককে 
িলখোছলেন-__ ১৫নং সগকদার বাগান স্ট্রীট 

কাঁলকাতা-৪ 

“দেশ” পাঁন্রকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষ্‌- 

প্রয মহাশয়-_ 

গত ১৫ই ও ২২শে জানুয়ারীর “দেশ” পাত্রকায় শশ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ 
লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের সাঁহত পাঁরচিত হইতে ইচ্ছা কার। আম 
ভাগলপুরের বহু পুরাতন বাঁসন্দা। আমার প্রাপতামহ বহ্‌ বৎসর পর্বে 
ভাগলপুরে বসবাস কাঁরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কে এই গোপালচন্দ্র 
তাঁহাকে ত চিনতে পারিলাম না। অথচ দোখতোছ ভাগলপুর সম্বন্ধে তিনি 
সবই অবগত্ব আছেন। ১৫ই জানয়ারশর “দেশ' পান্রকায় প্রকাঁশত টি. এন. 
জুবলী কলেজের গ্রুপ ফটো আমার কাছেও এক কাঁপ 'ছিল। শরংকাকার 
দেহাবসানের পর জনৈক সত্যেন ভট্টাচার্য আমার নিকট হইতে উন্ত ফটোসহ 
আর একখান ফটো যাহাতে নাট্যকার ভৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরৎকাকা 
উপাঁবষ্ট ছিলেন, পা্রকাতে প্রকাশের জন্য লইয়া 'গিয়াছিলেন। পরে সম্ধান 
লইয়া জানিলাম উন্ত সত্যেন ভট্টাচার্য দেহত্যাগ কাঁরয়াছেন। সেই ফটো- 
দুইটি ও তৎসহ আমাকে লিখিত শরংকাকার ১২ খানি চিঠি হারাইয়া গেল। 
গয়া করিয়া গোপালবাবূর ঠিকানা দিলে বাঁধত হইব । 
নমস্কারান্তে | হীত-- 


শ্রীধীরেন্দ্কুমার মুখেপাধ্যায় 
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[ এই ধারেনবাবু হলেন--ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জৃবিল কলেজে 
শরংচন্দ্বের সহপাঠী ও বন্ধ যতীম্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্ন । ষতীন- 
বাবু ছিলেন ধীরেনবাবূর মেজকাকা, সেই সূত্রে ধীরেনবাব্‌ শরখন্দ্রকে 
শরৎকাকা বলতেন। ধারেনবাব কলকাতায় ধর্মতলায় বিড়লাদের “বেঙ্গল 
স্টোস” এর পারচেজার ও অগাঁনাইজার ছিলেন । 7 


কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিজ্পী ও ভাস্কর কাতি“কচন্দ্র পালের লেখা চিঠি-_ 
ঘন 


কৃষ্ণনগর, নদীয়া 


শ্রদ্ধেয় গোপালদা, 
বুঝতে পারলাম নাকেন আপাঁন আসতে পারলেন না। শরীর ভাল 
আছে তো? নাক বৃষ্টির জন্য? কি হলো জানালে বাঁধত হব। আম 
কিন্তু খুবই আশা করে বসোঁছলাম। 
সামনের বৃহস্পতি বার দিন দয়া করে একবার আধ ঘণ্টার জন্যও এখানে 
এলে খুব আনাম্দিত হবো । আমি আপনার জন্য অপেক্ষা কববো 1... ইতি-- 
কাঁত“কচন্দ্র পাল 


শ্রীগোপাল রায়, ১.৭.৭৭ 


[ কা্তকবাব্‌ শরৎচন্দ্র একাঁট বড় পূর্ণ অবয়ব ব্রঞ্জের মুর্তি তৈরি 
করার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সবকারের এক 'অডাঁর পেযোছিলেন। মার্তাট 
বে।ঞ্জে ঢালাই করার আগে, যখন মাটির তৈরি, সেই সময় মুতটি ঠিক হয়েছে 
কিনা দেখবার জন্যই কার্তকবাবু আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। এজন্য 
কার্তিকবাবুর বাঁড়তে দিন দুই 'গিয়োছলাম । 

প্রথম দিনে গিয়ে দোখ--কাঁতিকবাবু শরৎচন্দ্র মৃর্তির ডান কাঁধে 
বুকের কাছ পরত ঝোলানো একটা ভাঁজ করা চাদর দিয়েছেন । 

দেখেই বললাম--ভাই, শরৎচন্দ্র তো ডান কাঁধে চাদর দিতেন না। সকলের 
মত বাঁ কাঁধেই চাদর রাখতেন। বাঁ কাঁধে চাদর দেওয়া শরংচন্দ্রের ফটো 
আমার কাছে আছে। 

শুনে কাতকবাবু বললেন-শরৎচন্দ্রের বাঁ হাতে একটা মোটা বই 'দিয়োছি। 
তাতে বাঁ দিকটা ভার হওয়ায়, ভারের সামঞ্চস্য রাখার জন্য ডানাঁদকে চাদরটা 
দিয়োছ। গড়ের মাঠে নেতাজীর পাল্লা চলো" মার্তটা দেখেছেন তো? 
নেতাজী ডান হাত বাড়িয়ে সামনে সামান্য ঝঃকে যেন পদল্লশ চলো” বলছেন। 
এই সামনে হাত বাঁড়য়ে ঝোঁকাটার সঙ্গে ভারের সামঞ্জস্য রাখার জন্য নেতাজণর 
কাধ থেকে পিঠের উপর একটা ওভারকোট দেওয়া হয়েছে । 

এই শুনে বললাম--তাহলে এক কাজ করুন, পাট করা চাদরটা কাঁধের 
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উপর দিয়ে সামনে বুকের দু দিকে িছুটা করে ঝাঁলয়ে দিন। এভাবেও 
অনেকে চাদর ব্যবহার করেন। 
_তবে তাই করে 'দিই। 


কা্তকবাবুর তোর শরংচন্দ্রের সেই বড় ব্রঞ্জের মৃতিশট পরে হাওড়া 
রেল স্টেশনের বাইরে উত্তর 'দিকে প্রশন্ত বাস চলাচলের পথের মাঝে এক 
জায়গায় ঘিরে সন্দরভাবে বসান হয়েছে । ] 


নরেশ্দুপুর | 
শ্রীষুন্ত গোপালনন্দ্র রায় ৯, আচার্য পল্লীী-_ 
মাননীয়েষ ২৪ পরগনা । 
সবনয় নিবেদন, ১৮1৮।৭৭ 


আপনার “শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড, জীবনী) ২য় মদ্রণ মার ১৯৭৬, বেশ 
আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে পড়া গেল। প্রচুর পাঁরশ্রম করেছেন । পরবতাঁ- 
কালে যাঁরা শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গবেষণা করবেন, তাঁদের কাছে এট অবশ্য 
প্রয়োজনীয় আকর-গ্রন্থ রূপে আদরণণীয় হবে । নানা জনের বিবৃত বিশ্লেষণ 
করে সত্য তথ্য নিন্কাশনের যে প্রয়াস পেয়েছেন তা সত্যই প্রশংসাহ্ ।**" 
শরৎচন্দ্র সম্পকে নানা জনের বহহ ভ্রমাত্মক তথ্যের সংশোধন করেছেন বলে 
বাঙালন সাহত্য-রস পিপাসুরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে 
অনাঁধকারীরা যখন নানা অশ্রদ্ধেয় উীন্ত করছেন, তখন আপনার শ্রদ্ধা-পাঁর- 
শীলিত শরৎ-জীবনী সত্যান্বেষী পাঠককে প্রোজ্জবল দীপাশখার মত পথ 
দেখাবে । সপ্রশীত নমস্কারান্তে-_ 
1বনীত-প্রাঁসত রায় চৌধুরণ 


আমার সম্পূর্ণ অপাঁরচিত িনাকশরঞ্জন গুহ,কবে কলেজ স্ট্রাট অণুলের 
বই পাড়ায় বাঁঞ্কম চ্যাটাজঁ স্ট্রট দিয়ে আমাকে যেতে দেখে ৪:৬.১৯৮৮ 
তাঁরখের “সাপ্তাহক বতর্মান' পান্তুকায় ৩৯ পৃন্ঠোয 'বই পাড়া অধ্যায়ে 
লেখেন-_ 

চলেছেন গবেষক গোপালচন্দ্র রায় । বাংলা সাহিত্যে যার অজন্ত্র কীতিত্ব 
মুস্তোর মতই ঝিক মিকং করছে ।' 
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$খযাণক পুত, ঘোষ , 


মী 
( উচ ধি্ব। ) 
শিক্ক। বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


$ 
দিত ২ঙজে তকুটিবর ॥ ৯১৭৯ 





প্রতাম্পদেহ, , 
গাশায়'১৯ই টিকেঘুর , ৯৯৫১/একিয় চর গয়কার 

জমদিৰঙ্গ | এই উপলডে তাঘৰা চচভা শুকয় ল্মাতিরহা ঘন্থিটি 

* তয় গাছিতা,সংকলন " প্রকাপের চেগ্টা করছি ॥ ণেপনার কাছে বিলেষভাবে 

অন.রোধ -+* ৰঙ্গ গ$ক্কাতি গাতদোলনে চ,চডা ও পয ৮5" সস 

বিষয়টি উপ» একটা জচিটিতত প্রক্ধ দিয়ে ামাদের উদ্যোগকে গার্থক কয়ে 
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